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1 
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বহুচিন্তর ও মানচিত্রযুক্ত সম্পূর্ণ 


ভরন্স-হৃত্তীল্ত। 





শ্বীশারদা প্রসাদ ম্মৃতিতীর্ঘ-বিদ্যাবিনৌদ- 


বিরচিত । 


নল 


কলিকাত। 
৩৯ নং ক্কট্‌স্‌ লেন হইতে 
শ্ীস্বধাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্ধ্য কর্তৃক 
প্রকাশিত। 


১৩১৯ | 


কলিকাঠ 
২৫ন* বাঁষবাগান ঈ্ীট, “লাব ৩মিহিব? হস্তে 
এমছেথব ভট্রাগাা ছা মুদ্রিণ। 
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(২) ১, 0, 2805 1১07, 
১৬৭।৩নং কর্ণ ওযাঁলিশ গ্রাট, কলিকাতা । 


শঞ্পন্হান্্পত্জ £ 


সপ 4811% সপ 
পরম ন্নেহাস্প্দ 
| 
শ্রমান্‌ সু-রশচন্্র রায় এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
৩থা। 
খ্রীমান সতীশচন্দ্র রায় এম্‌, এ, বি, এল্‌, 
কর-কমলেষু। 


প্রয়তম-যুগল, তোমাদিগকে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি 
উপহার দিতে আমি পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি । 
তোমরা ছুই সহোদর নিজ নির্মল চরিত্রবলে আপনী- 
আগনিই ছুইটী উজ্জ্বল রত্ব। তোঁমাদিগেরই উৎসাহে 
আনার ন্যার ব্যক্তিও ভারতের বনুস্থান ভ্রমণে ও বহু- 
দৃশ্য দর্শনে মফন-কাম । তোমরা স্বয়ংও সেইরূপ ভ্রমণ- 
প্রয়। তাই আজি আমার এই ভ্রমণগ্রন্থখানি তোমা 

ক উপহার দানে এত আনন্দ ! এক কথা, আমার 
রেখা বা আমার লেখা আমার মতই হইয়াছে । তা! 
হউক; তোম'দের স্বভাবানুনারে ইহা! তোমাদের অপ্রিয় 
বা অনাদরণীয় হইবে না, ইহাই আমার ধারণা । ইতি, 

 গ্লেড়ুতলা, ] 


১৩১৯, আশ্ন । ন্থকারিস্ত | 


নিবেদন । 


'নেপালে বঙ্জনাব” _-বচগিতরী বিদুধী শ্রীম হী হেমলও' দেব" তাহা 
পুস্তকেব ৬পশগুপ“তনাথেব মন্দিবেব ছবিখানি আমার এত গ্রন্থে বাবহা 
করিতে অভিপ্রাম কৰা ও বেশুড়মঠের শ্রীযুক্ত গণেন্্রনাথ ব্গামার" 
শহাশম কেদীবনাথ ও বদ্লীনাথের মর্দীবের কটে! দ্রতখানন আমাকে 
দান কবায়, মান্দ তাঁভাপ্দগল নক কু গজ্ঞ পাশে আবদ্ধ “ছিলাঃ 

মর্পকন্ত সান্তাল এণ্ড কোম্পানব বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাধু 
বিজযকুমাব মৈত্র মগাশঘ আমার এই পুপ্তক প্রকাশ সম্বন্ধে মমপ্ত 
গ্রহণ করিয়! মে উপকার কন্যাছেন, তাহ! ভাষায় প্রকাশ কবিয' ,শ্ম 
করা যায় না, তাহা অপবিশোধ্য। ভি 


গ্রন্থকার । 


টন 
উপক্রেমণিক' 

লময ও সঙ্গী 

চিত্রা বিধি 

শযোদা 

/ননিষাবণোপ পথে 

তরি 

দবাতিন 

বাজপু? 

মর্ত(নব পথে 

চম্থবি ও ল্যাগবেব শিবালয় 
পাঁকদাঙ্ডিব পথে ছুর্গতি 
গিপিনদী-গর্ভ ' 

'ভবনেব ধন্মশালা ৮ 
পাকদাগুপথেব চড়াই .. 
মঝাড়গ্রাম 

স্থদিন রি 
লালুকি-ধর্দশাল৷ 

পথেব্‌ উৎপাত 


সুচীপত্র। 


০০ -স্স্শটাি ৬... 


পত্রাঞ্ক বিষয় 
পথে বিবিধ দৃ্তয 


১ শ্ভন্ন তন্ন পথেব কথা ** 
২ পবাস্থ ও গঙ্গাব দৃশথা 


«  যদুনোস্রী 
১০ শঙ্গাব দৃষ্ 
১৩ উত্তব-কাশীব পথে 
২১ উনবকাশী 
২৬ মনেবিব পথে 
২৯ ভাটোযাৰি 
৩২ শাঙ্গনানী 
৩৫ ৷ ঝালাব পথে 
৩৯  হবশিল 
৪২ | ধবালী 
৪৫ ূ জাংল। 
৪৮ উভৈববঘাটা 
&০ ূ গঙ্গোতবার পথে 
৫৪ ৷ গঙ্গোতরী 
৫৯ | ফিবিবার পথে 


পত্রাঙ্ক 


৮১ 


৮ 


৯৬ 
১ 
৯১০১ 
১০৩ 
১০৪ 
১০৪ 


৯০০ 
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বিষয় পত্রান্ক | বিষষ পত্রাহ্ক 
সালুগাম ** ১০৯ | মগুল-চটীৰ জঙ্গলপথে ১৮ 
নিয়ালী ১২১ | গোপেশ্ববচটী ৪8 স 
পাংনানা " ১২৪ | লালসাঙ্গা ব' চযোদি। ১৮০ 
পালা ২ ০১৯৬) বিবহীগঙ্গা ১০০ 
খুড়াকেদাব ১৩১ ৃ “পপলকুগী ৪ 
(ভোট চটাব পথে , ১৫৫ গরুড়গঙ্গ' ১৯ 
শো ৩৭ : কমার চার পণে ্& 

গু -চটাব পথে র ১৩৯ ॥ বুঁদা-ট। ৭৩ 
গুভ -চটা ১৪১ জোশ ম॥ - ১৯৫ 
গওয়ান-মাভাব পথে . -৭১, খিধু"গ্রগাণ ২০৩ 
শওযান-মাড। ২৯ । পাঠুংকশ্ব ২০৬ 
পওয়ালিব পথে ৪০ । ভন্টুমান্‌ উট ৯০০ 
পওয়ালি ১১৯ | বদরীনাশখণে। ্ণ্থ ২১২ 
নঙ্কা-মাড়া ' ১৫২ ) ধদনিকাশম ১১৫ 
ন্রমুগানাবাষণ ১৫৪. বস্তরধান। ৩ 
.গীবীকুণড ”* ১৫১ | সহশ্রধালা 2 সহাযাপখ ২৩ 
বামবাড়ী-চটা ১৬১ বদবিকাশ্রম হইত বিদাশ ৯৪৫ 
কেদাবের পথে ১৬৫ শ্রামা-চ্ট ১ ৯৭১ 
কেদাবনাথ *..১৬৭ কুমাবচটা ১১৪ 
বামপুব-চটী ১৮১৭১ পিপলকুগী "3৫ 
শণতকাশী , ১৭৭ লালসাঙ্ন ২৭৩ 
উত্ধীমঠের পথে -* ১৭৯ | শন্দগুরাগ ' ২৭৮ 
তুলগাথ ১৮১, কর্ণপ্রয়াগ ৮ ৭ ২৫০ 


পাঙ্গরবাস| "১১৮৩ ' চটোয়া-পিপল ২৫২ 


| ৯ | 


গ্বিষয় পত্রাঙ্ক | বিষম ্‌ পত্াঙ্ক 
কর্টেভা-চটা ১ ২৫৩ | টিহবীরাজ্য **০ ৩১৪ 
শিবানন্দী-চটা ৪ ২৫৫ | প্রচলিত পথেব সাব-সঙ্কলন ৩৯৯ 
কদ্রপ্রমাগে” পথে ২৬ প্রত্যাগমনের পথে: ১১ ৩৩৩, 
মিপিরানি ৮২৬০ গণাহ ঝ চোখুটিপ রি 
“টিসেন| , "২৬৩ ' যাত্র'দগেক প্র, ৩৩২ 
প্লাগ টি. -2 ১৬৮ ূ 7লপাল*যার' * ৩৩৯ 
এলক্দোঁল " ২৭৩ বীবগঞ্জ রা ৩৪৮ 
পবপ্রষাগ ২৭২ প্রাস্তন্বে পথ | ৩৫০ 
সাড় ও অমন চটী ., ২৭ম “দ্জলবাশ। 3৫০ 
খাসঘাট ঢটা রঃ এ ওক্ষাে পথ ভিসাথুবী ৩৫, 
কাওী চটী টং ২৮০ শর্দাগভিেব পথ ৩৫৬ 
শভাছদব স্টা ১. ২৮২ 2িড়ছা : ৩৫৯ 
কৃগ্তচ টা ** এ নদটনভ ও নদীতীবে পথ ৩৪৭ 
বিজন, ২০ , নাইমুহান' "৯৮৪. হাথোৌব' ছটা ৩৬০ 

খবাড়ী ০০২৮৭ নদ শীবেন পথ- স্ুপািইাড় ৩৬৩ 
স্ছগন ঝোলা তত ২৮৯ | নদী গীবেব পথ ৩৬3 
হষীকেশ ১.৮... ২৯৩ । ভীমফেড়ী, ৩৬৫ 
সৌন্দ্যাভেদ ২ ২৯৫ পন াযোহও ৩৬৯ 
হমালযেব সৌন্দর্শা ১ ২৯৬ পার্ধ হা পথ-__গানড় ও 
পশানাণায়ণ - ২৯৮ কুলিখার্ন -* ৩৭২ 
পার্ধতা-নদী ২৯৯ | বুর়যা মায়িক! খোল! ও 

হব্দ্বাব '*. ৩০২ 1 লহরীনেপাল .,  গুন৩ 


কয়েকটা,মন্তব্যা **. ৩০৪ | চন্দ্রগড়িব উত্তরা .. ৩৭৫ 
দেশেও দেশবাসীর অবস্থা ৩০৮ | নেপাল-উপত্যুকাঁ "১ ৩৭৬ 


| ১০ ] 


বিষয় পত্রাঙ্ক । বিষয় পত্রান্ক 
রালপানী কাঠমাঙ্‌ ও জাতিতত্ব ৮৪9৯8 
পণুপতিনাথ -** ৩৭৭ | আচাব-ব্যবহার ও অধিবাসীর 
নেগালের সীমা ও প্রাক্কৃতি অবস্থ। ৯০ ৩৯৬ 
বিভাগ সি সি | দাসত্বপ্রথা, বিলাসাদি ৩৯৭ 
নেপাল-উপতাক1__ ৷ রাজধানী ৩৯৮ 
প্রসিদ্ধ-তীর্থস্থানাদদি ৩৮৬ সেনাবিভাগ পু 3০0১ 
ক্ষ ৫ ৩৯২ ইতিহাস ১** ৪০১ 
শল্ল-বাণজ্য . ৩৯৩ 


উপক্রমণিকা | 


১৩১৬। ফালন্তন, কাশীধাম | 

ঈময়ে সময়ে সুযোগ ঘটিলেই আম!র কাশীধামে যাওয়া অভাস 
আর্ছি। এমন আনেকেধই আছে ' না থাকিবে কেন? হিন্দুজাতিব 
বাইবাব বা জুড়াইবার এমন স্থান 'ভারতে আর দ্বিতীয় আছে কি? তাই 
ধধ্যে অবসব পাই'লে বা না পাইলেও সংনার-ভাবে ক্লান্ত, বিরক্ত চিন্তে 
আবাম ও অবসবেব জন্ধ অনেকে এখানে আসিয়া থাকেন । ভ্রমগেব 
ইচ্ছা হইলে অনেকে কাশা পর্ধ্যস্ত ঘুরিয়! যান। আর তীর্থকামীর ত' 
কথাই নাউ) তীর্থযাত্রিসম্প্রদায এক যাইতেছেন, এক আরসিতেছেন, 
তভাদুতই হত কাণীধাম সব্বদা পবিপুর্ণ, সর্বদা উত্সবময়। আজি আমিও 
অবসঞ্চ পাহযা, বা অবসব করবযা লইরা, সম্প্রতি ফান্তনের প্রথমে 
্াশীধ!মে আসিয়াছি। 

কিন্ত এবার*আমিয়। পূর্বের স্তায়, এখানে চিত্ত স্থির হইতেছে না 
কেন? স্থির না হহয়া বন অতি অজ্ঞাত দুর-দুরান্তরেই ধাবিত হইতেছে, 
হভাবই বা কারণ “ক? বিশ্বপাবনি বারাণসি, তোমার আনন্দময় ক্রোড়ে 
অবস্থতি কনিয়াও আজি আমার চিন্তের স্থিতি নাই কেন মা? তুমি 
পবিত্র ভাবতের পবিত্রতম 'তীর্ঘভূমি, সদানন্দময় দেব-দেবের নিত্যানন্মময়ী 
নাজধানী , তোমার প্রত্যেক কঙ্কর সর্বজ্ঞানময় শঙ্কর, তোমায় কিসের 
অভাব অংছে মা, যে তোমার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়াও চিত্তের এই 
অনুচিত চঞ্চলতা উপস্থিত হইয়াছে! 

টঞ্চজত| হয় বৈকি! অভাবজন্য না হউক, মানুষের স্বভাবজন্ 
চিত্তে এইরূপ চঞ্চলত! হইয়া থাকে । আর ও কথাঃ বিশ্ব ব্যাপিয়! 
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বিশ্বেশ্ববে বিভূতি বিস্তীর্ণ,ষথায়-তথায় সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-নি গ্য অনস্ত-স্ুন্ববেক 
সৌন্দর্যবাশি বিকীর্ণ, বিশেষ বিশেষ স্থলে আবও আশ্চ্যার পব "আশ্চর্য্য 
সমাকীর্ণ  স্থুতরাং এ সকল স্থানে গিষ! শী সকল বিচিত্র সৌন্দর্য্বিভূি 
দশন কণ্বিব বলিষা অদমা লালসা আপনিই উদ্দীপ্ত হা উঠে, ইহাতে 
চিতুব অপথাধ কি? নিজ সাধনাভূদি জন্মভূথিব নিভৃ৩-নিকেতনে নিতাস্ত 
নমগ্ন একনিষ্ঠ সাধক বামপ্রসাদেবও যখন উপ িনুচাঞ্চল্য উপস্থিত 
£ইযান্ছিল, তিনি মুক্তকণ্ঠে বাক্ত পব্সাছিলেনশশসন কেন ধায় গে 
মানন্দকাননে ' বট? মনোময সান্তনা কানা ক্যানে | এখন আঅন্তে 
পরবে কা কথ! ? আমানও এই আনন্দকানন হই” তিমতিব্ব উন তশৃল, 
পুণাকাননে, পর্বত্র প্রজ্বণে, পৃহ শিন্নদ সঙ্গমে এবং এ এ স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত ব' নিভাপ্রতিগ্ দেবমুর্ভ ৪ ইদববিডৃতি দর্শনে চিন ধাবিত 
হহবে, তহাচ৩ আব বিচি এ 5? 

মূল কথ', এহ সময়ে হুমালম-নর্গাব শী বে দা বদনীনা শ্রতি হার্থে 
বাত্রা৭ প্রসঙ্গ, এবাল কাল গুল শাকান ই সপল ১২ বহু যাতী সম্ভাব 
নাল প্রস্গ এবং উ সকল ঠগেব িচিএ অন্পবেশ ও তাহা দুর্গম 
প্রভৃতিব প্রসঙ্গেন মালোচনা এখাছল বিলপশণ গ্ুনিতত ওযা যাতে" 
ছিল। এহমালয় বিপাতাপ অস্থু ১ স্থষ্ট, উচ্চ হাম পুথিবাণ শ্রেই 'পব্বঙ, 
বমণীয়তাঁয কাতা 'অপেক্ষাঃও কম নস, পর্বত্রগাম সর্বাংশে অতুণনীঘ, 
কেনন| একে দেবভূমি, হাহাতে শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলিব, শ্রেষ্ঠ সাদনাক্ষেত 
গুলির তথায় 'অধিহ্ঠান, স্থ বাং সেট হিমগগপিব*বিশালবক্ষঃস্থি 5 অহাতীর্থ 
সমূহে যাত্রাব প্রসঙ্গ উঠিলে কাহার না গথায় যাবা নিমিত্ত চিত চঞ্খল 
হহয়া উঠে? বিশেষতঃ ইতিপুর্ব্রে একবার হ?দ্বাব পরাস্ত গিষাপ্ছিলাম, 
হিনগিবি” এ সকল গোৌববেব 'মাভান ৩তঙকালেহ পাহম! আমিয়াছ্ি। 
স্থতরাং সম্প্রতি আমান উক্ত প্রসঙ্গে চিত্-চাঞ্চগায উপস্থিত হও্ঁলা যন্বন্ধে 
কোন বিচিত্র তাই নাই। 
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দশাশ্বমেধের ঘাটে প্রতিদিন বেড়াইতে যাই । 'সেই স্বস্তৃত 
ম্থগ্রশস্ত স্থানে ও শাহাব উভয় পার্খে ভারতেব কত লোক পাঁষচাঁবি 
করিয়। বেড়াইতেছেন, কত লোক বসিষা আছেন । যাহারা বসিয়া 
আছেন, তন্মধো বেত গঙ্গাদর্শন ও গঙ্াপ্রবাহধাবি নৌবাঁণদ দর্শন 
করিতেছেন । কেহ সাষংসন্ধ্যাৰ অপেক্ষা, কেহ স্থমধুব বৌশনচৌকি 
শুনিবাক অপেক্ষা করিতেছেন । নেভ কোন ধন্মশ্রন্থপাঠ ও সঙ্গে সঙ্গে 
তাহা ব্যাখ্যা করতেছেন, আব দশক্ঞন মগণ্ডলাঁকাবে তাহাকে বেড়িষ। 
তা শুশত্ছেন | কেহ সঙ্গী 5 আবপু কবিযাছেন, তথাষ প্রাচীবাকাবে 
শোতৃবর্গ তাহাকে বেষ্টন কন্যা আছেন) অপবে বুথ সে বাহভেদ 
কবিবাব চেষ্টা বাণতেছেন । কোথাও বক্ত তা আবস্ত হইযাছে, আোতাও 
তথাষ সেইবপ জণ্মযাছে । কোথাও ধন্মান্দ মীমাংসা লই সংশষ- 
* প্রবাশ, নংশা শিশাপচ্ছলে প্রশ্নোতত প্রশ্নোভ হহতে বিগালবিতর্ক, 
শিচাব-বি ৩র্ক হইতে শেষে বি৩ত্তা বিবোধ পর্য্যন্ত চলিষাছে । কোথাও 
গাহ্স্থ্য বাাপ|ব হহতে সামাক্তিক ও বাজনীতিক আলোচনা! এবং সাম্প্র- 
'দাঁক ভ্তিনন্না হহণে ব্যক্তগণ সুতিনিন| স্থান অধিকার বহ্যাছে। 
সকলে এই সকলেব কোন-না-কোন প্রসঙ্গ লইয়। আছেন। আনম 
(বড়াতে বেড়ালতে সবই দেখিতেছি, সই শুনিতেছি,। ককস্তযে 
প্রসঙ্গ শু'নবাদ ভজন্ক আমাব এই বেড়ান”, তাহ' সেই কেদাব-বদ্‌বী 
প্রভৃতি তার্থেব ও তাহা পথেব স্ববূপবৃত্বাত্ত লহ্যা, তাহা অন্ত কোন 
ব্রশ্থাস্ত বা খ্যাপাব লহয়৷ নহে! 
ত্রুমে এ সম্বঞ্ধে কিছু-কিছু শোনা যাহতে লাঁগল। ধাহার এ সকল 
তীর্থ দর্শন কবিযা আ'সয়াছেন, এমন ২1৪টী লোকেব সাক্ষাৎ পাইলাম, 
হতাহার! আগ্রহ প্রকাশ কৃবিয়া এ সকল তীর্থ সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার 
বন করিলেন, অনেক উপদেশ দিয়াও দিলেন । তাহাদের মুখে যেরূপ 
গ্লনিলাম, তাহাতে এঁ সকল তীর্থক্ষেত্রের রমণীয়তাঁর বিষয় যেমন জানিতে 
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পাবিলাম, এ গুললব দাঁর্ঘক।লগম্য অতিদীর্ঘ ছুবাবোহ গথ ও সেই পথেব 
ভীষধতাব বাপাবও তেমনি বুঝিতে পাবিল'ম। বুঝিলেও একবাবে 
আমাব উৎ্সাহভঙ্গ হইল নাঁ। অধিকন্ত হিমালহেব অত্্যচ্চ শৃঙগসমূহে 
অনববত ্পবোহণ ও অববোহণ, তাহার অতুধীর্ঘ, অওসঙ্কীর্ণ। অতি 
উন্নভানত, প্র্তপদে পদস্থলনযোগ্য প্রাণসংশযকব পথ অতিবাহন, সে 
পথেব নিবাশ্রষ তা, আকন্নিক ঝড় জল শিলাবুষ্টি, ছর্জধ শীত, ছুঃসহ 
ববফবামি, দুর্গম 'অবণ্য প্রভৃতি বি, এই সমস্ত অশিক সমষ ব্যাপ্পয়! 
আমাব আলোচনাঁৰ বিষয় হইয়া উঠিল । “ববেচনা হইল, এ তীর্থযাত্র' 
যেন প্রক্কতিব উন্মুক্ত ক্ষেত্রে একক অসহায় আমাব, "এ কঠোব দ্ববস্ত ভড 
'প্রকৃতিব সহণ্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওষা। ঠখন হার্থযাত্রায় আগ্রহে 
সন্হিত উহ্থীতে ধত কিছু বিদ্প বিপত্তিব সম্ভাবনা, সমস্ত এককালে উপ্দত 
ভইয়া চিন্তে মহাবাকুলত জন্মাইয়। দিল। ৩ হছুর্ভাবনা৭ একাপ্ধিপত্যেব 
কাল খার্রকালে উহাব নিমিত্ত এক এক দিন ষেন নিদ্রাবন্ধ হইবাব উপ 
ক্রম হহতে লাগিল। কিস্তু এই ছুঃথ ছুর্ভাবন।, উদ্বেগ ব্যাকুলতা ধাহা 
দেওয়া, ভাহাব প্রণতকাবও তাহাই দেওয়।। প্রবল ছুশ্িস্তাব্যার্ণব 
“তিনি সহসা স্ুসাধ্য শান্ত ওষধ মিলাইয়! দিলেন । ঠকদিন বাত্রকা্ল 
এরূপ অপাব উদ্বেগ ব্যাকুলঞ্াব সমম আপনা-আপরন্ন মনে উত্দর হইল, 
চিস্ত। কিভাহ ? যি€ন জীবন দিয়াছেন, “৩নহ ত শাহ! বক্ষা ববিত্তে 
দেন) তাহার দর্শনে যাহব, ঠিনিহ ক ঠাঠা সঙ্ঘটন কবিয়! দিবেন 
না? তাহান দয! ৩ সর্ধত্রব্যাপী, কোথাও কি তাহা সন্কুচিত হইযা 
আছে? কোথায় তিনি নাত যে আমি অসহায়, অশবণ ? খন 
আমার হুদয়ে, আমাদের সকলেব স্বর্য়ে সেহ সর্কেশ্ববের যে বাস্তবিক 
সন্তা আছে, বাহ। আমবা দেখিয়াও দেশি না, বুঝিয়াও বুঝি না, কিছু! 
দেখিতে ও বুঝিতে পাইলেও বুঝ চক্ষু মুদিয়া থাকি, ঠাহা ধ্যন গাই 
হয়! উঠিল। আমি যেন স্পষ্ট তাছ। প্রত্যক্ষ কর্রলাম। বোধ হইল, 
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সেই অভ্ররভেদী হিমগিরির নির্জন, নিস্তব, নিরাশ্রষ প্রহ্দশে, 'মাকাশ- 
পাতালম্পর্শী অজ্ঞাত সঙ্কটপূর্ণ পথে, আমি যেন নিঃশক্কে চলিয়াছি ) 
মাক তিনি ষেন আগে-আগে অলক্ষিতে পথ দেখাইয়! চলিয়াছেন। 
আমার ছুট চক্ষু পূর্ণ করিয়! অশ্রধারা প্রবাহিত ভইঈল। মামি শাস্তি 
পাইলাম, দুর্ব্বলচিত্বে সস! অসম্ভব বল পাইলাম । 

ঠিক সেই সময়ে, তমুহর্তেববিবচিত আমার একটি গান আম এস্থলে 
উদ্দ,্ ন। করিয়! খাঁকিতে পাঁবিলাম না । সেটি এই,_- 


০ 





ভৈরবী--কাওয়ালি | 


মেবা প্রাণনাথ সাথে সাথ ! (আজু মেবা-- )। 

কিয়ে স্থদিন স্থছন সুপ্রভাত ! 

ইহ-পরলোক, হৃথ-সম্পদনিধি, 
বিধি মিলায়ল মঝ হাথ ! 

কি ডর আধার, ধূপ-ধূল-কঙ্কর, 
ঝড়-বাদরশীত-বাত; 

হাদয়-নাথ সোছে, অস্তর-বাহির, 
সবহি সুন্দর উপজাত ! 


এখন হইতে মনে মনে আমীর উত্তরাখণ্ড যাত্রী যেমন আরম্ত হইল, 
কার্ধাত; সেযাত্র। আবস্ত.হইতেও আর বিলম্ব হইল না। পরামর্শ, 
উব্যোগ, আয়োজনের জন্ধ অবিলম্বে আম কলিকাতা রওন! হইলাম । 
এ সকল তীর্থে যাওয়ার পবামর্শ পিতা! মাত, পুত্রকন্তাদির নিকট বড় 
একট] পাওয়া যায় না, বরং ইহাতে তাহাবা বাঁধা দিতেই অভ্ন্ত। 
নিক্োক্ষ, তত্বদর্শা আত্মীয় ও সুহদ্বর্গের নিকট ইহার পরামর্শ পাওয়া 
স্ব । রাশতলা গ্রাটের সুপগ্ডিত স্চিকিৎসক শ্রীমান্‌ দীননাথ শাস্ত্রী 
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আমাকে এ তীর্থবাত্রাবিষয়ে ভূরিপরিমাণে উৎসাহ প্রদান করিলেন । 
গ্রে স্্রাটের সৃবিখ্যাত চিকিত্সক ্রীমান্‌ শ্তামাদাস কবিরাজ-কবিভূষণ ভায়। 
িনি কি চারিত্রাবল, কি চিকি্স!কৌশল, কি নির্মল শান্ত্রজ্ঞান, কি 
ভানান্থকপ শ্ৃন্দব শিক্ষাদান, সর্বগুণে সমান সমলগ্কুত, তিনি ত আমাকে 
উৎসাহিত কলেনই, অধিকন্ত এ সঙ্কটপুর্ণ পথের প্রয়োজনীয় কতক- 
গুলি মুল্যবান্‌ ওষধ উপযাচভাবে গ্রহণ কণাতয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত 
কণ্রলেন * | আন আত্মীয়ের মধো যিনি বাধা দিতেও যেমন অগ্রর, 
বাধা-বিতর্কেপ পর কর্তব্য বুঝলে সে বিষষে সাহাবা করিতেও তেমনি 

ত, ঠন আমাকে একয়তৎ্কাল প্রর্তবদ্ধকতাঞগ্ পণ সেই পথে 
উপযোণী কষেকটা মৃলাবান্‌ গৰম পৌধাক এবং শ্রী পথের পরিচায়ক 
“খানি হিন্ীপুত্তক আনাইয়। দিলেন 1 আমান পাবনা-গোপালনগবের 
“শহোপাও মামাকে ক্ষুত্ ১খান বাঙ্গালা ভ্রমণপুস্তক আনাইয়। দিয়।- 
নিলেন, উ্ভা৭ নাঘ “ভাবত ভ্রমণ ও হীর্থদশন |” 

নাম কলিকা গাব কার্ধা সমাপন কবিয়! সত্ববে কাশাধামে প্রত্যাবৃত্ত 
ভইলান। 


৮ ভহা গহদ্দশর ইপাব পক্চবিকুষণ” আমদেৰ অভ্ান্ত বলিযা তাহাটি এন্বলে, 
টশ্লথিত হইব । বস্তুত; এক্ষণে নি নবদ্ধাপ, ভ্টপল্লী, কোটালিপাড়া, পাবণ! প্রভৃতি 
বঙ্গের প্রধান প্রধান স্বাৰের প্রধান প্রধান পাওত-দমাজ হইতে শিবোষপি, সরস্বতী, 
বাচম্পণত, দার্বভে।ন প্রদ্থৃতি গোগবাক্মক ৬পাধিরাশি লাভ করিয়াছেন । 
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উত্তরাথগ্ড-পরিক্রম। 


টি 


সময় ও সঙ্গী । 





চৈথ। কাশাণান। 

থাঁজান পক্ষে অনিশ্ময আব নাই | কেবল সময ও সঙ্গাব স্থবতা 
হইতেছে ন। বলম। কিছু কানকফয হ*7. সময সম্বন্ধে পাপা জনেণ 
নানা মত শুঁননা শেষে চৈভ্েন শেষ ভানে এওনা হওয়া স্হ কৰা 
হইগ। পা শ্ুযাগ হখলনা। অন্ত সঙ্গ'ব সন্ধান ন পাহলেও 
একটা মাএ প 1চিত "অথচ উৎকৃষ্ট সঙ্গী পাতবাব বথা হণওপুব্রেই স্থিব 
হওষাম ষষ্ট 'ডাশা বত হইযা ছলান ৷, ভন কাণাখামে সুপ্রতিষিও, 
আঘুকর* সম।ক্‌ বুৎপন্ন, আচিকিত্মক ও শীধুক্ত ধম্মদাণ ব বক, 
কর্বাস শিন্ত কো হস্তে এক বাণী অধ্সিযা। সহনা তাভাব 
চিকিৎ্শানীন হওপাষ ছুঃথ 5 চিন্তে তাহা.ক এ যাত্রা উপ্তধাখগ্-বাত্রাষ 
নিবস্ত ৩ঠতে হঙ্গ। এমনঞামষে ঠিনটী সন্্বান্ত আত্মীযা বিখবা আমাৰ 
বাত্রাব কথ শুনয| একবাখে শ্রীস্তত হহথ| আসিষা উপস্থ৩। কি 
আশ্র্য।! আমাঁধ মত সন্দেহশদ্বা্দ তাহাদেব মনে হয৩ কিছু, 
উপস্থশ হয নাগ। কিন্তু তাহা দ্গেব এহ সাহচর্ষ্যে ভাল-মন্দ বা উপকাব- 
ও মহসা আমি কিছুই নিশ্য +5০ পাবিলাম না। ববং 
সেহ খিল্প সঙ্কুম পার্বঙা-পথে তাহাবা আমাৰ সহাক়-ন্বব্প না হইয| 


উত্তবাখণ্ড-পরিক্রম ৷ 


অনেকটা ভাবসভূত হইবেন বলিষাই বোধ হওযাঁষ নৈবাশ্তেব মাত্রাই 
অধিকতববপে আ'সযা উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু পবে বুঝিয়া- 
ছিলাম, এই নৈবাশ্ত বা বিযাদ আমান ভ্রম মাত্র । ধর্কার্ষ্য হিন্ছু 
মহিলাগণ প্কুষাপেক্ষীও দৃচত্রত ও কইসহিষু।। আবও বুঝিষাছিলাম, 
উক্তরূপ বিদ্রবহুল পথে এঁবপ আত্মীষ বা আত্মীয়! ছুহ চাঁবিটী সঙ্গী 
থাকা উপকাবই আছে । 

যাহা হউক, আমি ভগবদিচ্ছাই সকল কার্ষে/ব মুল ও তাহা 
অভিপ্রাষ কখনই অকল্যাণকব হইতে পাবে না বলিষ! তশুহুর্তেই 
আপনা-আপণন প্রবোধ প্রীপ্ত হইলাম এবং চাপ্জিনে মিলিষা উক্ত 
তীর্থযাত্র' কলা হইবে স্বীকাব কৰি যান্রিক “দন নির্ধাবণ কবিলাম। 
বথাসমষে যাত্রাব পূর্বক তাও কিছুকিছু সম্পন্ন কবা হইল । 
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তীর্ঘযাত্রা-বিধি । 


এস্কলে তীর্থ ও শীর্থযাত্রীব কর্তব্যঙা-সম্বন্ধে কিছু 'মালোচনা কৰা 
বৌধহয় এ তীর্থযাত্রার পুস্তকে অপ্রাসপ্দিক হইবে লা। অগহিষ্ণু বা 
অনিচ্ছু পাঠক এ পৰিচ্ছেদর্টী পনিশ্যাগ কবিতে পাবেন । 

প্রথমে তীর্থের কঁথা কহা সাউক। শাস্ত্রে ত্রিবিণ তীর্থে উল্লেখ 
আছে,স্থাবন, জঙ্গম ও মানস। 

স্থাবনতীর্যেমন কাশী কাঞ্চী, গয়া-গন্গ।, প্রভাস-পুঞ্চবাঁদি । মানব- 
শবীবেব মধ্যে যেমন কোন কোন স্থান অতি পবিত্র, পৃথিবীব মধ্যেও 
তেমন কোন কোন স্থান অতি পবিত্র আছে। ভূমি জলার্দিব অদ্ভুত 
প্রভাববশতঃ ও মুনিগণেব অধষ্ঠানবশতঃ এ সৃকল স্থান তীর্ঘ বলিয়। 
গণ্য ও পুণ্যতম হইয়াছে) 

ভল্গমতীর্ঘ_ত্রান্দণ। ব্রাহ্মণগণ নির্মল শান্্রজানে, শাস্ত্ষ্ানানুরূপ 





তীর্থবাত্রা-বিধি । ৩ 


উপদেশদানে, উপদেশান্থব্প অনুষ্ঠানে ও আদর্শে জগতেন মালিন্ দুর 
ফবেন বলিয়! তাহার! জঙ্গমতীর্থ নামে খ্যাত । 
নানস তার্থ__সত্য, শৌচ, সর্বভৃতদয়া, সর্বত্র সারল্য, সংযম, সন্তোষ, 
ক্ষমা, ইন্জ্রয়নিগ্রহ, চিত্তশুদ্ধিপ্রভৃতি | 
এহ মাঁনসতীর্থ এবং পূর্বোক্ত স্থাবর ব! তৌমতীর্থ, উভয় তীর্থে ষিনি 
গান কুরেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন। 
শীন্াত্তরে যোগীশ্বব মহাদেব মন্ুষ্যশবীরকে কষদ্রব্রন্মা্ড বলিয়া নির্দেশ 
পূর্বক তাহাতে সমস্ত লোকের সঙ্গিবেশ ও স্থানে স্থানে এরূপ তীর্থের 
সমাবেশ বর্ণন করিয়াছেন । কিন্ত ভৌমতীর্ঘ ভ্রমণই এ গ্রন্থের বর্ণনীয় 
বলিয়া অন্তবিধ তীর্থের বৃত্তাত্ত হহাতে উল্লেখ করিতে নিবৃত্ত হইলাম ৷ 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাভিমানী নানাজাতির দেশভ্রমণের প্রথ। আছে । 
তাহাব। জীনেন, আমাদের তাহ। নাই । না থাকাই বটে। নিতান্ত 
বাহ ব্যপার আমাদের কিছুই নাই। বিশেষতঃ উদ্দেশ্ত ভিন্নৰপ হইলে 
সে কার্যে নামও তদনুসারে ভিন্ন হওয়া উচিত। এ নিমিত্ত আমাদের 
তীর্থপর্ধ্যটনের নাম দেশত্রমণ নহে । তীর্থ ও তীর্থাধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্শন- 
স্পশন, পুজাপা5,,ঘ্প্রণাম-প্রদক্ষিণ, দীন-ধধন, তীর্থোদকে ক্সানতর্পণাদি 
নানা উতদদশে আমাদিগের দেশভ্রমণ। এইন্ন্য দেখিতে পাই, এ তীর্থ- 
পর্যটনের মধ্যে নম্মদার পরিক্রম হইতে আসেতৃব্ধ,হিমাচল পরিভ্রমণ 
এমন কি সপ্তদ্ধীপা বস্ন্ধরা প্রদক্ষিণ করার কথা ও তাহার অতিপুথ্য- 
জনকতার কথ! শাস্ত্রে উল্লিখিত থাকিলেও সে সকলই ধর্মোন্দেশে 
বিহিত ধর্মকে মুল না করিয়া আমাদের কোন কর্ম নাই। ইহাতে 
ঝমামাদের কোন অভাব ব। অস্থখেরও উপলব্ধি হয় না। কেন হইবে? 
-কর্ম মাত্রই সদ্যঃ-ন্খকর না হইলেও পরিণাম-সুখকর ও স্থায়ি 
খকর, তাহছীতে সন্দেহ নাই। এই তীর্ঘপর্য্যটন ব্যাপারেই তাহা 
্ীত্যক্ষ করিতে পারেন । আর দেশ্ত্রমণের যে মুখ, তাহারও কি 





৪ ৃ উত্তবাখও-পবিক্রম | 


ইহাঁতে অভাব আছে? ভাবতেব প্রত্যেক বমণীষ স্থানই এক একটী 
তীর্ঘথ। ভ্রমণেব সুখ সেই সেই তীর্থ ছাড়া অন্তত্র কি অতিবিক্ত আছে ? 
তথাপি হাহা আমাদেন দেশভ্রমণ উদ্দেশে বলিষ| মননে কবিতে নাহ 
ঈশ্ববোদ্দেন্ঠ-বজ্জিত বিষয় আমাদেব বমণীষ বাঁ" স্থখকব হহতে নাই ও 
তাহা হযও না। 

এই তীর্থপধ্যটনেব বিবি স্ত্রী ও পুকষতওদে নির্বেশেষ। হিন্দু 
মহিলাগণেব এত থে অববোরধপ্রম' ও লক্জানীলতাঁৰ দৃভতা, (যদিও, 
তাহা ধশন্মবক্ষাবই অঙ্গ ) কিন্তু দুব দুবান্তন দেশে-বিদেশে, নদী-পব্বত শবণ্য 
সমুদ্রে, তীর্ঘবর্শনে ধশ্মসঞ্চযেব নিমিন্ত, অগতা! তাহাঁও অনেক ব্যতিক্রম 
কবিতে সব্বদা দেখ! যাষ। 

এ তার্থপর্যাটনেন ফল কি? 

অগ্নষ্টোমাদি বিপুলদক্ষিণ বিশাল যাঁগ যজ্ঞ যে ধল না! হম, শীগ 
পর্যটনে তাহ! হতয! থাঁকে। তীর্থপর্যাটনে কখনও দাবিদ্ৰাহুংখ বা 
অধোগণতি হয় না, প্রত্যুত এক স্থথ সম্মান, দেহীস্তে ক্বর্গভোগ ও 
মোক্ষেব উপাষ লাভ ভষ। 
তীর্থফললাভেব অণ্নকাবী কে”? 

ধাহাঁব হন্তনং্যন, পাদ্দসংযম ও চিন্ুসংযম "মাছে, অঙগীৎ যিনি 
যাচ্ছ! ও অবৈধ দ্টনগ্রহণাণদ হইত5 নিবৃৎ যথ| তথ। কুৎসিও স্থানে 
গমনে নিবৃত, এবং অভোজ্য ভোজন,মপবিমহ ভোঁজন ও গন্দ্রিষ সেবন, 
হইতে নিবুল্ত, ক্রোধাদি নিশ্বুক্তি, তীর্থমাহাত্মাদি অভিজ্ঞ, তিনিই তীর্গের 
সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন । তীর্থগমনে পাপকাবা জনের পাপক্ষয় হয) কিন্তু 
উক্তবপ শুদ্ধায্সা ব্যক্তিই যথোক্ত সমস্ত ফললাভে অধিকাবী হভয়! 


খাকেন। (১) _ 
(১) নুণ।ং পাপকৃতাং তার্ধে শবে পাপশ্য সংক্ষযঃ। 


বথেক্তফলদং তীর্ঘং ভবেৎ শুদ্ধ আশ।ং নৃণাম্‌ 








তীর্থযাত্রা-বিধি | ৫ 








পেস  শ্পাশাাপিপ পপ | পপ পিপি | শশী পিসী পাপিশীশীস্পীম | পপাপস্প্পিস সাপ 


কিন্ত যদি চিন্তবুণনু নিশ্মণ না হয়, তাহ। তলে পিগুদান, তপঃ শৌচ, 
তীর্থসেবনাদি সমস্তহ নিশ্ষল। (১) বিশেষভঃ লুব্ধ, পিশুন (২) ক্রুব, 
নাস্তিক ও একান্ত বিষবসর্বস্ব ব্যক্তি সর্ধতীর্থে স্নান কবিলেও নিম্পাপ 
₹5০৬ পাবে না| (৩) 


কোন্‌ সময়ে তীর্থে বাহতে হয? 

যদি কাল অশুধ থাকে, তার্থে যাহতে শাত । অগুদ্ধকাঁলে আব শ্বেশ্বব, 
আপুবধণোশুম প্রহত অনান্দ দেবতা দশন ও তীর্ঘনানাণ্দ নিষিদ্ধ 
শবে গেত মেহ দেবতা দর্শন ও ওন্তৎ তীর্থে ক্লানাদি বদি পুর্বে 
একবার কবা হহয] থ্রকে, তাঁভ| হইলে অকালে৪9 উক্ত দেবদর্শন, তীর্থ- 
শ্নানাদ্দি কবিতে পাব! ষাষ। 

কেবল গযাঁতে কালদৌষেব বিচা৭ না । হে কোন কালে গয়াতীর্থে 
গমন কপিতে পাবে। তবে মহাগুরুনপাতে সংবত্সব অতীত কবিয়। 
শাওষাহ কর্তব্য । 


এহবাব *কণ৩ যাত্রাব বিধান বলিতেছি। 

তীর্থয়াত্রা কবিতে হহলে যাত্রীব পূর্বব-তৃ তীষদিনে একভক্তীদি সংযম, 
৩ৎপবন্দনে উপর্শস ও মুণ্ডন, বাত্রাদিনে গণপতি, আদিত্যাদিগ্রহ ও 
হষ্টদ্বেব শাঁব পুজাপুৰ্ধক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও সদ্ত্রাহ্ম॥ণ ভোজন সমাপন কবিয়া 
শুভলগ্রে যাত্রা কবিবে। 


স্পা | শশী? 


(১) পিওদানং তপঃ শৌচং তীর্থসেবা শ্রতং তথ] । 

সর্ভ্বাণোতাগ্ততীর্থানি যদি ভাবে। ন নির্মল | 
(-) পিশুন, পগেব অনিষ্টের জন্য যে পবের কাপে কুমন্ত্রণ। দিয়। বেড়ায় । 
(৩) যে! লুল্পঃ পিশুনঃ ক্রুরে। নাস্তিকে। বিষয়াত্বকঃ | 

সর্ববতীর্ধেঘপি স্তঃ পাপে। মলিন এব সঃ। 

বিষয়েঘতিসংপাগো ম[নসো। মল উচাতে। 


৬ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 


একবার তীর্থগম.নর পর দশমাসেব মধ্যে পুনর্বার তীর্থগমন কৰিলে 
মুণ্ডন ও উপবাস করিতে হয় না । 

প্রয়াগে মুণ্ডন অবশ্ঠ কর্তবা । গয়া, গঙ্গা, বিশালা, বিরজ। ভিন্ন 
যাবতীয় তীর্থে উপবাস ও মুণ্ডনে ফলাধিকা মাত্র, নতুবা তাহা অবশ্য 
কর্তব্য নহে! 

তীর্থষাত্রার যত অনুষ্ঠান লিখিত হইল, গলঙ্গাতীর্থে সানকামী বাক্তি, 
এঁ সমস্ত না করিলেও গঙ্ষাজলের্র অত মাাত্মযবশতঃ সম্পূর্ণ ফলেব ভাগ 
হইবেন । 

গঙ্গাঙ্গানার্থ যথাবিধি যাত্রা পূর্বক গৃত হইতে নির্গত হওষাব পণ বর্দ 
পণ্থিমধ্যে ছুবদৃবশে কুদেশে দেহত্যাগ হয, তথাপি এ সংযত্াস্মা বাক্তি 
গঙ্গান্নানেব ফললাভ করিবেন । 

কোন কোন নিবন্ধকাবেন অভিপ্রায়, যাত্রার পুর্বোক্ত সমস্ত বিণি 
অনুষ্ঠান করিয়! বহির্গত না হইলে এ ফণ প্রাপ্ত হহবে না । এ অভিপ্রা 
সকলে মনঃপৃত বোধ করেন না। মহর্ষি অঙ্গিবা কহিয়াছেন_-যে' 
ষদর্থং চরেদ্বন্নং ন সমাপ্য মুতে ভবেৎ। স তৎপুণ্যফলং প্পরেত্য 
প্রাপ্ধয়ান্মনরব্রবীৎ। অর্থাৎ? যিনি ন ঘে পুণ্যেব উদ্দেশে মা কশ্ম মন্থুষ্ঠান 
করেন, তাহা সমাপ্ত হইবাব পূর্বে তাহাব দেহান্ত হইলেও তিনি পবুলোকে 
সেই পুণাফল প্রাপ্ত হরেন । 

ইহলোকে বিপুল "ধরশ্বর্্যলাভবশতঃ যিনি নিজ মাহাম্ম্য প্রকাশার্থ 
যানারোহণে তীর্থগমন কবেন, তাহার সেই তীর্থগমন নিক্ষল হদ। 
ছত্রপ[ছুকা, যাঁনবাহনাণ্দ যাত্রার উপকনণ, মৎস্য মাংসাদি অমেধা 
ভোজন ও দানগ্রহণ তীর্থে পরিত্যাগ করিবে। 

কিন্ত অসমর্থ বা রোগীর পক্ষে এ সকল বিধি নহে । কেননা শরীবই 
যাবতীয় ধর্ম উপার্জনের প্রধান সাধন বলিয়! শরীব-রক্ষাও একটা প্রধান 
ধর্ম, ইহাঁও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । সেইরূপ, সাধু সন্াসিগণ যাহার 


সপ সস 


অযোধ্যা । ৭ 


ককাম্পারকে। 


পবদিনেৰ ভোজ্য সঞ্চয় করেন না, জীবনধাবণার্থ তাহাব! প্রতিশ্রহ কবি 
পারিবেন । 

তীর্ঘে উপস্থিত হইয়া দেবদর্শন, ব্রাঙ্গণভোজন, স্নানদান, শ্রাদ্ধ- 
তর্পণাদি কবিতে হয 1 জলস্থ হই! তর্পণ কবা ও আদ্ধেব পিও শীর্থজলেই 
নিক্ষেপ কৰা কর্তব্য। এবং শ্রাদ্ধাম্তবে পিগুদানও কর্তব)। 

তীর্থে -ত্রিবাত্র বাস কবিলে “বশেষ ফললাভ হয | তীর্থ হইতে 
প্রত্যাগত তইযা পপুনর্বাৰ দেবছুলাক, পিতৃলোঁক ও ব্রাঙ্গণার্দব প্রীত 
সম্পাদন কবিত১ হম । 

প্রাসঙ্গিক কথাব শেষ হইল, এক্ষণে মুল বৃত্তান্ত বর্ণনে অগ্রসব হই। 


০ 


অযোধ্যা । 


১৩১৬২৭শে চৈত্র, ববিবাব । 

দয আমখ। বেলা ১০টাব সময় সঙ্কল্পিও তীর্ণদর্শন-মানসে কাশীধাম 
হইতে যাত্রা করিলাম । বাস! হইতে ক্যান্টনমেন্ট শন পর্য্যন্ত গাড়ী 
ভাড়া ॥/” আন্না হইল। স্টেশনে বেল! ১১৭০ টাঁব সময় অযোধ্যাগামী 
ট্ণে গ্রাইযা আমবা তাহাতে উঠিলাম ৷ অযোধ্যাঘাট পর্যাত্ত ১।৫ কবিরা 
৬/ টাকাম ৪ খানি টিকিট লওযা হইযাছিল। অপবাহে ফয়জাবাদ 
ষ্টেশনে পঁহছিলাম | ফধজাবাঁদ হইতে ১ নুতন ব্র্যাঞ্চ লাইন অযোধ্যা- 
ঘাট পর্য্যন্ত গিধাছে। আঁমাদের টিকিট এ পধ্যস্ত থাকিলেও এ লাইনের 
গাড়ী পাহতে বাত্রি ১১ট! হইবে শুনিয়া অগত্য! আমরা ফয়জাবাদে 
নামিলাম এবং 5 আনায় ১ খানি ঘোড়াগাড়ি ঠিক কবিয়া সন্ধ্যাকালে 
অযোধ্যা পছছিলাম। ১টা দ্বিতল গৃহে বাসা লইয়া রাত্রিবাসের সমস্ত 
বন্দোবস্ত কবিয়। লইলীম। রাত্রি হওয়ায় সামান্য ঘোরা ফের! ভিন্ন অন্ত 
কিছু,দেখিবার স্ুবিধ। সেদিন হইল না। অধিকন্ধ রাঁত্রিতেও বানরের 











৮ উত্তবাঁখগ্ড-পবিক্রম | 





উপদ্রবেব নবৃণ্ত না*"দেখবা আশা ্গকে বিব্র ও উদৃ্বগ্ন হ্হষ। 
বাসায থাকতে হইল । 

২৮"শ চৈত্র প্রভাতে আমব চম্চ-ক অযোধ্যা দর্শন কদিগা পবিত্র 
হইলাম হিস্ত অল্প 'অবসব, গাহাব মধ্যেও থাকা প্রধান কর্তবাগুল 
সত্ব হহবা বথাণাখ্য সম্পন্ন কলা লই হঠবে ধলিয়া অ-্থ পধুন্নানে 
বহ্ণ৩ হল্লাম। শমন পে দু াবে ধূসশাল! ও দেবননি সমুহ 

সাধুশণেব হকগোচ্চা ৩ ভণধান্‌ বাদচজ্েন স্তিগাধ। ও পীর্তিকণ। 

নপবএতাব উল্পপ্ু কদি5 শগিন। আবিলঙ্বে ঘা হইতে প্যু 

নপাইলাম। সলাত আঅতোণা, সেল সবযু, সক*ণভ “বন শমনষ 
লিনা, সকপ্ই দেন স্থনদৃই্ খনি। বোর হল্তত লাগল) পঙ্ধুথে ঈ৭ 
বিশ হওলাঁষ সব্যু এক.৭ ঘ-ন %81 দুইবনা হগযাছেন, সু এবাং তাৰ 
বর্তা মন্দিপশ্রেণীও প্রণা হতে “বু দু বন্তা হহষ| ৩টেন শোভাকেও 
বছ পন্মাণে দুববন্তী কব্যাছে। প্রবাহ-সমীপে পহ ছতখে বহুক্ষণ 
আমান্দগনুক নিষ্নবগ্ডা বাণুবানয় পথ অওভক্রম কবিতে তভল। গ্রীম্মকালে 
সকল নদীন প্রবাঙ ঘেকপ হণ হ্ভয' থাকে, সবযূলও প্রবাভপ বসব 
তেমনি ক্ষীণ হতয়াছে দেখিলাম । কিন্ত পবত্রতাষ স'য্‌ সেহবপহ 
পবিপূর্ণ। আছেন ! আনা বামঘা?ট সবযুব পবিত্রসলিলে অবগাহনপুর্্মক 
তীর্ঘকত্য বথাশ“ক্ত সম্পন্ন ্বিনাম । 

বাসায় আসিয়া আর্্রবস্ত্রাদ বাখষ! দেবদর্শনে বাহিব হওয়া গেল। 
কাশীধাষের নিবিড় জনতা হহ নিক্ষান্ত হতয়! সহসা আজ অযোধ্যা" 
পুবীর কি নিতৃত অথচ পবিত্র দৃশ্যের সন্মুখেই উপনীত হইলাম ! ৩খনঃ 
কার চিত্তে অবস্থা বর্ণন1 কবিষ! সমাক্‌ অন্থৃভব কণাইতে আমি 
একবারেই অক্ষম ৷ বন্ততঃ এখানে পদাপণমাত্র প্রতি পদক্ষেপে যেন 
যাত্রিগণের চিন্তক্ষেত্রে পবিত্র রামকথা, রামচরিত জাগরিত হয়? অধোধ্যাব 
প্রতি ধুলিকণাম্পর্শে শপীন যেন রোমাঞ্চিত হয়। যে দিকে দেখ, ধরে 


রা 


অযোধ্য। | ৯ 


পাশ স্পা 28 শম্পা পি্শাানা 7 স্পা পতি শাল পো স্পা িস্পেশীশী শ্ল দস্লাটী শি 


সপ কপ পপ নাশ নপক 





পপ পাপী 


বারে প্রাসীরে লিখিত রামগ'থা ! যখ।-তথা রামনাম, রামত্রতি, রামগীতি ! 
আম মধ্যরাত হইতে প্রভাত পর্ব্স্ত একজনের একই কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে 

উচ্চারিত হইতে শুনিলাম,-হে রাঁমা ! রানরাম ! সীতারাম ! প্রাণরাম ! 
জান্কীপাম ! আঁহ্মারাম ! হায় দিবারজনী অবিরামে কি ঘেই পুণ্যাতা 
ভক্ত সাধু রামনামগাঁথ! প্রেম ত পবিত্রকণ্ঠে উদ্গীত করিতেছে! কাশী- 
ধানে যেমন অহরহঃ জয় বিশ্বনাথজীনক জর-ধবন, এখানেও ভেমনি প্রতি- 
একণ মাঘনামের জরধবন | সেখানে যেমন বথায়-তথায় ০ আর 
শিব-নন্দব, এখানেও তেমনি যথার-তথায় রামমুর্তি আর গামদন্দি 
বহক্ষণ দেখব, কণ্তক্ষণ শুনিব? আমরা তেমন ভাগ্য ত করি নাই। 
মুখা মুখ্য স্থান দর্শন করিয়াই দধ্যান্থে বাপাঁয় ফিরিতে হইল | * 





*. রানকে(ট, নাঁগেম্বরনাথ, ষণিপর্কবত, কুবেরপর্ব্ত, ন্ব্গদ্বার ব। রামঘাট, লক্ষুণঘাট, 
হনুনান্গঢ, ানদিংহের অন্দির, শ্রীরামচঙ্ত্রের জন্মস্থান মন্দের, কনকভবনে রাম-নাতার যু, 
রত্রসিহানন প্রভাত প্রধান দর্শষীয়। কাণ্ড উচ্চভূমিতে প্রাচীন ও বিশাল ভগ্স্ত,গ 
দেশি প্রাচণন এাঅব।টীবন কতকঠা অন্ুয়।ন হয়। তভ্রেতাধুগের চিহ্ন একালে ম্প্টপারচয়- 

যোগা থাকিধার নশ্।বনা কি? বিশেষতঃ অযোধানগরী বহুবার জনশূন্য ও অরণো পরিণত 
হইয়ছে। ভগব।ন্‌ বলের অন্তর্ীনেব পরই প্রথন্চ এন্ধপ দশ! ঘটে। কুশ অযোধা- 
ত্যাগপূর্ববক গ্ৰনামণা।ত কুশাবতীনগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। বহুকাল পরে হঠাৎ 
দৈব আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কুশাবতীতা।ন ও পুনর্বার সংস্কারপুর্বক, অযোধা।তে রাজত্ব করেন । 
সুর্যাবংশের শেষর/জ। সুমিত্রের পর পুনর্ধধার অবোধা। জনহীন মরগ্যে পাঁরণত হয় ও সেই 
“ভাবেই যুগ্-ুগান্তর অতীত হয়। পরে সম্প্রতি প্রায় ছুই হাজার বৎসর অতীত হইল, 
মহারাজ [বক্ষমানিতা পঞ্ডিত-মওলীর ও সাবৃন্নগুলীর সাহাযো অযোধা।র বর্তমান স্থান নির্ণয় 
করেন। * তাহার পর হইতেই ভঞ্জগণ ভগ্ন্ত,পের উপর ভগবানের ভুগি ভুরি মন্দির নিশ্ব(ণ 
'ও বিগ্রহ স্থাপন কিতে আস্ত করিয়াছেন। তখাদি অযোধাপুরীর নে ভগ্রাবস্থার সংশোধন 
হয় নাই ।তাই বুঝি, প্রচ!লত কুথ।--“মে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই 1” এবং সেই- 
জন্যই বুঝি মহ!ঞন-বাক্য--“বছুপতেঃ কগ্নত' মথুরাপুরী ? রঘুপতেঃ কগতোত্তর-কোশল! ?” 


০ 








১০ উত্তবাখগ্ড-পবিক্রম । 


নৈমিষারণ্যের পথে। 


বাসার আপ্সয়! ব্যস্ততাব সহিত উপস্থিত ন৩ জলযোণ ও পা! 
বিদায় শেষ কব৩£ একখানি গাঁড়ি কবিষ! আমবা বাঁণুপালীনামক &েশনে 
উপস্থি* হইলাম । কিন্তু যেজন্ত ব্যস্ততা, তাহা সিদ্ধ হইল না । আমাঁদেস 
গাড* পহুণ্ছণে না পহুছিতে টেণ ছাড়ণা গিষাছে।  টরণেখ সময় ঠিকৃ 
জানা না থাকায আমার্দিণেব চেষ্ট। বিষ পহহল। এই অস্থবিখ। দুব কপি 
বাব জন্য আমব! বেনাবণ্‌-_ক্যাইন্মেন্ট ষ্টেশনে আউধ এও বোহিলখণ্ড 
বেলওয়েন একখারন্ন টাইম টেবেন চিনিতে চেই। কবিযাণছিলাম । 
এপ্রেলেব ৮1১০ “রন হতয়! গিযাছে, তথাপি এ টাহম্‌ টেবল পাঁওষা 
ষযাষ নাভ) উপাষ কি আছে ? যাত্রীদেন নুখেক বাদে উপা আম! 
দ্রিগকে “নর্ভব বিতে হইয়াছে । তাভান যল যেবপ হহযা থাকে, তাহা 
হইতে লাগল । 'মবিক কি, এই অস্ত্রবিধাব জন্য এ যাঞায় আমা দিগে 
নৈমিযাণণ্য দশন ঘটিল ন | পবেব বুন্তান্তে পাঠক আও তাহান স্পষ্ট 
পরিচয় পাহবেন । 

ট্রেণ চলিষা গিযাছে, আবান ট্রেণ বৈকালে ৪ুটায়*পাওয়া যাহবে, 
গুনিষা ষ্রেশনেব নিকটবর্তী একটা খন্মশালাষ পাবশাকেণ জন্ত ণমাশএরয় 
লহলাম । মধ্যাঁন্ের গ্রথন বৌদ্রে তরুশ্রেণী। ঘনচ্ছানাষ স্ুক্সিপ্ধ ও সুপেয় 
শীতলজল-সমন্বিত কোন্‌ পুণ্যাত্মাব সেই নিভৃত ধর্মশালাটা পায়! পান- 
ভোঁজন ন। করিতঠহ যেন আমাদেব অদ্ধেক ক্ষণ ভৃষ। দুখ হতল | ধাঁবে 
নুস্থে আমা। তথায় পক-ভোজন সম্পন্ন কবিয়! টিকিট ঘণ্টায় আইও 
হহয়! ছ্রেশনে উপস্থিত হইলাম । তখনও আমাদেব মনে নৈমিষারণ্য 
গমনের আশা নিবস্ত হয় নাত | তাঁত আমবা এ তর্থেন সমীপবর্তী ষ্টেশন 
“মিছরিক্‌” পর্য্ত্ব টিকিট লইয়া ট্রেণে াঠলাম। বাণুথটীলি হইতে 
প্রত্যেকেব টিকিট ১।৫ করিয়া হইল। 


নৈমিষাবণ্যেব পথে । ১১ 


পিন 





সন্ধ্যা ৭টাষ আমাদের টে জসজ্জি৩, বৃহৎ 'লক্ষৌ ষ্টেশনে উপস্থিত 
হতল। এখানে গাঁড়ী বদল কবিয়া অন্ত গাড়ীতে উঠিতে হয । তাহাতে 
'অনেকটুরু বিলম্বও হইল । এই অবদবে আম লক্ষ ষ্টেশনে একবান 
টাইমটেখেলেব চেষ্টা কব্লীম । চেষ্টা একবাবে নিষ্ষণ হঠল্‌ না? অর্থাৎ 
বে টাহম্‌টেবল পাইলাম, তাহা ষদি৪ গত মার্চ পর্যান্তেন্। হথা্সি 
গাহাণে মোটামুটি অনেকটা জানিতে পাবা গেল, অপিকন্ত মানচিত্রখানি 
দেখিমা গন্তব/ঃ পথেন সাধাণ জ্ঞানও জন্মিল । 

অন্্মান ২ঘণ্ট! “বলম্বে আমবা পুনর্বান টেন পাইলাম | বাঁত্র বোধ 
ভয় ১টায় আমা্দ'গব টেণ বাঁলামাউ নামক জংশন ছ্েঁশনে পৌছিল। 
এখান হই৩ একটা নুতন ব্রাঞ্চ লাইন নৈণ্মবাবণ্য (নিমখা) পর্ষস্ত 
গিষাছে । এজন্য এখানেহ আমা্দগকে নাঁমঠে হতল। এটা নামে-াত্র 
জংশন, অত সামান্ত ষ্টেশন, স্থানমাত্র নাহ ষ্টেশন হততে বাহির 
হহবা। সামান্ পথেব একপাশে টিকিট বিক্রষেন স্থান বঁলমা-কতিয 
সেই প্যইুকুব মপ্রোই বার যাপনে স্কান ক্যা লইলাম | শাত্রিতে 
“লক্ষণ শীত বৌণ হওযাষ আপাদমস্তক গাত্রবন্ত্ে ঢাকতে হইযান্ছিল। 
২1১ বাণ টিকিট বাত্রিব মধ্যে হইউযাছিল,। যাত্রীন' অশ্লীনমুখে আমাদে 
উপব ঠাঁড়াউমাস টিকিট লইযাঁছে, আমবাও অলক্ষিতে অঙ্থুন্ধচিন্তে তাহা 
সহা কবিয়ান্ছ। ঘুমে ঘোবে বিশেষ কষ্ট বেধে হয নাই। প্রতাষে 
নদ্রাভঙ্গে দেখলাম, আমাদেব মত আঁবও একটা অনাথ ঘাত্রী একটা 
কন্যা অভয়! আমাদেবই পার্খে শুইযা আছে । 

বালামাউ জংশন অন্পদিন মাত্র হওযায় ষ্টেশনে ঘবদ্বাৰ আজও বাড়ে 
নাই, বাড়াইবাব উদ্যোগ হইতেছে মাত্র। টণেবও সেইবপ হুর্গতি। 
প্রভাতে বালাঁমাঁউ হতে যাত্রী লইয়া ২ ঘণ্টাষ মিছবিক্‌ পঁছছে । তখনি 
মিছবিকেব খাত্রীগুলি লইযা! ট্রণখাঁনি বালামাঁউ ষ্টেশনে ফিবে। প্দন 
বাত্রির মধ্যে আব যাঁতাযাঁতের নামগন্ধ নাই। ক্থতবাং অদ্য ২৯শে চৈত্র 





১২ উত্তরাখণ্ড-পররক্রম | 


শি শিী শশী _ী শু মি ৯ শা 


বদ আমরা নৈ মষাবণ্য দ্শনে যাই, াগামী কল্য ৩০শে ভিন্ন শালাখাউ 

ফিতে পাগ্ৰ না এবং ৩০শে তারিখে বালামাউ ঠেঁশমে টরণ ধরিয়া 

পার দনে' মণো আব হহ্দ্বার পহছতে পাদিব না। মহা শিষুখ 

সংকান্ততে তন্ছাত। আনান খার্ধ্য কৰা নিশ্রান্ত' প্রাথশীয় ও নিতাস্ত 
ব 


কর্তা খলবা “স্ব আছে। কিবপে গ্রাহাৰ বাধ করা যায়? এহ 
বিবেল বহি এবা দা মগ নৈমিযাহশ্যদশনের আশ! ছাড়িম। 
দি থানা জাশাদি প্রভা হককাচার চেষ্টা কবিতা 1 ততসন্বন্ধে 
বশে অঙ্গাবা। হর না ইশনেল বাহিত্তে এক ভন্দাশ ছিল, 
তাহা জলে প্রহোনীত অনেক কাধ সান হন" নিকটে এক 
হল পরক্কা নিয়া লইলান | অদুরে খশেকটা গাছ হইতে 


হলে টতুকি ভাগ বপবাফুল সংগ্রহ কপিয়া এ বৃক্ষঠলে বসিয়া সঙ্গের সঙ্গী 
বাণেপ্রু নপুজ ও -ই্পৃজাদি সদাপন কর্শাম। স্্রীলোকেরাও আহ্বিক, 
মাথাজপ সারিষা লহলেন। পরবে নিকটবর্তী ১ খান দোকানে যাহা 
পাওছ। গেল, তাহীতে সকলেব কিছু কিছু জন্যোগও হইল। গাড়ী 
পাইতেও দের তইল না। বেলা ৯্টাষ ট্রেণ, সময় হহয়াছিল, সত্তার 
সহ টিকিট লঙ্গরা ট্রেণে উঠিলাম | বাণানাউ ভহতে “হবিদ্বাবেপ টপ 
ভাঁড়। প্রতগাকের ২ ৬৫ কিয়া জাগিল। 

গন্ধ ৬টা। ৪০ মিটে আমাদের টনি লক্সারে পনুছিল। হহ! 
একটা ক্গংশন স্টেশন! এখানে আমণা নামিলাম। আমাদের পারত্যক্ত 
ট্রেন বরাবর সিপা সাহারানপুৰ চলিয়। গেল ॥ এখান হইণ্ঙে দেরাছুন 
্রাঞ্চের টেণে উঠিয়া! আমাদিগকে হরিদ্বার যাহতে হইবে । আধ 
ঘণ্টান মপে)ট আমব! উক্ত টুণ পাহলাম। গঙ্গাক্সানাথী অগণ্য যাত্রীর 
ভন্তক এত পে বড়ই ভিড় হইয়াছল! কষ্টে আমরা এই ট্রেণে স্থান 
পাইলাম | ১ ঘণ্টাৰ মধ্যে অর্থাৎ ৭টা ৪৮ মিনিটে আমাংদর টণ 
হনিদ্বার স্টেশনে পছ্ছিল। 


১ 
ডু, 
॥ 
এক 
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হরিছ্বাব । ১৩ 


হরিদার। 


ঠেশন হতে সহব কিছু দুব, অনুমান ১1০ মাইল পথ হহবে। 
&শনে পালক গাঁড়” না পাওদায় ছুতখা ন এক ভাড়! কৰিতে ভইহা। 
এক্ধ। বখাবব “ধা একই পথে চলিতে লাগিল । যাইতে যাতে পথে 
ধাবেত হাঁন্পা াণ, পৌষ আপপন্‌, টেলিগ্রাম আপিন দেখুও পাওয! 
বায় । তাঁহ'ব ফিছু পৰে এ বাস্তান উপবেই আমব! বাঁষ হৃব্যমল ঝুন্‌ 
ঝুন্‌ ওযাল! বাহাছনের প্রসিদ্ধ পর্মশান! পাইয! তথাম আশ্রব লউলাম। 
ধন্মরশালাটা বৃহত্ ৪ খুব উচ্চ ভূমির উপন অবস্থত ৷ সদব বাস্তান উপব 
দ্খোঁজা হইতেই শিঁড়ি আবন্ত। অনেকগুলল সিড়ি ভাঙ্গিষা! এক শরঁল! 
প্রমাণ উদ্ধে উঠিষা বাটা চত্ববে প্রবেশ কবিতে ভয 1 বিস্তৃত চত্ববে 
চাবিপা্ দ্বিতন গ্ুহশ্রেণী । মন্ধাস্থলেও একটা দ্বতল গৃহ আছে, প্রটা 
দেবালষ ' এত মন্দবভাগেব বাহিবে দক্ষিণ ও উন্নব ছুইধাবে আবও 
ছুচ মহল আছে। দগ্ষি্ণন মহলেন “কিষদংশে কমেকটী পাঁকশাল', 
ইন্বাণ! ও স্ত্রীপুকষেব পৃথক্‌' পৃথক্‌ পাষখানা | মধ্যে দুর্বাদল মণ্ড ত 
ভূখণ্ডে ক 5ক্লি ফুলেৰ গাছ । মধ্য,দিয! ববাবন একটা বাস্তা চলিষ! 
গিষা নাহিবে যাউবাঁন অপন একটা ক্ষুদ্র দলোজাষ মিলিমাছে । উত্তবে 
মহলও এ্ব্ধপ, কেবল উহাতে পায়খানা ও হন্দঁদ। নাই । তাঁভাঁতে তিন 
ধাবেও সাদি সাঁণ অসংখ্য পাকশালা । বািবেব এ উভয মহলেব্ 
সম্মুখ ভাগ খোল! । অর্থাৎ নিষ্নবন্গী একতাঁল! ঘৰ ও বাবাগডাঁৰ খোল! 
ছাদ্র। চাহ উপবে দীড়াইযা নিয়ে স্ব বাস্তাব অবিবাম জন-প্রবাঁ- 
ও সম্মুখে অদুনে 'ভাগীবথাঁব পঁবন্ন জল-প্রবাহও দৃষ্টিগোটব হয । তদ্ভিন্ন, 
বাজাবেব সংলগ্ন ও গঙ্গা শ্টবর্তী কতক কতক অট্টালিকা এবং দুব সম্মুখে 
ও পশ্চ[্চত পর্বত ও অনণ্য প্রৃতও নয়ন আকর্ষণ করিয়া! থাকে। 
এইরূপ নানা কাঁবণে এই ধন্মশীলাটা সকলেই বিশেষ মনোংম বললয| 





১৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 


বিবেচনা! করেন। আমরা ধম্মশালার ভি বের মহলে একটা কুঠারি বামেব 
জন্য নিজস্ব করিয়! ও বাহির মহলে পাঁকের জন্য একটি কুঠারি ননর্দিষ্ট 
কবিয়! লইয়া আপাততঃ নিশ্চিন্ত হলাম । 
১৩১৬ ৩০শে চৈত্র । 

অদ্য মহাৰবুব সংক্রান্ত, বুধবার, োহণী নক্ষত্র, সৌভাগ্য-যোগ । 
মামর! ভাবিলাম, যথার্থই আজ্ঞে আমাদের সৌভাগ্য-যোগ । নতুবা 
এমন মভাপুণ্যদিনে হরিছ্বাবের ভ্যাষ মহাতার্থে আমাদের'গঞ্গাঙ্সানের স্ুতাং- 
“যাগ হইবে কেন ? লারতের কহ দেশের কঠ গঙ্গাক্সানার্ধী নম্নারী 
আন্জ এহ মভাতীর্ঘে সমবে 5 হভয়াছে, কে বলিতে পালে ৫ আাঘবাঁও সেভ 
হুদা নোকাক্ণ্য মশিয়। ত্রদ্ষকুণে ভাগ ওখান নি শাশীঙল পবিত্র সলিলে 
ক এুুক অবগাহন কারলাম। আমাদের বাহ আভ্যস্তর পাপ-পঙ্ 
বধৌত ভইয়া গেল বলিয়। স্পষ্ট যেন অনুভব করিলাম । তীর্থের এমনি 
মাহায্মা ! কত দণ্ডী, ব্র্গগবী, যোগী, পরমহতস, কত গৃহস্থ নরনাশী এ 
ইর্থে মাত হহয়া সৌভাগাবলে শাহার উক্ত অনির্বচনীয় মাহাত্মা 
অনুভব করিতেছেন । 

ব্রঙ্গকুণ্চের পুর্দোগর ভাগে, প্রবাহনিমগ্ধ হর্ক্-শেড়ি বা হরেব 
মোগগীঠ আঁছে। অর্থাত মহাদেব এহস্থানে যোগাসনে অপিষ্টিত ছিলেন । 
শাজবি ভঙ্গীরথেব কঠোর শান্তার প্রনস্ন। হইয়। জাহ্ুধী যখন হিমালয় তেদ 
কবিয়। ভগীরখের সহ এইস্থানে উপস্থিত হন, নহাঁদেব পুর্বক্ষণে তাহ 
উপলব্ধি করি! জটাভুট বিপ্তার পূর্বক জাহখীকে এ বিশাল জটাজালে 
আবদ্ধ করেন | জাহ্‌বী আগতে কাতর হইয়। কহিলেন, হে দেব, 
মাপনিউ প্রসন্ন হইয়! আমার অবতরণ-সময়ে মস্তকে প্রবাহ-বেগ ধারণ 
করিয়াছলেন। াঁপনার অভিপ্রায় পাতয়াই তদ্দবধি আমি নিয়ে অব- 
তরণ করিতেছি । এখন আবার আমায় আবদ্ধ করিয়! আমাকে ও এই 
শরণাগত ভক্তকে নিরস্ত করিতেছেন কেন? আশুতোষ হান্ত-সহকারে 
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স্পা পিসি 


জটাজুট-গ্রন্থি হইতে অবিলম্বে গঙ্গার গতিপথ প্রদান করিলেন। তখন 
গঙ্গা উভয় দিকের পর্বতের মূল পর্য্যন্ত প্রবাহ-বিস্তার করিয়! সানন্দে 
ধাবিত হইলেন। এখন এই বিস্তৃত প্রবাহের সক্কোচ হইয়াছে । মধ্যে 
যে চর পড়িয়াছিল, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট এ চবে আরও মাটি "ভরাট করিয়! 
হরিদ্বাবেণ দিকে যে ধারা, তাঁগাকে ক্যানেল-রূপে পরিণ ত কবিয়া দুরবিস্তৃত 
করিয়! দিয়াছেন, উহা! সাহারাণপুন, মজ£ফরনগর, মিরট প্রভৃতি প্রদেশ 
হউয় কাণপুব পর্্যস্ত গিয়া গঙ্গাৰ সত পুনর্বার মিলিত হইয়াছে । 
ন্নানান্তে তটে বসিয়া সন্ধ্যা আন্কিক করিবার স্থান অন্য দুস্াপ, 
এইরূপ নিবিড় জন্নতার সমাগম হইয়াছে । অগত্যা কুশাবর্ ঘাটে 
বাইবার নিমিত্ত আমরা জনতাব মধ্য দিয়া তটভূমি অতিক্রম করিতে 
শাগিলাম । এই প্রশস্ত তটভূমি পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে সম্বদ্ধ ছিল, 
এক্ষণে পাথবের টালি দিয়া সুসন্পিবদ্ধ তইয়াছে | হরিদ্বারের এই প্রশস্ত 
*টভাগেব প্মণীয় হাব তুলন। বোধ হয় আর কোন তীর্থে না | মহাঁবিষুৰ 
সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে এই মহতী জনতাব নিবিড় সন্নিবেশ দেখিয়া 
মাম বুঝিতে পারিলাম ন! বে দ্বাদশ বৎসর অস্তর কুম্তমেলার সময় 
*মাঁগত লক্ষ লক্ষ লোকের এখানে কিরূপে সমাবেশ হয় । তটের সম্মুখ- 
ভাগে আজগৎপাবনী মাতা জাহ॥& শীতল-নির্মল প্রখরপ্রবাহে সুদীর্ঘ 
সোপান-পঙ্ক্ত প্রক্ষালিত করিয়া কলকল রর্রে দিবারজনী প্রধাবিত 
হইয়াছেন । আর পশ্চাদ্দভাগে শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর স্থন্দর অদ্রালিকা, দেব- 
মন্দির প্রসৃতি এ শ্বভাবস্ুন্বুর স্থানের সৌন্দধ্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছে । 
কত ব্রা মহারাজ, সাধু মোহাস্ত প্রভৃতি অদ্যাপি এই স্থানে ও ইহার 
ংলগ্ন বহুদ্র-পর্যাস্ত প্রসারিত তটভূমিতে এরূপ অষ্টরালিকাশ্রেণীর 
সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছেন,। এই প্রশস্ত তটভাগের নানাস্থানে জটাভুটধারী 


বিভূতি-ভূষিতদেহ কত কত সাধু সন্ন্যাসী কেহ পুঁজা-অর্চনাং কেহ মালা- 
জপ, কেহ ভিসা তকৰাভোগ5 আরতি! কালীদজজাহিধবনি, কেহ 
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ধম্মোপদেশ দান করিতেছেন ৷ শ্নাতোখিত কত পুণায্সা ব্যক্তি কত্ত 
তক্ত, ভিক্ষু, অনাখ, সাধূ-প্রভৃতিকে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি দান করিতে- 
ছেন,আর সকল মিলিয়! তুমুল কলকল রবে চতুদ্দক্‌ নিরস্তরভাবে মুখরিত 
হইতেছে! দেখিতে দেখিতে আমর! কুশাবর্ত ঘাটে উপস্থিত হইলাম! 
এখানেও এরূপ জনতা, এরূপ দানধান, অবিকন্তধ এখানে যাত্রিগণ 
পিতৃলোকের উদ্দেশে পিওদান করিতেছেন । আমরাও এখানকার কার্য 
শেষ করিয়। বাসায় প্রতাবৃনত ভইলান। 
হরিদ্বারের গঙ্গা ওট যেরূপ লাধান আছ উল্লেখ করিলাম, ব্রহ্মকুণ্ডেন 
স্গুখভাগে গঙ্গার প্রবাহেন মধোও তেমন অনেকটা স্থান স্থন্দরপে 
বাধান আছে এবং তট হইতে এ বাধান স্থানে যাবার জন্য একটা সুন্দর 
সেতু আছে । তথায় ঠাড়াইয়া অনেকে নির্মল জলে মণ্স্ত-শ্রেণীর সম্তরণ 
ক্রীড়| দেখিয়া থাকেন | বস্তহঃ দলবদ্ধভাবে, নির্ভয়ে, ধীরে ধীরে সন্তরণ- 
শীল ছোট-বড় মহ্শ্ত-সমুহের ক্রীড়াক্গি দেখিতে অণ সুন্দর । এ পবিত্র 
তীর্ছে প্রাণ হংসা না থাকায় মত্স্তেরাও এরূপ ভিংসা ও ভয়ের বিশেষ 
মন্ধরক্তি নে । বরং কৌতুক দর্শা যাত্রীদগের নিক্ষিপ্ত খই, মুদ়, ময়দা 
গুলি প্রভৃতি অনেক সনয় উহারা ভোজন করিতে পায় ।, মতসন্তের বাকে 
এ সকল বস্ত নিক্ষেপকাঁলে, মত্স্তগুলির সাগ্রহে সবিক্রমে এ নিক্ষিপ্ত 
থাদ্য-বস্তর ভোজনব্যাপার দেয়া ও নির্মল্জলে তাহাদের গতিথিধি, 
বিহার-বিক্রমা দি সুস্পষ্ট দৃষ্টগোচর করিয়া! দর্শকেরা বড়ই আনন্দ 
অনুভৰ করেন | 
এখানকার প্রাচীন দেব-মুত্তি কয়েকটীর নাম পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । 
তন্মধ্যে ভৈরবনাঁথের মুগ্তি সিন্দুরে মণ্ডিত, কপালে অর্দচন্্র। ইহার 
আখড়ার জমি শতাধিক বিঘা হইবে! গবর্ণমেন্ট এক্ষণে এই দেবোভর 
জমির উপর করধার্ধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন গুনিলামু। অবশ 
ইহার বিশেষ কোন কারণ থাকিবে । এই জমি ভিন্ন আরও এক খানি 


হরিম্বার । ৯ 


গ্রাম ভৈরবনাথের সম্পত্তি আছে | ভৈরবনাথের অদ্ুরে মায়াদেবীর প্রন্তর- 
নির্শিত বহু প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান । মায়াদেবী চতুভূ্জ। ও ত্রিমস্তর- 
ধারিণী | ভুজচতুষ্টয়ে চত্র, ত্রিশূল,অভয় ও নর-কপাল। সর্ধনাথ মহাদেবের 
মন্দিরটী অতিক্তন্দর ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত । দেবহদবের লিঙ্গ- 
মুর্তিও অতি রমণীয়। ইন্দোরের রাণী গঙ্গাতীরেই কয়েকটা সুদৃশ্য মন্দিরে 
কয়েক্রটা স্থ্রম্য দেবমুর্তি স্থাপন করিয়াছেন। সাধু, মোহাস্ত প্রভৃতির 
স্থাপিত আরও কয়েকটা দেব-মন্দির আছে । সর্বাপেক্ষা বিন্বকেশ্বর স্থানটা 
আমার অধিক মনোরম বলিয়! বোধ হইল | রাজপথ ছাড়িয়! রেলের রাস্তার 
নীচে দিয়! কিছুদুব 'যাইলেই নগরের কোলাহলশুন্ত স্থানে পর্বতের নিষ্ন- 
. ভূমিতে কাননমধ্যে বিশ্বকেশ্বর মহাদেবের দর্শন পাওয়! যায়। বিকেস্র 
বোধ হয় বিশ্বকাননেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কালে সে কাননভাগের 
পরিবর্তন হইয়াছে, এখন একটামাত্র বিন্বতকু উক্ত নামপরিচয় স্চনা 
করিতেছে । বিশ্বকেশ্বরের অঙ্গনে নিশ্ববৃক্ষতলে কোন ভক্ত কুগুলিনী- 
বেষ্টিত জার ১টা শিবলিঙ্গ স্থাপূন করিয়াছেন । আর এক ভক্ত ১টা ইন্দারা 
ও আগন্তক-পুক্ারি-প্রতৃতির বাসার্থ এক শ্রকাণ্ড পাক। দালান প্রস্তত 
করাইয়! দিয়াছেন । স্থানটা কি পবিত্র ও সুন্দর! দেবভূমি ও তপো- 
ভূমি এইরূপ নিতৃত-নিস্তদ্ধ ও পবিত্র হওয়াই প্রীর্থনীয়। ইহার পার্খেই 
ললিতা-নামক শুগর্ভ ক্ষুদ্র পার্বত্যনদীর উপর ললিতাদেবীর মদ্দির। 
এইরূপ হরিঘ্বারে দূর্শনীয়পদার্থ অনেক আছে। কিন্তু দুর ও সঙ্কট তীর্থ 
দর্শনে আমাদের চিত্ত অধিক্ষ উৎসুক ও উদ্বিগ্ন থাকায় আমর! পৃঙ্ধান্ুপুঙ্খ- 
রূপ, এখানকার কল দৃশ্ দর্শন করিতে পারি নাই। বর্ণিত স্থানগুলি 
ভিন্ন, হরিত্বার হইতে ১ মাইল উত্তরে ভীমগৌড়া নামক স্থানে ভীষেস্বর 
মহাদেব ও ভীমকুণ্ড» পর্বতকন্দরে পঞ্চপাওবের প্রতিমূর্তি, নারারণের 
দ্শাবতাৰেন মুর্তি ও কালিকামাতার মূর্তি, হরিদ্বারের অপর পারে 
নীলধারা ও তাহ! পার হইয়া! চণ্তীর পাছাড়,উক্ত পাহাড়ের উচ্চ শিখরদেশে 
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মন্দির মধ্যে অধিষ্টিত চণ্ডীদেবী সকলে দর্শন করিয়া থাকেন। হরিদ্বার 
হইতে শ্রার ২ মাইল দুরে কনখল, যথায় দক্ষরাজ শিবহীন বন্ড করিয়া- 
ছিলেন এবং তদীয়া কন্ত! জগন্মাতা সতী এ যক্তে অনিমন্ত্রিতরূপে উপস্থিত 
হইয়া বিশাল ষজ্ঞসভাঁমধ্যে সর্বজনসমক্ষে পিতৃর্কত পতিনিদা শ্রবণে 
মন্্াস্তিক অভিমানে ও অপমানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এঁ পবিভ্বস্থান, 
তথায় প্রতিষ্ঠিত সতীকুণ্ড ও দক্ষেস্থর শিব প্রভৃতিও অবশ্ত দর্শনীয় । 
হরিদ্বার কাশী-কাঞ্ধী প্রভৃতি মোক্ষপ্রদ সপ্তপুরীর অন্ততম পুরী | *) 
ইহ! গঙ্গাঘার, মায়াপুরী প্রভৃতি নানানামে অতিগ্রাচীন কালাবধি 
বিখ্যাত। (১) এক্ষণে ইহার হরিঘ্ারনামই সমধিক প্রচলিত। কিন্ত 
তাহাতেও কিছু গোল আছে, অনেকে ইহাকে হর'দ্বার বলিয়া থাকেন। 
হিন্দীতে “হর-দোয়াঁর” তাঁহারই অপভ্রংশ, ইহাও তাহার! বলিয়া! থাকেন । 
সর্বনাথ, ভৈরবনাথ, বিষকেম্থর প্রভৃতি শিবমুর্তির অধিষ্ঠীন স্থান বলিয়! 
বোধ হয় হর-দোয়ার নামপক্ষে তাহাদিগের অধিক আস্থা ও দৃঢ় সংস্কার । 
দৃক্ষিণাপথ ভ্রমণকালে বিষুকাঞ্ধীর একটা প্রাচীন পাগডাও আমাকে 
বলিয়াছিলেন ষে সপ্তপুরীর মধ্যে শিবের ৩৫০ ধাম ও বিষ্ণুর ৩০ ধাম। 
অর্থাৎ কাশীপুরী, মায়াপুরী, অবস্তী ও কাঞ্চীপুরীর অধ্ধাংশ শিবের এবং 
অযোধ্যা, মধুরা, হ্বারাবতী ও কাঞ্ষীপুরীরর অপরাধ বিষ্ণুর | যাহ! 
হউক, মুল কথা, .নাম লইয়! হরি-হরে এরূপ ভেঘবুদ্ধির উদ্মেষ না 
করাই কর্তব্য। উভয়ই একবস্ত জানিয়! ভুরিগ্রচলিত নামের ব্যবহারই, 
বোধ হয় উত্তম। একজন রসম্তভ কবি এ ঘিষয়ে একটী উত্বৃষ্ট কবিত 
লিখিয়! গিয়াছেন, তাহা এই-_ 


অযোধ্যা দুর! সায়া কাণী কাধী অবস্তিক|। 

পুরীদ্বারাবতী চৈষ সপ্তৈত! মোক্ষদায়িকি॥ পদ্ঘপুরাণ। 
(১) কেচিছুচুর্যরিখায়ং সোক্ষত্বারং পরে জঙ্ডঃ। 

গঙ্গাঘারঞ কেংগ্যাচুঃ কেচিন্মায়াপুত্রীংপুদঃ ॥ কানীখড। 
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উভয়োরেক! প্রক্কতিঃ 
প্রত্যরতেদাদ্‌ বিভিন্নবদ্‌ ভাতি । 
কলয়তি হরিহরভেদং 
লোকে! যৎ তদছ বিনাশান্ত্রম্‌ ॥ 

অর্থাৎ হরি ও হর উভয়েরই প্রকৃতি এক, কেন না একই ব্রহ্ধ তিন্ন 
ভিন শ্রয়োজনবশে ভিন্নগুণসমাবেশে হরিহরাদি ত্রিমুর্তিতে আবিভূ্তি 
হইয়াছেন, ইহা শাস্বাক্য । কিন্ত শান্ত্রবাক্যে সম্যক প্রত্যয়ের ভেদ- 
বশতঃ অথবা! মনুষ্যভেদে তাহাদের হৃত্প্রত্যয়ও ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার 
হরি ও হরও তাহাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বন্ত বলিয়া অনুতব হয়। এইরূপে, 
“লোকে যে হরি-হরে ভেদবুদ্ধি করে, তাহা গুরুতর প্রত্যবায়জনক, সুতরাং 
তাহা বিনাশান্ত্র অর্থাৎ তাহাদের বিনাশের অন্স্বরূপ | 

পক্ষান্তরে, হরি-হরের প্রকৃতি বা ধাতু অভিন্ন, কেননা এক ব্ধাতু 
হইতেই উভয়ের উৎপত্তি। কেবল প্রত্যয়ের তেদ অর্থাৎ প্রত্যয় 
করিলে হয়ি ও অন্‌ প্রত্যয় করিলে হর এই পদ হয়, এইকূপে প্রত্যয়ের 
ভেদ্মাত্র আছে। অতএব লোকে যে হরি-হরের ভেদ কল্পনা করে, 
তাহা বিনা-শীস্্ই করিয়া থাকে, অর্থাৎ ব্যাকরণাঁদি শান্ত জান ন। 
থাকায়ই করিয়া থাকে । 

দ্বিতীয় কথা, হরিশব্ধ ত্রহ্মবাচক, শিব-বিষুণ সকলই তীহার প্রকট- 
“মূর্তি স্থৃতরাং উহাতে গোলের কোন কথাই নাই। 

হরিঘ্বার হইতেই উত্তরাখণ্ডের যাত্রা আরম্ভ । যিনি সমধ্ধ উত্তরা- 
খণ্ডের যাত্রা ও পরিক্রম ইচ্ছা! করেন, তিনি অগ্ধে গঙ্গোততরী ও যমুনোত্তরী, 
পরে কেদারনাথখ ও তৎপরে বদরীনাথ গমন করেন। তষ্মধ্যে 
গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্বরী 'অনেকেই যান না, বিশেষতঃ বাঙ্গালী যাত্রী 
& পথে নাই'বলিলেই হয়। আবার যমুনোত্তরীতে সর্বাপেক্ষা! যাত্রী 
কম হয়। কেদীর ও বাদরীনাথ যাঁআাই সাধারণতঃ প্রচলিত। এই 
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উভয় যাত্রার মধ্যেও অগ্ে কেদারনাথ দর্শন ও পশ্চাৎ বদরীনারায়ণ 
দর্শনের বিধি আছে । ইহার ব্যতিক্রম করিলে যাত্র। নিক্ষল হয় * 
বলিয়া বিজ্ঞলৌকে এ্ররূপই করিয়া থাকেন। আমাদের আকাজ্ঞা 
অনেক, আমর! সমগ্র যাঁর! সম্পন্ন করিব বলিয়াই স্থির করিলাম । 
ক্ুতরাং প্রথমে গঙ্গোত্তরীর পথই আমাদের অবলম্বনীয় | হবিদ্বার হইতে 
দেরাছন ও টিহরী হইয়! উক্ত গঙ্গোত্তরী ১৬২ মাইল রাস্তা হইবে । তম্মধ্যে 
হর়িদ্বার হইতে দেরাছুন পর্ধ্যস্ত রেল আছে । এই পথটুক ট্ণে যাওয়াই 
স্থির করা! গেল। ূ 

অনেকেই হরিদ্বার হইতে টেণে বরাবর দেরাছুন ন! যাইয়া! গো-গাড়ী বা 
একা! যোগে প্রথমে হরিদ্বার হইতে ১২ মাইল দুববন্তাঁ হবধীকেশ গঞ্মন 
করেন। হৃষীকেশ দর্শনাস্তে তথা হইতে ২০ মাইল দুরবর্তী দেরাছন 
সহরে পঁছছেন | পদব্রজে যাইবার সিধ! রাস্তা আছে । হরিদ্বার হইতে 
রেলওয়ে যোগে হৃষীকেশ যাইতে হইলে হরিদ্বার ষ্েশনে উঠিয়া! রায়বাল! 
বা হযীকেশরোড-নাঁমক পরবর্তী ্রেশনেই নামিতে হয়। ' এই ষ্টেশন 
হইতে হৃষীকে শ ৮ মাইল পথ । হ্বষীকেশ দর্শনান্তে তাহাদিগকে পুনর্ধার 
উক্ত হৃযীকে শরোড ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণে উঠিতে”হয়। তথা হইতে 
দেরাছন ৩ ষ্টেশন মার্র। হৃষীকেশ স্প্রসিদ্ধ তগন্তার ক্ষেত্র। উ্ত। 
তপোতূমির দর্শনে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে বলিয়া! সকলে ভ্বযীকেশ 
হইয়াই গঙ্গোতরী বা! কেদারনাথ গমন করেন। আর বদরীনাথ ত 
হৃযীকেশ হইয়াই যাইতে হয়। কেদার ও বঘরীনাথ দর্শনাস্তে বরাবর 





অকুত্ব। দর্শনং বৈহ্য কেদারহ্য।ঘণাশিনং। 

যো গচ্ছেদ্‌ বদরীং ভন যা নিক্ষলাতাং ব্রজেৎ। 

তল্মাৎ সর্বপ্রযত্তেন পূর্বং কেদাদর্শনং | 

কার্ধাং পুখোগ্ন না] শ্রেতিদ্‌ ন তেদঃ শিষকৃফয়ো?। 
গ্দদপুরাণ। 
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দক্ষিণমুখে ,.রামনগরের পথ দিয়া প্রতিগমন করাই অন্তান্ত সকল দেশীয় 
যাত্রীদ্দিগের পক্ষে সুবিধা! বলিয়া! তাহারা সেইরূপই করেন। কেবল 
পঞ্জাব ও জন্বু প্রভৃতি অঞ্চলের পক্ষে তাহ! সুবিধাজনক নহে বলিয়! 
তাহার! পুনর্বাব হরিদ্বার হইয়াই ফিরেন । আমরাও সেইরূপ বদরীনাথ 
হইতে ফিরিবার সময় ছুট-ছাট সমস্ত দেখিয়। হৃষীকেশ হইয়া পুবর্ধার 
হরিদ্বার আঁসিব মনঃস্থ থাকায় আপাততঃ হৃষীকেশে যাওয়া আবশ্তক 
বোধ কবিলাম না |. 

দ্রব্যসামগ্রী লটযা যাইবার জন্য একটা লোক চাই, তজ্জন্য বাঁলা-নাঁমক 
্রাহ্মণজাতীয় একটা বলিষ্ঠ পাহাড়ী লোক স্থির করা গেল।* পাহাড়ের 
পথ অতিক্রমের সুবিধার্থ এক এক গাছ বাশের লাহী ও দুই ছুই জোড় 
“করিয়! দড়ির ভূত! প্রত্যেকের প্রয়োজন হইবে শুনিয়া বাঁজার হইতে 


* তাহাও সংগ্রহ করিলীম। লাঠি / আনা করিয়া ও জুত ॥গ০ আন 
করিয়৷ পাওয়। গেল। 
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প্রভুতে গঙ্গান্নান করিয়। হরিদ্বার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম । বেলা 
৮টায় দেরাছুনের টিকিট লইয়। গাড়ীতে উঠ্িলাম। 1০ আন। করিয়া 
টিকিট হইল। হিমালয়ের প্রাস্তদেশ দিয়া আমাঁদের ট্রেণ না-দ্রুত, 
নাঁবিলম্বিত মধ্যগতিতে চলিতে লাগিল। গতিপথে অবিলম্বে ছইটা 
টনেল পাইলাম। অর্থাৎ এ এ স্থানে পর্বত ভেদ করিয়া রেল 
কোম্পানি ২টী নুড়ঙ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়! যাইতে হইল । 

.* হরিছবারে এই সমস্ধ রূপ কুলী, কাণী ও বাম্পান যথেষ্ট পাওয়া বায়। ইহার 
অগ্রে দেরাছ্ুন, রাজপুর ও ননুরিতেও উহ! মিলে। অধিকত্ত রাজপুর, মন্গুরি, দেব- 
পরশ্নাগ ও গ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে অন্থও পাওয়। বায় । 
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এ সুড়ঙ্ত্বয়ের মধ্য দিয়! গাঁড়ি চলার সময় দিবাতাগেও ঘোর অন্ধকাবে 
কিছুই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল ন1। ছুইধারে নিবিড় অরণ্য, মাঝে 
মাঝে ক্রমনিয়, শু ও শীর্ণ গিরিনদীগর্ভ 7 স্থানে স্থানে কদাচিৎ পাহাড়ী- 
লোকের ক্ষেতি ও বস্তি । ক্রমে হ্বযীকেশরোভ বা রায়বাল!, দহিবাল! ও 
হরাবালা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়! মধ্যান্ছে আমবা দেরাছুন &েঁশনে 
পুছিলাম। দেরাছুনে শিখ্জাতির সম্প্রদায়বিশেষের গুরু-দোয়ার৷ ব। 
গুরু-দঘ্বারনামক যে প্রকাণ্ড ভবন ও মন্দির আছে, আমবা এ ভবনে 
আশ্রয় লইলাম । ভবনের অন্যধারে ১টী এবং ভবনে প্রবেশের দ্বাবে 
১টা প্রশস্ত সরোবর আছে। সরোবরের চাবিধাব স্ুবিস্তীর্ণ ঢাল! 
সোপানবন্ধ। তাহাতে সকল দিক্‌ দিয়। সকলে সবোববে অবতবণ করিতে 
পারেন । এ দ্বিতীয় সরোববটার ধারে, ভবনদ্বাবেব সম্মুখে শালবৃক্ষের 
স্তায় উন্নত ১ ঝাণ্ট। বা ধ্বজ! প্রোথিত আছে। এই দ্বারই সদব 
দরোজ। । আমাদের স্তার আরও বহু আগন্তক এই গুরু-দোয়ারা ভবনে 
প্রবেশ করিলেন ও আশ্রয় পাইলেন । ভবনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে 
মহাস্ত মহারাজের দগ্তরখাঁনা, কাছারি, বৈঠকখান! প্রভূতি কত গৃহই 
দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। এক প্রাস্তভাগে পাকশাল! । এই 
মহল পার হইয়! অন্ত এক মহলে প্রকাঁও প্রাঙ্গণের মধ্যে উচ্চ মন্দিব। 
এই প্রাণের চারিধাবেও ঘর 'আছে। যথাস্কানে অনেকগুলি ফুলগাছ ও 
১টা সুন্দর পুফ্করিমী. আছে। মন্দিরের অভান্তর পুষ্পগন্ধে সর্বদ। 
আমোদিত। এ পৰিভ্রস্থানে গরস্থনাহেব রক্ষিত ও পুঁজিত হইয়া থাকেন । 
মন্দিরের চারি কোণ হইতে চারিটা স্তস্ত উঠিয়াছে ও মধ্যস্থল হইতে 
১টা বৃহৎ গণ্ুজ উঠিয়াছে। ফলতঃ এই গুরু-দৌয়াঘা অতি পবিত্র ও 
পরিষার-পরিচ্ছন্ন এবং সর্ধপ্রকারে রমণীয় । মন্ধ। হইতে প্রত্যাগত যে 
সকল মুসলমান পর্যযাটক এই স্থান দর্শন করিয়াছেন, তাভারা বলেন, 
তাহাদের পবিত্র মন্ধ।-ধামের আদর্শেই এই গুরু-দোয়ার! নির্মিত ) 
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আমর! পৃথক্‌ পাকের স্থান ও বাসের স্থান প্রাইয়াছিলাম। তাহারই 
কিয়দংশ পরিষ্কার করিয়া লইয়! পুজার স্থান করিলাম। হরিদ্বার হইতে 
কমগুলু ভরিয়া যে গঙ্গাজল আন! হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের সকলেরই 
পুজা! আহ্িকের কার্ধ্য শেষ হইল। অন্ত জলেরও এখানে অভাব নাই। 
গুরু-দোয়ারার বাহিরে কিঞ্চিৎ দুরে শিখদিগের ১টা সুরক্ষিত, সুস্থাহ্জল 
পুর্ণ, সুগভীর ইন্দারা আছে৷ জলের প্রয়োজন হইলে এ ইন্দীরার ধারে 
কুটারবাসী তিলকধারী ১ জন রক্ষক তামার ভোলে করিয়া! ইন্দারা হইতে 
জল'উঠাইয়। দিয়া থাকেন। অন্তকে তাহারা এ জলপাত্র বা 
ইন্দারা স্পর্শ করিতে দেন না । এই ইন্দীর! ভিন্ন দুর পর্বত হইতে ঝরণার 
নির্মল জল নলযোগে আনাইয়া সহরের সর্বত্র সরবরাহ করিৰার 
ব্যবস্থাও আছে । কিন্ত আমাদের সহযাত্রী প্রথম! সঙ্গিনীর (আমি 
সুবিধার জন্ত উহা্দিগকে প্রথমা, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়! বলিয়া উল্লেখ করিব) 
এঁ সকল জল ব্যবহার কর! আপত্তিজনক হওয়ায় পূর্বোক্ত পুক্করিণী হইতে 
জল আনাইয়! তাহাতে পাকের কার্য সম্পন্ন কর! হইল। যদিও এ 
পুক্করিণীত্তে হস্তী প্রভৃতি অব্তরণ করিয়া জল আলোড়ন করে এবং 
তজ্জন্তই বোধ হয় জলও কিছু অপরিষষার বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু প্রথমার 
মত আমাদের স্ঈলের মান্, বিশেষতঃ অগ্রিম্পর্শে সকল দোষ ই দুর হইয়া 
যায়, এঁই বিবেচন! করিয়া! আমি মনে মনে,আশ্বস্ত হইলাম। 

আমরা বৈকালে বাজারে বহির্গত হইলাম । 'বাজারটা বৃহৎ। বাজারে 
ছুইধারে হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারি, পার্পী, কাবুলী প্রভৃতির অসংখ্য দোকান 
দেখা গেল। আমর! হিন্দৃস্থানী দোঁকান হইতে কয়েকখানি কম্বল ও 
কর়েকট। গেঞ্জি ভ্রয় করিয়! বাসায় ফিরিলাম। 

রাত্রিকালে বাটার মধ্যে 'সহসা সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি গুনিতে পাইয়া 
ধ দিকে গিয়া দেখিল্লাম, একটী প্রকাণ্ড সুসজ্জিত গৃহে গুরু নানকর্জীর 
পবিত্র ভঙ্জন তাঁললয়মহকারে সঙ্গীত হইতেছে। গায়ক বীয়া-তবলায় শ্বয়ং 
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সঙ্গত করিয়। গান করিতেছেন । অপর গায়ক এআজে সঙ্গীতের অনুসরণ 
পুর্ব্বক জুড়িতে এ সঙ্গীতে কণ্ঠ মিলাইতেছেন । প্রথম গায়ক সঙ্গীতের 
মধ্যে মধ্যে শ্রোতার অলক্ষিতে বিরামপূর্বক আবদ্ধ সুবেব সহিত সঙ্গীতের 
মর্মব্যাখ্যা করিতেছেন, কিন্তু সে অবকাশেও মৃদছ-মধুব সঙ্গত বিচ্ছোদ 
হইতেছে না, কৌশলব্রমে সুবলয় বক্ষা কৰা হইতেছে । একপার্খে প্রবীণ। 
স্ত্রীলৌকগণ, অপবদিকে পুঞ্লুষগণ, মধ্যে মহান্ত মহারাজ তক্তিগণ্গন্র চিন্তে এ 
সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন । আম সুললমে আকৃষ্ট হইরা বাহিবে ফাড়াইয়। 
রহিলাম। ১টাভূৃত্য তাহা দেখিতে পাইয়া আমায় গৃহমধ্যে যাততে 
অনুরোধ জানাইল। আঁমি গাহাঠে উতস্ত 5: কবিরাও তথায় দাড়াইযা 
রহিলাম | পৰে মহন্ত মভাবাজ্গ তাহা অবগত হইয়! আমাকে ডাকাইলেন । 
অগত্যা আমাকে গৃহমধ্যে গিয়া শ্রোহার আসন শ্রহণ কবিতে হইল । 
সঙ্গীতের সমাপ্তিকালে যখন নাঁনকজীর ভণিতা গায়কেব কণ্ঠে উচ্চারিত 
বা উদ্শীত হইল, সমবে 5 শ্রোতৃবুন্দ ক তক্তিসহকাঁরেই তখন প্রণ ৫ 
হইলেন ৷ পবিভ্রভজন শুনিয়া আমিও পরমানন্দ বোধ কবিলাঁম। 
দেরাদ্নেব পথে দেখিবার কয়েকটী মনোরম ও অদ্ভুত দৃশ্ত মাছে 
একটা সহশ্রধারা নামক জলপ্রপাত । হহা মন্থুরিশৈলের এক নিভৃত দেশ 
হইতে পতিত হইতেছে । মন্থবিপর্রতের নিক্নভূমিতে রাজপুধথাম অবস্থিত 
রাঁজপুর পর্য্যন্ত গাড়িযোগে অ।িয়। তথ! হইতে কতক ডাগ্ডা আবোহণে, 
কতক পদকব্রজে, জঙ্গলপুর্ণ, উচ্চনীচ ও সঙ্কীর্ণ প্রায় ও মাইল পথ মতিক্রম 
করিলে ১টা গিরিনদী পাওয়া বাক়্। নিবিড় তরুলতীচ্ছন্ন উচ্চপর্বত 
চতুর্দিকে বেন করিয়া আছে, পাদতলে শুত্রফেনপুজে হাস্তমুখা 
গিরিনদী, আঁর তাহার অবিরাম কলোলকোলাহলময় *প্রবাহ। আরও 
কিছুদুর নদীর ধারে ধারে অগ্রসর হইলে এ অত্যুচ্চ পর্বতশিখর হইতে 
তাহার নিবিড়তক্ুলতাচ্ছাদনের মধ্য দিয়া একটী স্ষু্র নির্বর স্তরে স্তরে 
লম্ফে লক্ফে অৰতরণপূর্ব্বক নিষ্নবর্তা কন্দরের ছাদশ্বন্রপ, অন্যুন বিংশতি 
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হস্ত উদ্ধস্থিত, শতচ্ছিদ্রবিশি্ট এক শিলাথণ্ড হইতে বৃষ্টিধারার গ্তাঁয় 
অবিরল সহঅবারে ঝরঝর শবে পড়িতেছে দেখিতে পাওয়া যায় । আরও 
দেখিতে পাঁওয়! যায়, কন্দরের ছাদ হইতে তলপর্যস্ত নানাপ্রকার 
পুম্পিত বনলতা ও নানাবর্ণের শৈবালরাজি এ স্থানকে অনির্কচনীয় 
শোভায় শোভিত করিয়। রহিয়াছে । দুর হইতে বোধ হয়ঃ কে যেন বিচত্র 
বর্ণের মাননেব উপর সহঅ সহম্্র হীরকখণ্ড নিরন্তর ছড়ীইতেছে । আবার 
উচ্নারু উপর স্র্যাকিরণসমূহ প্রতিফলিত হইয়া যখন রামধন্ুর স্থাষ্টি করে, 
' তখন উহার শোভা একেবারেই অনির্বচনীয ও অবর্ণনীয় হইয়া! উঠে । 

আব এক আশ্চর্য, সহশ্রধারার নিকট অনেক গাছ পাতা পাথরে 
পরিণত হইতে দেখা যায়। একটা ক্ষুদ্রলতার হয়ত অর্ধেক সজীব আছে 
অপর অর্ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে ! পাতাগুলি পাথরের পা হইয়া 
পড়িয়া রহিয়াছে! কিন্তু প্রস্তরে পরিণত হইলেও পাতাগুলির প্রত্যেক 
শির! প্রতোক রেখ! সুম্পষ্ট অনুভব হইতেছে ! অনেক ভ্রম্ণকারী এইবূপ 
্রস্তবীভূ * শাখাপত্রাদি এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাঁন। 

ইহার অদ্ুরে নদীপারে *টী গন্ধকের প্রত্রবণ আছে। একটী 
সামান্ত ছিন্্র দিয়! উহার যে ধার! নির্গত হইতেছে, তাহাতে গন্ধকের 
গন্ধ অনুভূত হয় এবং এ জল যে স্থান দিয়া বহিয়া৷ যাইতেছে, ৩থাকাঁর 
সকল পদার্থই একটু নীলাভ প্রতীয়মান হয়। 

দেরাদুনের উত্তরপশ্চিমে প্রায় ৫ মাইল দুরে টপকেশ্বর নামে এক 
গিরি-গহ্বর আছে। গহ্বরমধ্যে এক শিবলিঙ্গ অধিঠিত আছেন। 
গহ্বরের ছাদ হইতে শিবের মস্তকোপরি টপ্‌টপ্‌ করিয়! নিরস্তর বারিবিন্দু 
পতিত হয় বলিয়া শিবের নাম টপকেশ্বর হইয়াছে । এবং তীহার 
অধিষ্ঠান বলিয়া স্থানের নামও বোধ হয় এরূপ হইয়াছে । একটি ক্ষুদ্র 
গিরি-নদী মন্দগমনে এ শিবালয়ের পাদ-দেশ বিধৌত করিয়! প্রবহমাণা 
রহিয়াছে । স্থানটী অতি রমণীয়, যেন তাঁপসদ্দিগের তপঃক্ষেত্র বলিয়া 
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বোধ হয়) পুর্ব এ স্থানে যাইতে হইলে লোকালয় ত্যাগপূর্ববক প্রায় 
এক মাইল উন্নতানত পার্ধত্যপথ অতিক্রম করিয়া এক গভীর গিরিনদী- 
গর্ভ পার হইয়! উচ্চ গিরিগাত্রে অবস্থিত প্র গহ্বরের সমীপে যাইতে 
হইত। এ গিরিনদীর গর্ভ ঘেরূপ গভীর হউক, তাহাতে জল অতিসামান্ঠ, 

বোঁধ হয় এক বিঘত পরিমাণ সচরাচর থাকে, কিন্তু কর্দাচিৎ এমন 
ঘটনাও হয়, যে হঠাৎ উপর হইতে প্রবলবেগে জলপ্রবাহ নামিয়। পড়ে । 

সে সময় শিবদর্শনার্থা যাত্রী তথায় থাকিলে, কোথায় ভাসিয়। চলিয়। 
যাঁয়। মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিপদ্‌ সম্ভাবন! হয় জানিয়া! তাহার নিবারণার্থ 
কলিকাতার বিখ্যাত দানশীল মহাত্া কালীরুষ্ণ ঠাকুর বনুব্যয়ে পর্ব্বত- 
গাত্রে গুহাপর্য্যস্ত ১টা প্রস্তরময় পথ প্রস্তত করিয়। দিয়াছেন। সুতরাং 
এক্ষণে আর নদীগর্ভ দিয়া যাইবার প্রয়োজন না হওরায় টপকেস্খরের 
দর্শনের পথ নিরাপদ্‌ হইয়াছে । * 
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রাজপুর । 

অদ্য প্রতাষে আমর! গাড়ি করিয়া দেরাছুন হইতে ৭ মাইল ধুরবর্তী 
পূর্ববকথিত রাজপুব গ্রামে উপস্থিত হইলাম | এই ৭ মাইল উত্তম বীধা 
রাস্তা । এই প্রশস্ত রাস্তার উভয়পার্থে বু সাহেব লোকের বাড়ী ও 
বাগান, দেখিতে দেখিতে চলিলাম । মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের অস্তরাল দিয়! 
দূরবর্তী পর্বতের দৃষ্ত দৃষ্টিপথে পতিত না হইলে, ইহা বাঙ্গালাঘেশের 


* এই অঞ্চলে ভ্রমণকালে উত্ত কয়েকটা দৃশ্থের কথা আমাদের জান! ন! থাকায় আমর! 
এগুলির দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি। আর কেহ এরূপ বঞ্চিত ন। হন, এই অভিপ্র।য়ে নৃপেক্তর 
বাবুর “দেরাদুন”-_ প্রবন্ধ হইতে এ দৃষ্ঠাবলীর বৃত্তাস্ত এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়। দিলাম | 
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কোন শ্রেষ্ঠ সহরের স্থন্দর সাহেব-টোল। বণিয়াই আমাদের অন্থভৰ 
হইত ষাহাহউক, ক্রমে আমাদের গাড়ীর পথ শেষ হইল, উচু পথে গাড়ি 
উঠে না । এক মুসলমান সরাইএর নিকট আসিয়া গাঁড়ির গতি বন্ধ হইলে 
আমরা গাড়িভাড়৷ ৩।০ টাকা মিটাইয়! দিয়া ও পাহাড়ী কুলী বালার 
পিঠে বাসন ও পরিচ্ছদাদির বোঝ! চাপাইয়া দিয়! আশ্রয়ের চেষ্টায় অগ্রসর 
হইতে লাগিলান। জিজ্ঞান।৷ করিতে করিতে সহরের সদর রাম্ত। পরিত্যাগ 
করিয়া! বামখারে থানার পাশ দিয়! এক ক্ষুত্ত্র রাস্তায় অবতরণপুর্ধবক এক 
শিবাঁলয়ে গিয়! উপস্থিত হইলাম । পাহাড়ের নিষ্নভূমিতে অবস্থিত সথদ্দর 
মন্দির, মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাঁজরাজেশ্বর নামক লিঙ্গমূর্তি মহাদেবও 
অতি সুন্দর এবং তাঁহার পৃজারি বা! অধ্যক্ষ লৌকটাও অতি উদ্বারচরিত 
শিষ্টবব্যক্তি। মনিরের পার্খে ২া৩টা কুঙ আছে। অদৃশ্ত ঝরনার স্স্বাছ 
জল ধারে ধাঁরে সব্ধ্দ। তাহা পুর্ণ করিতেছে । গুহার ন্যায় মন্দিরের সংলগ্ন 
৩|৪টা কুঠারিও আছে । নিকটে নিকটে আম, কাটাল লেবু পেয়ারা, 
বেল প্রভৃতি বৃক্ষগুলি স্থানটাকে ছাইয়া রাখিয়াছে। সেই ঘনচ্ছায়া-স্নিগ্ধ 
নির্জন ঠদবস্থানটী শান্ত্রোক্ত খষিদিগের আশ্রম বলিয়া বোধ হইল। 
মন্দিরের সংলগ্ন যে ৪1৫টী অতিরিক্ত ঘর আছে আগন্তক অতিথিদ্দিগের 
তাহা ব্যবহারে লাগে । আমর! তাহায় ১টা গৃহ আশ্রয় করিয়া অপরটাতে 
পুজা অঙ্চা ও পাকভোজনের স্থান করিলাম! কুগ্ডের শীতল জলে 
স্বচ্ছন্দে সকলের স্নান সম্পন্ন হইল। পাহাড়ী ফুল ও পুজারি ঠাকুরের 
রোপিত ফুলগাছগুলি হইতেও কতকগুলি ফুল পাওয়া! গেল। আশ্রমের 
বিন্ববৃক্ষ হইতে বিন্বপত্র সংগ্রহ কর! হুইল। পরমানন্দে নিজ বাণেশ্বরের ও 
মন্দিরস্থ মহেশ্বরের ত্র্চনা করিয়া ভোজন ব্যাপার সমাধা! করিলাম । 
ভোজনাস্তে বিআমের সময় চতুর্দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। মন্দিরের 
পর হইতেই চানুভাথে ক্রমে-উচ্চ বিপুলকায় পাহাড় বিস্তৃত হইয়! সেদিক্‌ 
টাকিয়! রাঁধিয়াছে । সে বিশালকায়ে উর্ধে উদ্ষে পুম্পিত ও পন্নবিত 
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নিব্ড় শালবৃক্ষশ্রেণী যেন স্তিবে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে । ইহাদের নিষ্ন- 
ক্রোড়ে লুক্কার়িত এই দেবমন্দিত্ব এখানে না আসিলে বোধ হয় কেহই 
কখন দেখিতে পায় না । সহরের জনতা ও জন-কোলাহুলের এত নিকটে 
এমন শিজ্জন ও নিস্তব্ধ পর্বতও অনণ্যময়স্থান এবং ওন্মধ্যে এমন আশ্রয় 
স্থান কখন আমাব অন্ুভবেই আসে নাই | এই শান্ত, সুক্সি্, নিভৃত ও 
পবিত্র স্থানে সমস্ত জীবন কাটাইনে আমার অভিলাষ হইল ! অন্তর্যযামী 
মহেশ্বর১ জানেন, তাহা পবিত্র নিকে তণে আমাৰ কিরূপ চিন্তগতি 
হইয়াছিল এবং আমবা সেই কয়েক মুহূর্তের জন্য কিবপ যাবজ্ীবন-স্মবণীয় 
সুখ-শান্তি ও আরাম উপভোগ কবিষাছিলাম ! 

এরূপ স্থান যিও সহস! ছাড়িয়া যাইতে পানা বাঁ না, কিন্তু যে 
উদ্দেস্তে এ পথে বাহির হওয়! গিরাছে, তাতে দ্রিনে দিনে কিছু কিছু 
করিয়া সে পথ অতিক্রম করাই কর্তব্য বোধ হওষাঁধ অগত্যা বিশ্রাম 
বন্ধ কবিয়া আমাদিগকে যাত্রারই উদ্যোগ কবিতে হইল । আবও কথা, 
সম্মুখে মস্থৃপি ( মণস্থৃনি ) পর্বতের বিষম চড়াই, যতট্রকু অগ্রসর হইয়! 
থাঁকা যাষ, তাহাই মঙ্গল । এই বিবেচন। করিয়া! আমর। বাহির হইলাম | 
কিন্ত সকল স্থানে আশ্রয় পাওয় যাঁয় না । আশ্রয়ের কথা জিজ্ঞাসিয়া 
নিকটে তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। অগত্যা অল্প কিছুদুব 
উঠিয়া সহরের সদর , রাস্তার উপর দক্ষিণ হাতী ৬লক্ষীনারায়ণজীর 
মন্দিবেন সংলগ্ন ধন্মশালায় রাত্রিধাপনার্থ আশ্রয় লইলাম। মন্দিরের 
অধ্যক্ষ অতি শিষ্ট প্রকৃতির লোক, আগন্তককে আশ্ররদানে কোনরূপে 
তিনি কুষ্ঠিত নহেন। এ প্রদেশে কোন দবালম্ন বা ধন্মশালার অধ্যক্ষ 
বৰ! পুজক গু্রভৃতিকে অমি অশিষ্ট কি উদ্ধত অথব। বিনশীব প্রতি সদয় 
ব্যবহাবে বিমুখ দেখিলাম না। ধর্মসংস্ষ্ট পবিত্র শ্বানেরই এ সকল 
মাহাত্ম্য বলিয়৷ আমার দৃঢ় প্রতীতি হইল। আশ্রক্র স্থির হওয়ার পরও 
অনেকটক বেল! অবশিষ্ট আছে দেখিয়া সডকে একবার বাহির হইলাম । 
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পথে উৎসব-মত্ত অবিরাম জনআোত দেখিয়! জিজ্ঞাসিয়! জানিলাম, সেদিন 
তথাষ অন্থিকাদেবীর মেল! আছে। পথবাহী লোকেব সঙ্গে সইপথে 
কিয়দ,র উঠিতে উঠিতেই মেলাস্থান দৃষ্টিগোচর হইল। খুব উচ্চ তুমির 
উপর দেবীর স্থান। তথাঁষ ও তাহার পাশে বিস্তব পলোক সমাগম 
হইয়াছে, নানা দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হইতেছে, অসংখ্য লোকেৰ কল ঝল্‌ 
রবে আর দেবীস্থানের সম্মুখে অবিরামে বাদিত তর্দেশীয় একপ্রকার 
বাঁদ্যের উতৎ্কট শবে কাণ বধিব হহয়া যাইতেছে, পদ ধুলায় চারিদিক 


অন্ধকাব হইয়াছে । স্্তরাং শীঘ্রই আমাৰ মেলাদেখাব সাধ মিটিল, 
অবিলম্বে বাসায় গ্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল । 
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রির পথে। 

৫ই বৈশাখ । 

শত্যুষে আমর! বহির্গহ হইলাম। প্রত্যুষ হইতে আমাদের প্রক্কত 
চড়াই আবস্ত হঈল। চড়াইএব ব। পর্ব তারোহণের বার্ড কখন জানিতাম 
না, আজি তীহ! পরিষ্ষাররূপে ও ক্রমে মন্মেমর্মে অনুভব করিতে 
লার্গিলাম। প্রথম প্রথম বিশেষ কষ্টবোধ হয় নাই, বরং আনন্দ ও কৌতুক 
বোধই হইয়াছিল এবং প্রভাতের ন্িগ্কতায় নুঙনত? পথে আরোহণে 
উৎসাহ বোধই হইয়াছিল । পথও বেশ প্রশস্ত, পথে কত খচ্চর, অশ্ব ও 
তাহার আরোহী, কত দাণ্তী ব! পদতব্রজে যাত্রী আমাদের সহষাঁত্রী হই- 
যাছে, ছুই ধারে,কত দোকান, কত অক্রালিকা রহিয়াছে, 'এ সকল দেখিতে 
ভালই বেধ হইল। কিছুদুব যাইয়াই ছুইধারের দোকান ও অষ্টালিক! 
কমিতে লাগিল ।* ১ মাইলের পর ১টা টোল বা মাগুল আদায়ের ঘৰ 
আছেণ এখানে ঘোড়ার মাণডল॥* আনা ও ডাও । মাগুল ১২টাক! 
করিয়। দ্বিতে হয়| “ক্রমে পথ কিছু অপ্রশস্ত ও পার্খের খাদ গ শাঁর হইতে 
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লাগিল। কিছু অপ্রশস্ত হইলেও পথটা ইংরেজের! যথাসাধ্য উত্তম করিয়াই 

প্রস্তুত করিয়াছেন। এমন কি পাশা-পাশি ২টী অশ্ব এপথে শ্বচ্ছন্দে 
যাইতে পারে এবং পথের পার্খে দৃঢ় রেলিং দেওয়াও আছে, কিন্ত 
প্রতিপদে উদ্ধে আরোহণের কষ্ট কোথা যাইবে ? হরিছ্বার হইতে যে 
এক এক গাঁছী লাঠী লওয়৷ হইয়াছিল, এখন তাহার প্রয়োজন অন্কৃভব 
করিতে লাগিলাম। লাঠীগাছটীকে তৃতীয় ১খানি পা বলিয়া বোধ 
হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর শরীরে প্রথম-প্রথমেই কি অতদুব সঙ্থ হয়? 
পথও কম নহে, রাজপুব হইতে মহ্বী পর্ধতের ল্যাওর বাজার পর্য্যস্ত 
ক্রমোচ্চ ৭ মাইল পথ | যত চড়াই হউক বা যত দীর্ঘ হউক যাইতেই 
হইবে, সকলেই এ্ররূপে যাইতেছে । পথবাহী লোকও এখানে কম নহে, 
কিন্তু তজ্জন্তই আরও কিছু যেন অন্থবিধা । অশ্ববোহী সাহেব ও সিপাহী 
সৈন্যের সবেগে আরোহণ ও পাঁলে পালে খচ্চর শ্রেণীর গতায়াতে ধুল! 
উড়াইয়। অনবরত সন্মুখ ও পশ্চাৎ অন্ধকারময় হওয়ায় বিশেষ কষ্ট বোধ 
হইতে লাগিল। খচ্চরগুলিও ৫৭ প1 চলিয়া একবার করিয়া ঠাড়াইতেছে, 
আবার হাপাইতে হাপাইতে চলিতেছে । ইহাঁরই মধ্যে অনেক সাহব- 
মেম ঝাম্পানে চড়িয়। পুস্তক পাঠ করিতে করিতে যাইতেছেন, 
অনেক আঁয়! সাঁহেব-শিশু সহ ঝাম্পানে উঠিয়া বোঁধ হয় নিজ 'জন্ম- 
সাফল্য অনুভব করিতে করিতে ও আমাদের প্রতি অবহেলার দৃষ্টিপাত 
করিতে করিতে চলিয়াছে। ২।১টা দীর্ঘশ্রশ্র, মিশনরী-জাতীয় প্রবীণবয়স্ক 
সাহেব, কিন্ত পথবাহী লোকদিগকে জিজ্ঞাসায় আমাদিগকে হিমালয়ের 
তীর্থযাত্রী জানিয়৷ সবিস্ময়ে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত্,করিতে লাগিল। 
হয়তে। ভাঁবিল, “এ বর্ধর জাতি ধর্মের জন্ত এ কি অনুচিত কষ্ট স্বীকার 
করিতেছে! ধর্ম ত ন্িগ্ধ আলোকপুঞ্জে উজ্জ্রলিত, স্মুলজ্জ নরনারীসমুহে 
সমাবৃত, মধুর গীতবাদ্যে মুখরিত বিচিত্র অট্রালিকার মধ্যেই সপ্তাহে সপ্তাহে 
উপার্জিত হইয়! থাকে!” সমানংধর্মা কতকগুলি লোক আমাদিগকে 


ম্ছরির পথে । ৩৯ 


দেখিয়া গঙ্গামায়ী কি জয়! জয় বদরী-বিশালাঁকি জয় ! উচ্চারণ করিতে 
লাগিল। আমরা শু্ক-নীরস কে কষ্টেম্থষ্টে তাহার উত্তরে দেবতা- 

গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিলাঁম। ক্লাস্তদেহে অর্দমুদ্রিতনেত্রে 
অবিরাঁমেই চলিয়াছি, কদাচিৎ পার্স্থ খাদের দিকে দৃত্টি পড়িলে 
কি ভয়ঙ্কয়ই বোধ হইতেছে । কিন্তু সময়ে সময়ে পশ্চাতে ফিরিয়া দুব ও 
নিষ্নবন্তী রাজপুর সহরের অক্টালিকাশ্রেণী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শ্বেতরেখার ন্যায় কি 
স্ন্দই দেখাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাও ক্ষণেকের জন্ত ৷ পরক্ষণেই 
শ্রমে রৌদ্রে কষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা পিপাসার কষ্টই অধিকরূপে অনুভব 
হইতে লাগিল । 'এইরূপে শ্প্রায় অর্ধপথ অতিক্রম করিয়! খাড়ীপানি 
কি জড়িপানি এইরূপ একটা স্থানে ১টা পানীয়শাল! ৰা জলসত্রের গৃই 
পাইলাঁম। নেপালরাজমহিষী স্বর্গীয় কৃষ্ণকুমারীদেবীর ম্মরণার্থ নেপাল- 
রাজসরকার হইতে সাধারণ পথবাহীর জন্ত এ জলদান করা হইয়াছে । 
উপযুক্ত স্থানে কি উপযুক্ত দান! কাণ্তীওয়ালা, ঝাম্পানওয়ালা, অশ্ব, 
অশ্বারোহী পর্য্যস্ত তথায় ঝরন্নার নিম্মল শীতল জল যথেচ্ছ পান করিয়া 
পিপাসা দুর করিতেছে ও ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতেছে । আমরা তথায় 
ুহুমুছঃ চোখে খুঁখে জল দরিয়া! লইলাম, 'কিস্তু বিশ্রামের বিশেষ উপায় 
দেখিলাম না, তথায় খাদ্য দ্রব্য কিছুই ন্মই। অগত্যা! আবার উপরে 
উঠিতে হইল। কিছু দুরে গিয়া করেকখার্নি মিষ্টান্নের দোকান দেখা 
গেল, কিন্তু তথায় জল নাই। পূর্বোক্ত জলসত্রে জলসংগ্রহ করিয়া 
আনিয়া এখানে আসিয়! ভেজনাদি করিতে হয়, সেও এক অসুবিধা । 
অগঙ্তী। সেখানেও আমাদের বিশ্রাম হইল না। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্ব 
করিয়া আমাদের মোটের পরীক্ষা এইখানে দিতে হইল। অর্থাৎ 
ইতিপুর্ববে আমরা মোটের মাগুল /১০ পয়সা দিয়। যে রসিদ লইয়। 
আসিয়াছি, সেই রসিদের এখানে পরীক্ষা হইল। পরীক্ষান্তে আমর! 
ক্লাস্তপদ্দে ওকে আনও আধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়! বালুগঞ্জনামক 
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স্থানে উপস্থিত হইলাম । এখানে জলও আছে, খাবারও আছে, কিন্ত 
কাঠ নাই। কাঠ দোঁকানে পুপ্ীরূত কবা আছে, কেহ তাহ! বেচিতে বা 
দিতে স্বীকার কবিল না। বোধ হয় পথিকেবা পাকশাক করিয়া খাইলে 
তাহাদের পুবি-কচুবি বিক্রয়ের কিছু অস্থৃবিধা হয় বলিয়া তাহাদেৰ এইরূপ 
ব্যবহাব বা বাবস্থা । যাহ! হউক, এ অসুবিধ! ছাড়া আর এক অন্ুবিধ! 
এই যে এখানে সাধাবণের জন্য আশ্রয় স্থান নাই । সাঁহেবদিগেব জন্য 
হোটেল আছে মাত্র। অগত্যা প্রত পক্ষে গাছতলা আজ আশাদেব 
সার হইল! কিন্তু বৃক্ষতলে নিবিড় ছায়ায় অবাধ বায়ু প্রবাহে কি তৃপ্তি, 
কি শাস্তি! ঝবনার জল আনিয়া! সেখানে বসিয়াই স্বানান্কিক ও কিঞ্চিৎ 
জলযোগ সমাপনপূর্বক যতক্ষণ রৌদ্রের তেজ কম না৷ হয়, কঞ্থল পাতিয়া 
গড়িয়া থাকা গেল । 

আপাততঃ এই বিশ্রাম খুবই তুপ্বিকর হইল বটে, কিন্তু শুন্য উদর 
সে তৃপ্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না । অগত্য। পুনর্ার গাত্রোখান করিয়া! 
চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্ব, র উঠিয়া সম্মুখে যে শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া 
যায়, মনে কর! যায় এইবাৰ ঝুঝি চড়াই শেষ হইল, কিন্ত আবার 
একপাক ফিরিয়া সমন্ুখে সেইরূপ উন্নত আর এক শৃঙ্গ এ সেইরূপ চড়াই ! 
এ চড়াঈরের কি শেষ হইবে না? সঙ্গী লোকে বলে, “আব্‌ৃঠা আয় 
গিয়া মহারাজ,” বিস্ধ আবার চড়াই দেখিতে পাই, আর আসাও 
শেষ হয় না। 








০ 


মন্ুরি ও ল্যাগুরের শিবালয় । 


ক্রমে বড় স্থন্দর দৃহ্য এখন চক্ষে পড়িতে লাঁগিল। পথের পার্খে 
নিম্ন পাহাড়ে সুন্দর সুন্দর বস্তির সংখ্যা, বস্তিতে জুন্দর সুন্দর অস্টালিকার 
সংখ্যা বাড়িতে লাঁগিল। সর্পের ন্তার বক্রগতিতে জলপ্রণালীগুলি কি 





মস্তবি ও ল্যাওবেব শিবাঁলষ । ৩৩ 


-ররয্৯ (পপ পপ -স্পশীটি 
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স্থন্দব দেখা যাইতে লাগিল ! বুঝ গেল মসবি ও ল্যাণ্ডব সহব নিকটবর্তাঁ 
হইযাঁছে, খা ৭ সহবেব সীমাষ আমবা পদার্পণ কবিষাঁছি। আমাদের 
পথেন নিন্লে উদ্ধে কত স্থন্বব সুন্দৰ বাঁড়ী দ্বিক্‌ উজ্জল কবিষা বহিশাছে ! 
খাঁড়ীগুলি ঢতুষ্পার্থে বৃক্ষাবলীপুর্ণণ যেন এক একটা কুঞ্জগৃহ। কি 
শাস্তিপূর্ণ, সুনি্ধ, নিস্তব্ধ! বি সুসক্জি» ও স্ুসনদিবিষ্ট ! কোন কোন 
বাড়ী ঠিক্‌ টিলা মাঁথ। সমশল কবিয। তাহার উপব প্রস্তত কবা হইযাছে | 
সবগুলিই যেন খাক্তযোগা, বাঁজভোগা । পথেণ পার্্স্ত গভীব খাঁত- 
উাও যেন আমুন্। নিখিড় হবি বৃক্ষাবলীতে এুসজ্জ 5! পাহাড়ের 
উপ পাহাঁড, তাহা উপন পাহাড়! পাহাঁড়েব অন্ত না, অববি 
শৃহ! স্আখান সেও সকল পাহাড়ে গাত্রে উদ্ধে নিয়ে যেখানে 
সেখানে সেইবপ অগণা অট্রানিকা । অওলকাবও অন্ত নাও, অবধ 
না) নেই সেহ মৌবধগুলে যাঁইবাব জন্য বছ বনু স্থুন্দব শাখাপথ, 
ণপথ হইতে বোশট। অধোঁপকে পাবি” হগ্যাছে, কোনট। 
উদ্ধাদকে উখিত হইশাঁছে। ইহাঙ সা:হবধিগেব মস্ুনি শৈলনিবাঁস, 


আব এ বাজাবে নাম ল্যাও৭ বাজান! আমাঁদেৰ াবততূমে 
একপ সৌখীন টৈননিবাদ বোঁৰ হয সাহেবেবা আসিযাই সৃষ্টি 
কব্ষাছেন। 

অপবাহ্ধ । 


আমবা লাগুব-বাঁজাবেণ মধ্য দয! একটা *শিবাণযষে উপনীত 
হইকাঁম।) শিবালযেব পুজাবি আঁমাঁদগকে বপ্রপৃব্বক স্থান দিলেন, 
পাকেব উদ্যোগ আযোজন কবিশ। দ্রিলেন। সহবে বণিক্প্চাষও 
হইতে এ শিবমন্দিবেব পুজাভোগ এবং যাত্রীদিগে আশ্রয ও ভোজ্যাদি 
দান বপ সদীত্রত কীর্ধ্য চলিতেছে । ব্যবসাধীর্দিগেৰ একপ মহৎ মহৎ 
পুণ্যকার্ধ্য অনেকস্থানে আছে, শুনিলাম । আপাততঃ এই মন্দিবেৰ 


পুজক প্রভৃতিব সদ্ব্যবহা:ব আমনা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম । মধ্যান্কে 
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আমাদের আহার হয় নাই শুনিয়। ইহার! কতই ব্যস্ত হইয়। মুহুর্তমধ্যে 
'আমাঁদের পাকেব সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দ্রিলেন । 

৬ই বৈশাখ । 

আমাদিগের সঙ্গী বোঝাওয়াল! বালা, তাহার যে যে আত্মীয় এই 
সহরেন সাহেববাড়ীতে চাকরি কবে, তাহাদের সঙ্গে দেখা করিবে বলিয়া ও 
নিজেব জন্য শীতের পোষাক কিছু সংগ্রহ করিবে বলিয়া সময় লওয়াঁয় অদ্য 
আমাদের যাওযা হঈল নাঁ, শিবাঁলয়ে বেশ্রাম করিতে হইল । অবকাশ 
পাইয| বৈকাঁলে এাঁদক্‌ ওদিক্‌ একটু দেখিবার জন্য আমি শিবালষ 
হঈতে বাহির ভইলাম। দর্ষণধাবে পর্বতের সর্বোচ্চ ভূমিতে 
*সেনা-নিবাস আছে শুনিয়! বাম-হাি বাস্তার় বাজারের দিকে অগ্রপব 
হইলাম । 
সম্মুখেই রাস্তাব মধ্যস্থলে একটী জলেব কল। অগণ্য লোক জলপাত্র 

হস্তে একটীর-পর-একটী 'অনবনত তথা হইতে জল লইয়া যাইতেছে । 
্াস্তাব উভয় পাশ্থে অসংখ্য দোকান ৷ ভারতের নানাদেশীয় উৎকৃষ্ট 
ফল-মূল, তরি-তরকারি, চালাল, আটামিষ্টান্স, তৈল-দ্বৃত-ওষধ, 
অস্ত্রশস্ত্র, ছাতা-ছড়ি, পৌষাক-পরিচ্ছদ, হুক্ম ও £সীথীন শিল্পদ্রবা 
সকলই এখানে পাওয়। যাঁষ। অতি উচ্চ পর্বতের উপরিস্থ স্হুর বলিয়। 
কোন জিনিষের অভুীব নাই, বং সাহেবী সহর বলিয়। সাধারণ সহবে 
যাজা না পাওর| যায়, এখানে সে সমুদ্য়ই পাওয়। বায়। হোটেল, 
হস্পিট্যাল, ভিন্পেন্সারি, লাইব্রেনী, স্কুল, ক্লব, ক্রীড়াভূমি গ্রভৃতির ভ 
কথাই নাই। শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর সুন্দর অদ্রালিকা সমভূমিস্থ সহযের ভ্রাপ্ড 
জন্মাইয়া দিতেছে । কিন্তু কিছু অগ্রসর হইলেই, পার্খে সেই ভয়ঙ্কর 
গভীর খাদ হঠাৎ ঈমকিত করিয়! দেয়! মনে হয়, কোন্‌ আকাশম্পশী 
পর্বত-শিখরে উঠিয়া আসিয়াছি। সম্মুখে মোঁড় ফিরিবাঁর সময় কি 
বিষম ক্রম-নিক্ম পথে অবতরণ করিতে হইল ! এ সকল স্থানে দ্রুতগামী 
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অশ্বারোহী ও শকটারোহীদিগকে সাবধান করিবার জন্ত সাইন্বোর্ড 
দেওয়! আছে। সঙ্কটস্থানকে সুখ-স্বচ্ছন্দতাময় ও স্ুুবিধাময় করিবার 
জন্তই বা কত প্রয়াস! আরও একটু অগ্রসর হইলে চতুর্দিকের উন্ুক্ত 
ও প্রসারিত দৃণ্ত বড় সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। তখন" মনুষ্য-শিল্প 
ভুলিয়া বিশ্ব-শিল্পীর মহান্‌ শিল্প-সৌন্দ্ধ্য মনে জাগ্রত হইল। কাহাকে 
ছাঁড়িস্কা কাহাকে প্রশংস। করিব ? আর সে প্রশংসা ষ্টার অধিক করিব, 
শা তীব স্থষ্ট ক্ষুদ্র জীবের অধিক করিব ? যাহা হউক, এই সকল স্ন্দর ও 
উদ্দার দৃষ্ত দর্শন, স্বাস্থ্যকর জলবাযু-সম্ভোগ, সুরলৌকোচিত সৌধশিখর- 
বাস ও তত্সহ জীবনৈর সর্ধধিধ আরাম উপভোগের জন্ত সাহেবের 
কোটি কোটি মুদ্রাবায়ে যে এই শৈল-নিবাস . সন্নিবেশিত করিয়াছেন, 
আগাততঃ তাহাদিগকে ধন্তবাঁদ দ্বিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বৌধ করিলাম নাঁ। 
দোখতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আফিসের শ্রত্যাগত, উদয়াস্ত 
লেখনী-চালনে ক্লান্ত, ২।১টা বাঙ্গালীর সহিতও সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর 
আর অধিক বিলম্ব না করিগ্না, তর্দণ্ডেই-আলোক-মালায়-উজ্জ্বলিত, 
পরিষ্ার-পরিচ্ছন্ন খেই পুর্ষের পথ দ্বিয়া ধারে ধীরে আশ্রয়-মন্দিরে 
উপনীত হইলাম ॥ 





০ 


পাকদাগ্ডির পথে হুর্থতি ৷ 


৭ই বুধবার, একাদশী 

অধ্দ্য একাদশী |, একাদশীর উপবাসের দিন পথ চল! বড় কষ্টকর 
কেননা, পথশ্রমে পিপাসায় কাতর হইয়! পড়িলে তাহার উপশমের 
উপায় নাই। কিন্তু স্মদ্যকার দ্বিন মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া] বেশ ঠাণ্ডা ছিল, 
শীতও বোধ হইতেছিল। অন্য অন্দর চলিলে কষ্ট নাও হইতে পারে, 
বিবেচনা হইল বিশেষতঃ পারণের দিন পারণ ন। করিয়া চলা যাইবে না, 
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শপ ০ আদা 





বেশীও চল! যাইবে না । ছুই ছুইট! দিন একেবারে নষ্ট না করিয়া যতটুকু 
যাওয়া! যায়, তাহাই লাভ বোধ হওযায় চলিতে আরম্ভ করা গেল। 

মন্থরি ছাঁড়াইয়া৷ « মাইল আসিলে একট দোকান পাওয! গেল। 
এইখান হইতে বরাবব সড়ক রাস্তায় টিহতী রাজধানী হইয়া উত্তরকণী 
দিয়া গঙ্গোভ্তরী যাতে হয়। আগ এখান হইতে বাঁহাতি কিছুদূর 
যাইলে, নীচে দিবা এক বাস্তা আছে, এ বরাস্তা ধরাস্ু চটীর কিছু আগেই 

প্রথমোক্ত সড়ক রাস্তার মিলিয়া এক হতয়া উত্তরকাশী গিয়াছে । এউ 
দ্বিতীয় বাঁগ্তা সড়ক দাঁস্তাব স্তাঁয় প্রশস্ত নাঁ হইলেও খুব সঙ্কপ্ত। 
ইহান নাম পাকদাপ্ী পাস্তা । পাকদাতী প্রাস্তাৰ মন্দ আগে আমন 
বুঝতে পারি নাই | সঙ্গা বোধাওয়াণা আমাদগকে বুঝাতে পানে 
শাই, অথবা আমরা ভাহার কথ! বুঝিতে পার নাই | আগার কথা 
মন্্র আমরা! এহমার বুঝি ভিলা যে সড়ক রাস্তা ভাগ করিয়া নীচের 
প্াপ্ডার গেলে ২২ নান রাণ্ডা কম ভইবে) এখ সাঁধুও শী কথা? 
সম্মত দিলেন । শাহাহতি আমার মন এ দিকেই টলিল। এই আমান 
প্রথম ও বিষম মতিভ্রম ভইল। আমি ভাবিলাম, ২২ মাইল বাস্তা কম 
হইবে, ইহ কি সাধারণ সুবিদ! ? সড়ক বস্তা নহে, নাউ হইল, উভাও ত 
একট] বাস্ত!? নিম্ন দিয়া বস্তা, হইলই বা নিয় দিয়! রাস্তা ? পর্ব শিখবে 
ওঠার চাইতে নিম্ন দরিয়া চলাই ত বরং ভাঁল। এ সকল ভাবিয়া আমি 
আর কাহারও মগীমতেত্ন বিশের অপেন না করিয়া নীচের রাস্তায় 
যাইতেই সন্মতি দিলাম । বালী ত তাহাই মত। বালা আনন্দে 
দ্বিতীয় কথাটা না কহিয়! তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতহল। আমা পিছু 
পিছু চলিলাদ) ক্রমে নিযনভাঁগে অবতীর্ণ হইতেছি. কিন্তু নিষ্নদিকে রাস্তা 
কই? এজস্বীণ নামাল দিয়। কল-প্রবাহই বেগে নামিতে পারে, মানুষ 
চলিবে কিরপে ? এইরূপ ভাবিতেছি, কিন্ত নামাও ' চলিতেছে । 
মনে মনে অস্পষ্ট ইচ্ছা হইতেছে যে, দেখা যউক্‌ আরও পরে কিরূপ 
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আছে। কিদ্ক দেখিতে দেখিতে বড় বিষম*বোধ হইতে লাঁগিল। 
ক্রমাগত এঁবপ পথে নামিতে সকলেবই বিশে কট হইতে লাগিল। 
শেষে আমাদে৭ দ্বিগীষা সহবাত্রী সেহ হড়-গড়া মঙ্কীর্ণ পথে ব্র'মাগত 
নামতে নামিতে নামাব বেগ সামলাইতে না পাবিয়। পড়িয়া গেলেন । 
পড়িয়া! গিয়া তাহাঁব প1 মচ্কাউবা গেল । ৩্থাপি তিনি চলিতে বিরত 
হতেন ন|! আ্ত্রীলোকেতর বেমন স্বভাব, কষ্টে সহধা আক্ষপ নাহ, 
বা! উচ্চবাচ্য নাউ! কিন্ত এ অশ্যাণারে শীঘঈ তাহার পা বিলক্ষণ 
ফুলয়! গেল । 

ব্রমে আমাৰও অনেক ভ্রম দুৰ হইতে লাগল । আমি ভাবিয়াছিলাম 
উপবে ওঠীই কষ্ট, নীচে নামা আব ০৩মন কষ্ট কি? এখন দেখিলাম, 
ছেমন কষ্ট কেন, ততোহইপক কষ্ট। আব নীচেও ত যেমন-তেমন 
নীচে নয়, একবারে পাগলে অবতীর্ণ হওয়া! । এরপ হইবে শাহাই ব 
কে জানে ? বাণাকে জিজ্ঞাসলে বনে, এরূপ বরাখর তবে না, এবং 
আর একটু দূৰ যাঁভলেই ধন্মশাল! মিলিবে। অগত্যা সেই পাতাল- 
গর্ভ পার্ধতা নদীর ধাঁব দিয়া অবিরামে চলিতে লাগিলাম। কিছু বিলম্বেই 
ধর্মশাণ! পাওয়া গেল। 

কিন্ত আজিশক সকল আশায়ই একইরূপ ছাই পড়িবে ? হরি-হরি, 
ধর্মশালীর কি মৃত্তি! ধর্শাল| টিনের ৯ খানি ছাদমাত্র। তাহার 
কোন দিকে কোন আবরণ নাই। এই পাঁক্দাগ্ন পথে যাহার! 
যাতায়াত করে, তাহাদেরই পাক-ভোজনে্র চিহ্নমাত্র মেঝেয় বিদ্যমান । 
২।৪ খানা পাথর কুড়াইয়া উনন প্রস্ততপুর্বক মেঝের নানাস্থানে 
নানা পথিক ষে পাক ভোজন কিয়া গিয়াছে, এ স্থান পরিফার 
করিয়া! যাওয়া যে আবশ্তক, তাহ! তাহারা মনেও করে নাই, কেহ 
পরিষীর করিয়াও ঘাঁয় নাই। চুলা সকল যেমন তেমনই পড়িয়! 
আছে, ঠ্‌ৰ্‌ যেন নিমতলার শ্শান-স্থান ! শ্বশানেরই মত জনশুস্ত, 


পাপী পেপে আপা, 
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পে স্পীপপ আশিস সপাশিস্পসসীসীশিল শসা 





নিকটে লোকজন কেহ পাই, একখানি দোকান পর্য্যস্ত নাই । আমর! 
ধন্মশালার অবস্থা! দেখিয়া হতাশ হইলাম। 

কতক আশ্বাসের বিষয় এই যে, বিধবাদিগের সেদিন কোন উদ্যোগ 
আয়োজনের প্রয়োজন ছিল না। আমি যদিও একাদশীতে একাহার 
করিয়। থাকি এবং আহার্ধ্য দ্রব্যাদি যদিও ল্যাওর-বাজার হইতে সংগ্রহ- 
পূর্বক সঙ্গে করিয! আন! হইয়াছিল, কিন্তু নুতনতর গাকদাপ্ডিব পথের 
ব্যাপারে, অধিকন্ত দ্বিতীয়া শ্রীমতীব পা মচ্কাইয়। দারুণ যন্ত্রণাগ্রস্ত 
হওয়ার ছুর্ঘটনাযর় আমিও নিতান্ত ভগ্রচিন্ত ও নিকৎসাহ হইয়াঁছিলাম, 
পথিমধ্যে অন্ুুকদ্ধ ভইয়াও তোজনের চেষ্টা করি নাট, এক্ণেও আও 
পাকে প্রবৃত্তি হইল ন1, ক হকটা স্থান যথাসম্ভব পবিষফ্ণাঁর কবিয়া সাং 
সন্ধা সমাপন পৃর্ধক জলযোগ করিলাম মাত্র । অতঃপর সেই আবরণ 
শূন্য, অবাব বায়ু-প্রবাহপুর্ণ শীতগ স্থানে আপন আপন কম্বল বিছা 
শয়নপুর্বক আনর! নিজেদের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলাম । ভাখিলাম, 
প্রভাতে এ পথ দিয়া অবগ্ত নিকটবর্তা গ্রাম্য লৌকেরা গতায়াত করিবে, 
তাহাতে কাণ্তীওয়ালা অবশ্তই মিলিবার “সম্ভাবনা; অসময় হইস্বাছিল 
বঝলিয়াই অদ্য সে সকল পাওয়া যায় নাই। পাশ্পড়ী লোকদিগের 
কাী, বাম্পান প্রভৃতি বহনের ব্যবসায়ই ত এ সময়ে প্রধান। পবষ্পর 
এই সকল বিতর্ক-বিবেচনা ও “আশা-ভরসা করিতে কবিতেই ক্লাস্তদেহ 
আমর! শ্রীত্র নিদ্রাভিভূত হইয়! পড়িলাম। 
৮ই বুহম্পতিবার । 

অব্য দ্বাদনীর পারণ, সঙ্গে যাহা সংগ্রহ ছিল, তদ্বারা পাকের চেষ্টা 
করা গেল। জঙ্গে দ্রব্যার্দি না থাকিলে সে দিনও "একাদশী হইত। 
কেনন! দোকান নাই, গ্রামেও কিছুই মিলে না। সুখের মধ্যে নিকটে 
১টা ঝর্ণা আছে, তা। ঝরণ। দেখিয়াই ধর্ম্মশালা' করিবার, নিয়ম | 
তথায় জল লইতে অনেক পাহাড়ী স্ত্রীপপুরুষ আমিতে লাগিল, কিন্ত 


হরিদ্বার । ৩৯ 


স্ময ০ 
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দুগ্ধ বা কোনরূপ খাদ্যবস্ত সেখানে পাওয়। যায়, ইহা! তাহার কেহ 
খীকার করিল না। না করুক, সঙ্গে যে চাল, ডাল, ঘ্বৃত, আনু ছিল, 
হাতেই আমাদের মধ্যাহ্ের কার্য নির্বাহ হইল । কিন্ত দাত্ডিপ্রভৃতিব 
“কান উপায় হইল নাঁ। পথবাহী লোকেবা আমাদের প্রার্থণ। শুনিব| 
কেহ তাহাতে মনোযোগ করিল না । বুনা! গেল, এখানে কা প্রভৃত 
বহিখাব লোক উপস্থিত কেহ নাই) যাহারা ছিণ, তাহারা মস্থৃরি- 
হব্দ্বানু প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছে । অবশিষ্ট যে পক্ল পাহাড়ী 
লোক আছে, তাহারা অন্ত কার্য্যে নিহুক্ত আছে । সে কাজ ছাড়িষা 
গেলে তাহাদের চণে,না। কেবল ১ জন, যেন একটু অগ্রাহা করিয়া 
কি. ভাবিষা কহিল আচ্ছ।, যদি ৬২ টাকা দেও, ভওয়ন ( ভবন ) পর্য্যস্ত 
কাণীতে, নইয়া যাইতে পারি। বালা বিবজ্ঞ শইর| কাহল, না খোর 
খাইতে হইবে না, ৩1৪ মাহলেৰ জন্য ৬২টাঁকা তোমাৰ রূপ দেখিয়া 
দিব? পীড়িগ শ্রীমতীও এ সাধান্ত পথের জন্য এদ্ধপ অন্থাধ্য ব্যয় 
কণা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না । ভবনে চেষ্টা করিলে কাতী পাওয়। 
যাইতে পারে, ইহাঁও ২।১ জণেব মুখে ভবস! পাওয়! গেল। অগত্য। 
আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ভবন উদ্দেশেই বওন। হইলাম । 

পথে দেখিবার অনেক বস্ত আমাদেব পক্ষে নৃতন নুতন মু্তিতে, 
আমাদের চক্ষে এই প্রথম পতি৩ হইল। 


টিউটর টেট 
গিরিনদী-গর্ভ | 

আমর! যেস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা অতি-উচ্চ পাড়ের অতি 

নিশ্নদেশ ৷ নদীগর্ভ বিনা, পাহাড়ের নিয়নদেশ দেখিতে পাওয়। যাঁয় না । 

গিরিনদীর প্রখর শোতে ও বর্ষার আকম্মিক জলরাশির উপর হইতে ছুর্দম 

প্রবাহপাতে নদীর সুগভীর তলদেশে যেন পাহাড়ের অস্থিপঞ্জর ব! 


৪০ উত্তরাখণ্-পরিক্রম | 





হাঁড়-গোঁড় বাহির হইয়। পড়িয়াছে। উচ্চ নীচ শিলাখণ্ড যথাসস্তব 
সমশুলভাবে ছড়াতিয়া পড়িয়া নদীগর্ভে ব! গর্ভস্থ প্রবাহপথের স্পষ্ট 
পনিচয় দিতেছে ॥ ক্ষীণধারা এখনও কল-কলশখব্ে অবিরামে চলিয়াছে। 
ক্ষীণবারার সে ক্ষীণশব্দে যেন ককণারই সুচনা হততেছে, নঅর্থাৎ 'আমবা 
কি ছিলাম, কি হইয়াছি, উহ্াই যেন সে কলদবের একমাত্র অর্থ । 
কোথাও কিঞ্চিৎ উদ্ধ-উদ্ধভাঁগ কতদ্দিক হইতে কওঙশত প্রজ্রবণেব পারা 
অবিরল বাতিন হইতেছে, গৌরবিণী গি্রিতটিনার বর্তমান এই দীন 
দশায়, ইহা হাহা? চক্ষু ফাটিয়া সমাঞুল শান! নিগম নয় ত? 
পাহাড়ীরা এ সকল প্রভ্রবণে: ধারার স্থবিধ! পাইয়া মে সে স্থল 
যথাসাধ্য সম৩ল করিয়া, যব-গমেন ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়াছে এবং যথেচ্ছ 
তিত অপর্যাপ্ত শিলাখও সবাহয়া-নড়াশ্য়া ও উ“চু করিয়া পিয়া আপন- 
আপন ক্ষেত্র বভক্ত ও টিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে এখন 
ঘব-গোধুমাদি শস্তও খপ্তমান রহিয়াছে । প্রআবণের আসন্ন ক্ষেত্রগুলির 
শস্ত হরিওকান্তিময়,। আজিও সে সকল পাকিবার উপক্রম হয় নাই, 
দুরবন্তী ক্ষেত্রসমূহের শম্ত পরিপক হইয়া পাুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। 
কোথাও গর্ভস্থ ক্ষীণধানীর নিতাসক্ত উভয়পার্থ্ে শত্তশৃন্ত বহুক্ষেত্র 
বিদ্যমান; বোধ হয়, সেখানে বীজবপনেরহ বুঝি স্থুষোগ হয় ন! | আবার 
কোথাও পুর্বকথি মত উর্পরি-উপরি শিলাখণ্ড স্থাপনে প্রাচীরের মত 
উচ্চ করিয়! উপবুক্ত ক্ষেত্রগু€ল ক্ষেত্রস্বামী বেড়িয়া বাখিয়াছে, অথচ 
সে সকল ক্ষেত্রে কোন শগ্ত নাই। বোধ হয় কোন গতিকে এবার 
তাহারা যে! হারাইয়াছে। সকলেরই এমন কোন-না'কোন সময়ে যোগ্য- 
ক্ষেত্রেও যে! হারায়! যাহাহউক, এঁ সকল পাষাণকয় বৃতি বা! বেড়ার 
। বাহুল্যে গমনাগমনের পথ অনেকস্থলেই বিশেষ অস্ুুবিধাজনক হইয়া 
রহিয়াছে । ছুই দিকে ছই পাহাড়ের মধ্যের স্থান যেখানে কিছু বিস্তৃত 
হইয়| চলিয়াছে, সেখানেই এরূপ ক্ষেত্র ভুরি-পরিমাণে বিদ্যমান 


গিরিনদী-গর্ভ | ৪১ 
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পসরা 


আবাঁর এ মপাবন্থীস্থান যেখানে সক্ষীর্ণ, সেখান দরিয়া যা্রায়াত আরও 
কষ্টব। বড় বড শিলাখণ্ড তথায় কেহ ধেন শয়ন, কেহ উপবেশন, 
কেহ বিবিখভন্গতৈ আতাম করিয়া আছে। এক এক খানা পাথর 

দিলে বোণ ভয়, যেন হস্তী আরোহী লইবার জন্য মাহুতের সক্ষেত-ক্রমে 
চারি পা গুটাইয়! বসিন্াছে। তথায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন পাথরগুলির 
ডপব দিয়! গথ্শেধ পথ হইয়াছে । কোথাও [নম্েপ্ মধ্যেও অনেকের 
মাথাগুল উদ্ধত, শাঁহাবা যেন পড়িয়াও নুততে চাহে না। ৩থায় এ 
পাথরগুলে ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়! পাহাড়ী লৌক দলে দলে বোঝা লইয়া 
অক্রান্তশরীনে ণক্ফেঝম্পে ৮ণিযাঁছে । ২1১ জন সাধু-সন্যাসীও কদী'চৎ, 
আনন্দে শ্াপন মনে চলিয়াছেন। আর আমর! প্রাণপণ কষ্টে, অতি 
স গর্কে প। বাচাউয়া সেই পথ দিয়! চলিরাছি । কোথাও ছুহধারে সমান- 
উচ্চ পব্ধতগুলি বেন সারি বাধিয়।, গায়ে-গায়ে হেলান দিয়! দাঁড়াইয়া 
আছে । কোথাও সঙ্ধীর্ণ পথের ছুই পার্খে অতি বিপুল স্ুল-স্থুল-প্রত্তরমর় 
তীমকাঁয় পৰ্ধ৩ খাড়! সরণভাবে দীড়াহয়া ভ্রকুটি-ভীষণ শুস্তনিশুভ্তাঁদি 
হুর্জয় দানবের স্তায় ভীমদর্শন হইয়! রহিয়াছে । দেখিয়া মনে হ্য়, সমগ্র 
পৃথিবীর মধ্যে এমন ভীষণ আকার কোথা নুকান ছিল? আমরা কেমন 
করিরা এরূপ 'দৈত্যদানবের গুপ্তনিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ! 
কোথাও পার্্স্থ পর্বতের বিষম বর্ধত কী নি সঙ্কীর্ণ রাস্তার উপর 
নিদারুণ ঝুঁকিয়। পড়িয়াছে; বোধ হইতেছে, *এই মুহুর্তে যেন সেই 
ভীষণ ঘটোৎকচমূর্তি শৃঙ্গসহ সাজ্ঘাঠিকশব্দবে আমাদের মাথার উপর 
ভায়া পড়িবে। আমর! ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়! এই সকল 
অভ্ভূতদৃষ্ত দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। সুস্থ সময় হইলে ও এই স্থানটুকু- 
মান্র আমাদের ভ্রমণের বিষয় হইলে আমরা এখানকার এঁ সকল দৃষ্ত দর্শন 
করিয়া, নাজানি কতই আনন্দ উপভোগ করিতাম ও এই দৃশ্ত দর্শনেই 
কত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতাম ! কিন্তু ছূর্ভাগাক্রমে এখন 


৪২ উন্তরাথগ্ড-পরিক্রম | 
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আমাদের ন! আছে মতিব স্থিত চা, না আছে গরতা স্থিবতা! ছুর্দৈবউ 
এখন আমাদিগকে টানি! লইয়! যাইতেছে, আব আমরা অন্ধেব ম্তাঁয় 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিনা-বাক্যব্যয়ে চলনাছি! এখন আমাদের 
প্রাকৃতিক শোভার আশ্বাদশত্তি কোথায় ? 

সহস| পথিমধ্যে সত্থাগামী একটা ভগ্রাক্কতি পথিকেব সহিত সাক্ষাৎ 
হঈল। আলাপ-পরিচধ়ে জানা গেল, তিনি উত্তরকানীর একজন পাণ্তা, 
তাহার নাম দামোদর বাজ-উপাব্যায় । তিনি আমাদের এই পাকদাওুৰ 
পথে আসার কথা ও আপিয়৷ এইরূপ তুর্গতি ভোগ করার কথ! শুনিয়া 
দ্ুঃখত হইলেন এবং কহিলেন, ভওঅন নামক স্থানে কাণ্ডী মিলিবার 
সম্ভাবনা ) চেষ্টা করিয়া ঘি মিলাইতে পাবি, স্থির কবির! রাখিয়া বাইব । 
এখানে না পাই, তৎ্পরব ভাঁ মাড়, গ্রামে পাইবান সন্তাবন!, তাহারও 
চেষ্টা দেখিব। আমান বোঝাওয়াল। অশ্ে চলর! গিয়াছে, তাহার 
উপব আমি সম্পূর্ণ বিশ্বীন করিতে পাঁরিতেছিনা বলিয়া আমাকে দ্রুত 
অগ্রসর হইতে হইয়াছে । নতুবা আমি আপনাদিগকে সঙ্গে করিয়াই 
লইয়া যাইতান। একটা কথ! বলিয়। রাখি, আপনারা যখন উত্তরকাশী 
সাইতেছেন, সেখানে আপনাদিগকে একজন পাণ্ডা করিতেই হইবে, 
তখন আমার অন্ুরোধটা রক্ষ! করিবেন,--আমি আপনাদের সেখানকার 
পাণ্ড। হইলাম জানিবেন। এই বলিয়। নিজের নাম বলিয়াদিলেন । 
তারপর ত্রুতপদে অগ্রসর হইয়! শীপ্রই আমাদের দৃষ্টির দুণবন্তী হইয়। 
পড়িলেন। 
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ভবনের ধর্মশাল। ৷ 


আমরা পাগাজীর কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম । এইরূপ 
আশ্বীসই বা দে অনিশ্চিত, সঙ্কটপূর্ণ পথে দেয় কে? আর কষ্টের একট! 


ভবনের ধন্মশালা। ৪৩ 


শপ টি পপপীশাপস্ট পাশ সসসরসসগগান/গা+-দন ০৯১০১ পাপ 


সীমা জানিতে পাঁবিলেও কষ্ট অনেকট! লঘুবোধ তম । তাঁই আশা ব! 
মাগ্াসের আকর্ষণে একটু যেন বল পাইয়া আমবা অপবাহ্নে ভওঅন 
নামক স্থানেল ধন্মশাঁল।য় উপস্থিত হইলাম । প্রথমে নদীব তীবে ১খানি 
দোবান পাওষ! গল, তাহাব কিছু উপবে এর ধর্মশালাটা। ধর্মশালাষ 
মোট ৩টী কুঠাবি আঁছে ; কুগাবিগুলি যেন কতকাঁলেব জীর্ণ, কঠকাতা 
অধ্যবন্থত। সর্ব নিযে নদীপ্রবাহেৰ সমীপে এক দেবীণ আস্থানও 
আছে। কিন্ত সবই নির্ন-নিস্তন্ধ! কোঁখাঘ বা কাঁওীওযাল', 
'কোথায বা অন্তলোকজন ! ভয় হইল, এ নিঃসহাব-সঙ্কট স্থানে 
বাত্রিকালে চোব ডাঁকাইতে ত সর্ধনাশ কবিবে না? সঙ্গী বাল৷ আশ্বাস 
(দ্যা কহিন, না বাবুজী, এ সকল দেশে সে ভয নাই, সে সকল তম 
নাপনাদের সেহ সভ্য সহব দেশে । যাহাভউক, আমনা আনোব-আলোষ 
সটা কুঠাৰি নির্দিষ্ট করিষা লইযা যথাসাধা হাহ পবিষ্ষাব-পূর্বক তাহাতে 
শব্য| বিছাইযা লইহ1ম। তান পব নিবিড় অন্ধকাঁবমধী বাত্রি দেখ! 
দিলেন, আপ খাত্রিব অঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রামে বৃষ্টি ! বৃষ্টিব সঙ্গে শূন্য নদী- 
তাঁবেৰ পু্জাভূত শীতও বটে। নীতে ক্ষণে ক্ষণে হৃৎকম্প হহতে লাঁগিল। 
আগাদমত্তক মুড়ি [দয়া অন্ধকাঁবে মুদ্রিতচক্ষে হকম্পেৰ সহিত ভাবিতে 
লাগিলাম; এ কি তয়ঙ্কব দেশ ! সমগ্রদেশে কি জনমানব-সম্পর্কও নাই ! 
৯ বৈশাখ, প্রভাত । 

ভাতে হুর্ষোোদয় দেখিয়া! ত প্রাণ পাইলাম । এখন আৰ 
কাহাকেও কিছু দেখাইয়। দিতে হইবে না, কাহারও ভবস! করিতে 
হহবে ন)। নিজেরাই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া লইতে পারিব ৷ দেখিলাম, 
নিকটেই নিয়ে একট, সুন্দর ঝবণ! রহিয়াছে । ভালই হইল। অবিলম্বে 
ঝরণাব জলে স্নান করিয়া! সন্ধ্যাপুজ। সমাপনপূর্বক একটু জলযোগ 
করিয়া লইলায়। স্ত্রীর্পোকের! ত প্রত্যুষে সান করিতে সকলের অগ্রগণা, 
তা! শীতশ্রীষ্মেই কি, আর অন্ুুখ-বিস্বখেই কি। ভোজনের সময়েই 


৪৪ উত্তরাখণ্ড -পরিক্রম। 





সা আ সি রত তিনিই 





তাহারা কিছু শিখিল। সকলকে ন! খাওয়াইয়! তাহার খাইতে পারেন 
না; সকলকে পুর্ণ ভোজন করাইয়া! বাহ! থাঁকিবে, আপনারা তাঁহাতেই 
তৃপ্ত । কথা করটা লিখিয়া আমাবও তৃপ্তি । কেননা, ভাঁর৩মহিলাঁব 
এইরূপ ধম্মান্থুগত আচাবব্যবহার বোধ হয় পৃথিবা4 অন্তত্র নাই | যাহা 
হউক, আমাদের বৌঝাওয়াল! বলার তাড়ায় স্ত্রীলোকেরাও অনেকট। 
শাসিও ও সংযত হইয়াছিলেন। পুজা অর্চনাদদি সকলকেই কিছু কিছু 
খাটাইয়া লইতে হইয়াছিম। কেনন।, ভারবাহকেব। প্রভাতেই ভারাদি 
বহিতে অভ্যস্ত, দে সময়ে বৎ্কিঞ্চিৎ অপচয় হইলেও তাহাবা যথেষ্ট 
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(৩ মনে করে। এজন প্রভাতে ম্নানাহ্িকের প্রতি বালার খিশেব 
রক্তি ছিল। কিন্তু কি উপায়? এ অজ্ঞাঁত বিদেশে জল-্থল- 
আশ্রযাদি লাভ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, জুতবাং তাহার খিরক্তিতে আমর! 
প্রাপ্ত সুবিধা পরিত্যাগ করিয়। শিত্যকর্তব্যে নিত্যই অসুবিধায় পড়িতে 
যাইব কেন? তখে যথাসজ্তব, কার্যগুলি আমর। সজ্ষেপে ও সত্বরে 
করিয়া লই ঠাম। এইরূপ মধ্যান্কের ভোজন, আমন পুর্ববাহ্নের পর্যটন 
শেষ পুর্বক সুবিধামত আড্ড। না পাইয়া কখনও করিতাম না। 

আমরা সকাল-দকাল যাত্রার উদ্‌ষোগ করিলাম! আগে কোথাও 
(কিছু পাওয়! যাঁয় না যাঁর বিবেচনা! করিয়। দোকান হইতে /২ সের আটা 
সংগ্রহ পুর্ধক পথ চাঁলতে আরন্ত করিলাম। চলার পক্ষে কিছু অস্থবিধ। 
হইল, অন্ন অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তথাপি আমরা গতি বন্ধ 
করিলাম না । এ অন্ুপায়ে বসিয়। থাকিলে আরও অনুপায়। কিন্তু" 
কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তা কষ্টের পথেই পড়িয়াছি, কষ্টকে ভয় 
করিলে চলিবে কেন? আর পীড়িত! সঙ্গিনীর ভগ্মপদেও যখন চলিবার 
কষ্ট সহা হইতেছে, তখন আমাদের শুস্থশরীরে আমর কষ্ট সম্থ না! করিব 
কেন? কাজের লোক কেহই ৩ বপিয়! নাই। আমাদের বোবাওয়ালা 
পিঠে পু! ১/ মণ বোঝ। লইন্গা আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে। 


চ্যঃ 
বি 





পাকদাণ্ডি পথের চড়াউ । ৪৫ 





সমকাল. ৯৯. পপ ৮০০ আজ 


অন্তান্ত পাহাড়ী লোকও আপন আপন বোঝা লইয়া ছুটিতে ছুটিতে 
যাতায়াত কবিতেছে। বুষ্টি বলিযা! আমরাই শুধু বসিমা খাবি কি 
বলিষা ? সকলে দেখাদেখি আমবাও চক্তে আরম্ভ করিলাম। 
যাইতে যাহণে দেখতে পান্লাম, পাহাড়ী জ্ীলোকের$ও জন্মিতে 
সাধ দিবার জন্য কেভ গোবরেব সাণ সংগ্রহ কবিতেছে, কেত মাবের 
বোবঝা-পিদে লইযা চলিয়াছে, কেহ বা ঝবণাষ জল লইতে আসিয়াছে । 
পব্ধীনে মলিন ঘাঁঘবা, ঘাড়ে ভয় ৪ সাপে বোঁঝা বা জলেব পাশ, কিন্ত 
সকলেরই সুস্থ্বচ্ছন্দ সবল দেহ, প্রাঁধত গৌববর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গেন গঠন, 
স্বাকৃঠি 'প্রা সকলেই হ্থন্দন | শাঁগাদেন দেখিয়া আমাৰ কালিদাসেত 
বন্ধণ-পরিণাঁনা অনিন্ধ্যস্ুন্দরী শকুস্তলান বর্ণনা মনে পড়িন। 





পপর 


স্পীপ্ীপাপাপপা (টি শপাবসপবজাপান শু 


পাকদাণ্ডি পথের চড়াই । 


নদীপভেন নিমদেশ দিয়া, তুথাকাঁব অল্প উচ্চনীচ, অনেকটা! সমতল 
এইকপ শাস্তা বাহিয়। ভিজতে ভিজে বহুম্মণ আসিতেছিলাম। কিন্ত 
মে সে স্ুথও শীন্তহিত হইল । এ পথে" আবাব চড়াই আনস্ত হইল) 
সড়ক বস্তা চড়াই ভয়, তাহার পার আছেঃ কিন্ত পাঁকদাণ্ডি পথের 
চড়াই যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা ভুক্তভোগী না" হহলে কেহ বুঝিতে 
পারিবেন না। পিপীলিকা-প্রভৃতি যেমন হাড়ার গা বিঘা উঠে, ইহাঁও 
সেইভাবে উঠ। | পর্বতের পিঠ দিয়! নাম-মাত্র রাস্তার ক্রমাগত ৪ ৫ 
মাইল সঠিতে হইতেছে, কোনস্থানে রাপ্ত বৃষ্টি জলে ধুউবা ও পথিকের 
ক্রমাগত চত্ণ ঘর্ষণে ক্ষয় পাঁইয়। পিছল, হড়া-গড়। ও দ্বাগমাত্রশেষ 
হইয়াছে ! তাহ! দয উঠিশে প্রতিপদে পদস্থলনের সম্ভাবনা! হইতেছে; 
পদস্মলন ছুইলে গড়াইতে গড়াইতে ২1৪ মাইল নিম্নে পাড়ুয়! চূর্ণ 
অস্থিমাত্র বা মাংসপিও আকারে পরিণত হইতে হইবে, প্রতিপদেই 


$৬ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 
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সপ 





সেই ভয় হইতেছে ; হাতেব লাঠি, হাহেব ছাতিও বিষম বিদ্ব স্বরূপ 
মনে হইতেছে, পায়েব জুত। ছাড়িতে হইয়াছে । পথমাত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
রাখিতে হইরাছে, অন্ত দিকে চক্ষু ফিবাইলে অতল-্পর্শ খাত চঙ্গে, 
পড়িবে ও মাথা ঘুনিয়া যাইবে | সঙ্গীন সঙ্গে কথা কহিবার যো না, 
একটু অসাবধান, অন্যমনঞ্ক হইলেই সর্বনাশ! প্রত্যেক পদক্ষেপ 
সবপানে সহকে করিতে হইতেছে, তাতেও কি পা স্থিব কবিষা 
ফেল! যাইতেছে ? যেখানে নিশাস্ত হড়া-গড়া, সেখানে চন্ুঃ স্থিণ 
হহয়] বাতিতেছে, ক্ষণকাল হঠবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হইতেছে, 
অজ্ঞাতে মুখে হাঁধ হায় শব্দ ও চক্ষে জল বাহিন হঈ হছে, আব আমাদেএ 
বোঝাওযাণা ব্রাঞ্ষণজী তীয় হইলেও ঠাহার উদ্দেশে কটুবাক্য ও কুবাক্য 
শর্গত হঈতেছে । সে আপন খোঝা বহনেব ক্েশ কমাইবান জন্তই 
নিশ্চয় আমাদিগকে এ কুপখে আনিষাছে, কিন্তু গাঁলিতে ত আাহা৭ 
পরুশোধ হর না! এখন গ্গন্ত উপায়ও আদ নাই, কেননা এখন 
[করিতে হহলে, যতটুকু এইবপে আস। গিয়াছে, সেইরূপেই ত ততথানি 
পথ ফিরিতে হইবে ! শুতরাঁৎ মবিয়াছি, না মরিতে বসিরাছি ! এইরূপে 
প্রতিপদে প্রাণনংশয়শঙ্1 স্বীকার করিয়া চড়াই পথ ভাঙ্গিতে হুইল! 
'মাপন বুদ্ধিন দোঁষে এই বিপদ ঘটাইয়াছি, ঈশ্বরের অক্কপা বোন্‌ দুখে 
বলিব ? বরং তাহাবই ভরসাতে দেহ জীবন সরব্বস্থ সমর্পণ করিতে হইল। 
অতঃপব, আঁমাব এই স্থণেব এই দিনের দিন-লিপিতে এইরূপ লিখিত 
আছে--“আমি সকলকে সাবধান করিয়। দ্িতেছি--যদি অ।মি সশরীবে 
ফিরিতে পারি, অবশ্ত আমার এ উপদেশ-দানের সার্থকতা খইবে; 
উপদেশ এহ যে, কেহ কাশ্লরও কথায় কখনও যেন এরূপ দীর্ 
পাকদাপথে অগ্রসর না হন, কেহ যেন আত্মীয় স্বজন লইয়াও এ পথে 
না আসেন। আসিলে তিনি আপনাকেও যেমন, তহাদিগকেও 
তেমনি বিপন্ন করিবেন। আবানও বলি, পাকদাগ্ডিপথের স্থবিধাব 


পাঁকদাঙ্ডি পথের চড়াই । &৭ 
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পপি পাশ 


কথায় কেহ বেন শ্রণোভিত না হয়েন, জীবনকে এখন-তখনের ভীষণ 
সংশয়-পথে ফেলিয়া স্ুবিধা অস্থবিধাব গণন। কি? অধিক কি, 

এপথে একজন যাত্রী সঙ্গী মিলে না যে, তেমন দুর্ঘটন| ঘটিহে, সে 
অস্তিম-যাত্রাৰ সমস একজন সমধন্ী তীর্থযাত্রীয় মুখ দেখিমা বা আঁহাব 
জাঁতসারে প্রাণভ্যাগ ঘটে 1” বাস্তবিক এপথ এমনই ভয়ঙ্কর বটে। 
এ পথেন আব এক গুণ, ৫1৭ মাইল পথের মধ্যেও গয়ত জলেৰ উপাধ 
নাউ । এখন তৃক্জা ক শুঞ্ধ হইয়া যায়, পদদ্বয় আরও যেন ক্রাস্ত ও 
ছুব্বল হইযা যাব, ইচ্ছামত ঠিকৃ হইয়া পা পড়ে না । আবাৰ যেমন চড়া 
অবস্থাঁয়, উতশত অবস্থাতেও একপ বিপদ) কাঁবণ পথ একহ-রূপ, এবং 
সময়ে সমষে এ উতবাঁত এমন দীর্ঘ যে ৩।৪ মাইল ক্রমাগত নামিহেষি, 
অথচ উ৩বাঠ ফুলায় না, যেমন ক্লান্তি তেমন পিপাসা, তেমনি প্রতিপদে 
পদচ্থগন হইয়া মুইর্ডমধ্যে অতলম্পশখাদে গড়াইযা পড়িয়! ভবলীলা- 
সমাপ। সম্তীবনা | ফণওঃ এ পথেব ভীষণতাব কথা বর্ণনা করিয়। শেন 
বশ ষাধু ন'। এগ মঙ্কার্ণ ও সংশয়ক স্কটপথের মধ্যেও সময়ে সমষে 
এক-আধটু প্রশস্ত স্থান পাওয়া যায়। তখন বোধ হয, যেন জীবন 
পাইলাম! মন্ধে হয়, শ্থিপদে একটু শীঁড়াই, সঙ্গীদিগের সুখ একবাব 
দেখিয়&লই ! আবান কোথাও ব। হঠাৎ একটা ঝরণাও পাওয়া যায়। 
৩খন ঈশ্বরের সুব্যন্ত গভীর করুণা দেখিয়া ঝরণার স্তাঁয় চক্ষেও জল 
ঝরিতে থাকে । আমাৰ ঠিকৃ এই অবস্থাই হইয়াছে । কিন্ত বিপদেও 
সুখের স্ৃডি হয়, আব ঠিক তেমনিটা দ্বেখিলে স্মরণই বা না হইবে 
কেন % তাই এ অবস্থায়ও কৰি রঙ্গলালের কবিতা মনে পড়িয়াছে-- 

কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে, 

শিথরীর গ্রাম অঙ্গে চারু শোভ। করে, 

যেন রঘুপত্-হিদে হীরকের হার, 

ঝলমল ভান্ু-কবে করে অনিবার ! 





৪৮ উত্তরাখণ্ড -পরিক্রম । 


সহিত জঞ শপ শি মস 


ভরস| করি, কবি এমন বিপদে পড়েন নাই । কিন্তু এমন বিপদে 
পড়িয়াও সুখী হওস্না যাষ এমন ছুই চাঁব্টা কথ। 'লখিয়৷ রাখিয়! 
গিয়াছেন ! 
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মড়ার গ্রাম । 


ভিজি5 ভিজতে বভকষ্টে আম একটী শ্রাম পাতলাম। গান 
পাঁউলাম, কিন্ত আএ্রষ পাইলাম ন!। গ্রামেন লোকে সেই প্রা 5ঃকাঁলের 
অজঙ্জ বুষ্টা! দিন, সব লেহ আপন সাপন ঘতেব খান্ধনা । খস্ধা বি 
কঁবিতেছে, গল্প করিতেছে, ঠামাটি খাহতেছে | আমাঁদেব ছঃখ কেহ 
দেখিল ন' ও একর 1,০5৬ আমাবে। গাজখ দিতে এন্ধত খল লা 
অন্য সময শইলে আম মানুষে একপ আচবণ দেখিয়া! আশ্চর্য্যান্বি 5 
হহতাণ খা! বহ্পতোনাপ্তি বিগ হয ভাঠভাম, কিপ্ত এ াবজ” 
অবন্থা গেক্প কোন ভাবেন উদম হইল ন| $ ধীবে ধীরে সকলে মিণিয়। 
১টা ঘনের ইাঁচেন নীচে ঈ।ড়াঁহল।ম, কওক বুষ্টি রক্ষ! হইতে লাগিল । 
কিন্ত প্রীৰপে কতক্ষণ দাড়াহষা থাক। বাধ ? বিশেল৩ঃ ক্ষুঙ্গায় শবীৰ 
অত্যন্ত কাহব, গাভীব একট। উপাঁয় চাই। এইরূপ ভাব্যভাবন্ুর সময় 
একটা স্ুন্দণ টুকৃটুকে; ঘাঁঘবঝ-পর|, হাম্তমুখী বাণিকা নামিয়। আসিয়া 
তাহাদেন ঘবেল স্পড়। দেখাহন1 দ্ণ। খলিন, খোন।॥ এখানে বস । 
আমন ভস্নে-ভয়ে সেইখানে গিপ্লা বসিলাম। কিন্ত অনধিধ্ণা্ে, শুদ্ধ ১টা 
ছোট বাঘিকাঁব কথান্ন আসন গাড়িয়া এরূপ পাকা হইয়! বসা স্কাল নয 
বিবেচনা অঙ্ী বালাৰ পরাঁমশে চৌদুবী বা গ্রামেয মগ্ডণ যে বাঁখান্দাষ 
বদিয়াছিল, শাহার নিকটস্থ হহয়! অনেক কাকুতি:মিনতি করিলে চৌধুবী 
বহু বিরক্তির সহিত থাঁকিতে সন্মতি প্রকাশ করিল । গুনিলাঁয়, চৌধুবীর 
সম্মতি ভিন্ন, ইচ্ছ! হইনেও কাহার আশ্রয় দিবার অধিকার নাই। 





মরাড় গ্রাম । ৪৯ 


অপীপদাসপোপাশাসপপিাপিপজপীন 





সস 








পপ কপি শি 


ধাহাহউক, আমর! অনুমতি পাওয়ার পর পূর্বোক্ত পিঁড়া হঈতে অদুরবর্তা 
একটা ক্ষুদ্র কুঠুরিই আশ্রয়ার্থ পাইলাম । সেটা ক্ষুত্র দোতালার কাঠের 
কুঠুরি, কুঠুরিব মধ্যে আগুন জালিবাব ও পাক করিবার উপযুক্ত কয়েক- 
থানা পাথর বসান আছে। সদ্যঃ আগুন জাঁলিবার উপায় না হওয়ায় 
ক্ষুধাশীস্তির দিকেই প্রথমতঃ মনোনিবেশ হইল । শিঙ্গাড়৷ ব। পানিফলের 
পালো যাহা কিঞিৎ স্ঙ্গে ছিল তাহার সঙ্গে ঘি ও চিনি মিশাইয়া তন্বারা 
কিছু জলযোগ কর। হইল। পুথিবী এতক্ষণ আমাদের চক্ষের উপর 
নিতান্তই দুরিতেছিল, এখন একটু শান্ত হইল। তৎপরে ক্রমে পাকের 
আয়োজন । ৃ 
কিন্তু কষ্টের দিনে একবারে সব সুবিধা হইয়। উঠে না। পাঁকের 
জন্য কাঠ যাহা পাওযা গেল, তাহা প্রায় ভিজা । সে ভিজা কাঠের ধুম, 
দিনাস্তের আহার বলিয়াই কষ্টে সহা হইল। কিন্তু জল আনা আরও 
কষ্টকব €ইল। কেনন! গ্রামখানি খুব উপ্চুর উপর বলিয়া তাহার পথও 
সেইরূপ উচ্চু। সেই উপ্চু পথ দিয়া ঝরণায় যাইতে হইবে । ঝরণাও 
'আবার একটু দুব এবং ঝরণার পথও দেই উচু দিয়া কিছুদূর গিয়া 
পরে ঢালু । ইহাঁেও তত ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বৃষ্টির জলে সেই উপ্চু ও 
ঢালু পথ আজ অত্যন্ত পিছল ভইয়াছে। এপথে জল লইয়! বারবার 
যাতায়াত কি কষ্টকর ও ভয়ঙ্কর! জল আঁনিবার জন্ম অন্ত দিনের মত 
রালাকে বল! গেল, বাল৷ আজ অস্বীকার। পাহাড়ীলোকের চক্ষুলজ্জা 
ব। সমবেদন্ড। খুব কম, সময় বুঝিয়া ক্রমেই সে নিজমুত্তি ধরিতেছে। 
পাহাড়ী বলিয়াও বটে, আর তা ছাড়া নুতন চাকর বা নুতন ঘোড়। 
ধ্রূপ-প্ররুতিরই হইয়া থাঁকে। মালিকের চালানো দেখিয়। প্রথমে 
তাহার মালিককে বুঝিগ্ঝ। লয়, পরে যথাসম্ভব আপন চালে চলিতে 
থাঁকে। তার্শক কর! যাইবে, আপনাঁদেরই সকল কষ্ট সহা করিতে 
হইল । অপরাহে কোনরূপে আমাদের দ্িদ্ধপক ভোজন সমাপন হইল। 
৪ 


৫০ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 


চিরকালই ভোজন কর! যাইতেছে, কিন্তু সেই নিত্য ভোজনের মধ্যে 
মনে করিয়। রাখার মত কথা অতি কমই থাকে । অদ্যকার ভোজনের 
কথ! মনে করিয়া রাখার মত বা মনে থাকার মত বলিয়া তাহা এমন 
করিয়া লাপবন্ধ করিলাম । আর এই মরাড় গ্রামের রাজপুত অধিবাসী- 
দিগের ব্যবহারের কথাও বহুদিন মনে থাকার কথা বটে । তাহাও যদি 
না থাকে, কিন্ত এই বালিকা কন্তাটীর সদয় ব্যবহাবের কথা কি বহুদিন 
মনে থাকিবে না? নিশ্চয়ই থাকিবে । নিষুরতা অপেক্ষা দয়ার প্রভাব 
যে অনেক বেশি । আমরা সেই ককরুণাময়ী বালিকাঁটীর প্রার্থনামত 
আগেই তাহাকে ১টা গুটা স্ৃতা, ২্টা ছুরঁচও ছটা পয়সা “দচ্ছিণা” 
দ্িয়াছিতাম। পৰে শ্রামবাসাদিগেব অসদ্ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান 
করিয়া জানিলাম, আগন্তক লোক কোনরূপ অস্থথ বিস্খ দিয়া যাউবে, 
বলিষ! াহারা নীচের আগন্তকদদিগঞকে জীয়গা দেয় না। কদাচিৎ, 
জায়গা দেওয়ার জন্ত গ্রামে যদি কোন পীড়া! দেখা যায়, গ্রামের মণ্ডল 
তাহার জন্য দায়ী । বাস্তবিক নীচের লোকের শরীর সেরূপ নান 
ব্যাধির মন্দিরই বটে । তথাপে ৩১টা রুক্ষতা ভাল নহে! যাহা হউক 
অন্য বিষয়ে তাহারা কোনরূপ রূঢ়ত। প্রকাশ করো নাই, খরে আশ্রয় 
দিয়া ঘরের ভাড়াও লয় নাই। ৩৬ আনায় /১ সের খাঁটা হুদ্ধও. 
মিলিয়াছিল। 
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১০ই বৈশাখ, প্রভাত । 
অদ্য আকাশ পরিষ্ষার, হান্তমুখে দিনের গ্লাবস্ভ দেখা দ্িল। এই 
দিনের জন্য, এমনি একটি আশ্রয়ের জন্ত, কাল কত কষ্ট গিগ্াছে। তাই 
এ দিনকে সহস! ছাড়ি! দিলাম না, স্ানাহ্িক পারিয়া লইলাম | চেষ্ট। 
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করায় একটা বাঁক /০ আনায় /॥ আধ সের ছধ আনিয়া দিল। কিছু 
জলযোগ করিয়া আমর! এখান হইতে রওনা হইলাম । 

অদ্য চড়াই কম, উতবাই খুব বেশী অর্থাৎ ৪ মাইিল। কিছুদ্ুব 
উঠিয়াই সরস-সৃন্তিকাময়, সম ওলপ্রায় একট। স্থানে পহুছিলাম । দেখি- 
ল(ম, চন্জ্রমল্লিকাঁর মত হৃবিদ্রাবর্ণণ অসংখা ছোট ছোট ফুল মাটিতে 
কুটিযা *স্থানটাকে আলে! করিয়া! রাখিয়াছে। কুলগুলি বথার্থই মাটা 
ফড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের গাছ দেখিতে পাইলাম না। সেস্থান 
ছাঁড়াইয়। আরও দুই পা উঠিয়াই তৃতীয়া শ্রীমতী আনন্দ ভবে আমাকে 
বলিয়! উঠিলেন, এ দেখুন সম্মুখে পর্ব ত-শ্রেণীৰ মাথা সাদা সাদ! মেঘের, 
মত বরফ দেখ! যাইতেছে আমি দেখিযাই হঠাৎ আনন্দে অধীর 
হইলাম, ভাঁবিলাম, তাইত, ঠিক বরফই ত বটে! কিন্তু ঠিক বিশ্বানও 
তইল না । মনে মনে কহিলাম পর্বত-শৃঙ্ষে ববফ, সে একটা আশ্চর্য 
বস্ত, এতদিন দেখা যাঁয় নাই, আজ হঠাৎই দেখা যাইবে? নিশ্চয় 
করিবার জঠ আমার্দের বোঝাওয়াল। বালাকে জিজ্ঞাসিলাম, এ পর্বতের 
মাথায় যাহ! দেখা যাইতেছে, শ্রগুলি সাদ! মেঘ, না বরফ? বালা 
কহিল, গর সমস্ত বন্ঈফই বটে। তৃতীয়। সহষাত্রী কহিলেন, দেখিতেছেন 
'না, যে গুঁলি সাদাক্স-কালোয়, সেগুলির কতক বরফ গলিয়া পর্বতের 
কালে! রং বাহির হইতেছে, কতক বরফে ঢাকাই আছে । নীচে গাড় 
নীলবর্ণ বরফশুন্ত পাহাড়, আর বরফের উপর সাদ! মেঘগুলি স্পষ্ট 
মেঘ রি বোধ হইতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? আমি 
দেখিলাম কথাগুলি স্নবই সত্য) বরফাবুত পর্বত শৃঙ্গ এই প্রথম 
আমি দেখিলাম। গুধু আমি কেন, এই প্রথম আমর! ৪ জনেই 
দেখিলাম। পুস্তকে চিরক্ষাল পড়িয়া আসিতেছি “চির-হিমানী-মগ্ডিত 
হিমাপ্রি-শৃঙ্গ,”* আজি তাহ! প্রত্যক্ষ করিলাম। কাজেই এ দেখার 
“এত আদর ও আনন্দ 1 আর পাছে, তাহ! মিথ্যা! হয় তাই এত 





৫২ উত্তরাথণ্ড-পরিক্রম | 


পিপিপি 


সংশয়াকুলতা । তারপর আমাদের ভারবাহী বাল] আরও একটু আনন্দের 
ংবাদ দিল; সে উহার মধ্যে ১টা স্থান অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া কহিল, 
এ উচ্চ মন্দিরাকার শুভ্র শৃঙ্টা গঙ্গোততরীর, তাহার বামে এ যমুনোত্তরী, 
আর গঙ্গোতরীর দক্ষিণধারে এ কেদারনাথ ! জানি-না জানি, তাহার 
কথা ঠিক হউক না হউক, কথাটা শুনিয়৷ আনন্দ ও কৌতুক আরও 
বাড়িয়া গেল। আমাদের গন্তব্য স্থান, আমাদের লক্ষ্যস্থল, যতদুর হউক, 
যত উতকট হউক, আজি ত আভানে দেখিয়া! তাহার নিশ্চয় পাইলাম ! 
আর কি, আমাদের কষ্ট সার্থক ! যত কষ্ট করিয়াছি, আবও যত কষ্ট 
পাহব সবই সার্থক! তখন সম্ভুখস্থ ঝাউগাছের সারির মধ্য দিয়া বরফা- 
বৃত তুঙ্গ শৃঙ্গ শ্রেণী ও তন্মধ্যস্থ গঙ্গোত্তরীব প্রতি পুনঃ পুনঃ সকৌতুক 
দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। অততাচ্চ ঝাউগাছগুলি বাযুবেগে অনবরত 
সৌ সো শব্দ করিতেছে, তুষারস্পর্শা বাঁযুপ্রবাহে শরীর শীতল হইয়া 
যাইতেছে, অতুযুচ্চ হিমালয়ের প্রাচীর তুষারশুভ্র মন্তকে দূর সম্মুখ 
ভাগ ঘিরিয়। ঈাড়াইয়া আছে, আর সেই হিমস্পশী বাযুগ্রবাহ আজি 
সাক্ষাৎ উপভোগ করিতেছি, কি আনন্দ! আজি মহাকবি কালিৰাসের 
হিমালয়-বর্ণন। স্বৃতি-পথে উদ্দিত হইল-_ 
ভাঁগীরথীনির্বরশীকরাণাং বোঁছু! মুহুঃ কম্পিত-দেবদাঁরুঃ। 
যদ্‌বাসুরন্িষ্মবগৈঃ কিরাত রাঁলেব্যতে ভিন্ন-শিখগ্ডিবর্হঃ ॥ 
আমরা! এখনও ভাগীরথীর ধারের রাস্তায় পড়ি নাই। আর কিছু দুর 
যাইলেই তাহ! পাইৰ। মহাকবির লিখিত দেবদারুও ই নাই, গাছ 
গুলি ঝাঁউ বলিয়! লিখিয়াছি, ঠিক তাহাও নহে। ঝাউগাছের মত 
আকার বটে, পাতা নাই, বৌটাই পাতার স্থানীয়, সর্ধোচ্চভাগে যেন 
এক একটী যোল-ডাল ঝাড় সাজাইয়! দিয়াছে! গাছতলায় যে ফলগুলি 
পড়িয়। আছে, তাহা আনারসের মত, মুকুলগুলি কন্টকিত, যেন কতক- 
"গুলি হরিতবর্ণ হুচ দিয়া সাজানে!। ঝাউ হউক, না হউক, গাছগুলির* 
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শব্ধ ঝাউগাছের মত, আর উচ্চতা ঝাউ বা দেবদারুর মত। অসংখ্য 
এরূপ ঝাউগাছের সারি চলিয়াছে, আর আমরা তাহ! দেখিতে দেখিতে 
চলিয়াছি। আর আজিকাঁর উতরাইও অন্ত দিনের তুলনায় অনেকাংশে 
কম কষ্টকর, আজ কিছু-কিছু দেখিবার অবকাশ পাওয়া যাইতেছে ও 
দেখিবার জিনিষও অনেকটা আছে । সুতরাং আজি অপেক্ষাকৃত 
আনন্দের দিন বলিয়াই আমরা অনুভৰ করিতে লাগিলাম। 

কিন্ত খাটি আনন্দের দ্দিন সংসারে বড় ছলত । আজিকার দিনেও 
আমাদের বড় একট! অস্থখের কারণ ঘটিয়! পড়িল। এই সময় 
আমাদের সহযাত্রী তৃতীয়া শ্রীমতীর হঠাৎ প্রবলজ্বর, শিরঃগীড়া ও সঙ্গে 
সঙ্গে অদম্য পিপাস! উপস্থিত হইল । পূর্ব হইতেই অনভ্যস্ত অতিরিক্ত 
পথশ্রমে সর্ধাঙ্গে বেদনা হইয়াছিল, তাঁগাব উপর গতকল্য বৃষ্টিতে ভিজিয়। 
সমস্ত পথ অতিক্রম করিতে হওয়ায় যে প্রবল জর আক্রমণ করিবে, 
তাহাতে আর বিচিত্রত। কি? জ্বরের কষ্ট অপেক্ষা পিপাসার কষ্ট আরও 
বেশি বোধ হইতে লাগিল। শীঘ্রজল পাওয়া! যাইবে বলিয়া আমর! 
জ্বরের জন্তা বিশ্রাম করিতে না দখা আশ্বাস দিতে দিতে শীঘ্ব শীত্র অব- 
তরণই করিতে লাগিলাম। বহুদুর নাঁম! হইল, কিন্ত জল আর পাওয়! যায় 
না। নিকটে ঝরণা দেখিলাম না । বাযু-প্রবাহে আন্দোলিত ঝাঁউ- 
গাঁছের অবিরাম শব্দে ঝরণার কলকল শবের ভ্রম হইতে লাগিল। জ্বরের 
তৃষ্ তাশ্বাসের অতীত হইয়! পড়িল। তথাপি উপায়াস্তর নাই বলিয়! 
রোগিণীকে £িইয়! কষ্টে অবতরণ করিতেই লাগিলাম! উত্তরাইও 
কি কিছুর্েই ফুরায় না! উতদাঁইএর পথে কত কি দেখিতে পাইলাম । 
গথের সন্মুখবর্তা ও গার্খবর্তী সারি সারি শত শত রেখাক্কিত পর্বত গাত্রের 
কি সুন্দর দৃষ্ত ! পাহাঁড়ীদিগের সোপানক্রমে প্রস্তুত অতি স্বপ্পপরিসর 
শস্তক্ষেত্রগুলির কি বিচিত্র কান্তি! কিন্তু কিছুই আমাদের উদাস দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করিতে পারিল না । পিপাসার ব্যাকুলতায় আমাদের দৃষ্টি 
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কেবল জলের দিকেই নিবিষ্ট । দুর হইতে সর্ধনিয়ে নদীগর্ভ দেখিতে 
পাইলাম, তাহা কতক আসন্ন বোধ হইল ও আসন্নবোদধে কত আশাজনক 
হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার নিকটবর্তী হইতে পারিতেছি না, উত্তরাহ 
কিছুতেই শেষ হইতেছে না। এমন কি প্রত্রবণের কলকল শব স্পষ্ট 
কর্ণগোচব হইতেছে শথাপি এ পথ ফুরায় না। বনু আশা নৈরাশ্যের পর 
একটা লোক ধন্মশালার পখ দেখাইয়! দ্িল। পথটা! প্রদক্ষিণের মন 
বহু ঘুরিতে ঘুরিতে ধন্মশালায় গিয়া পন্ছছিল | বোম্বাই প্রদেশের মহাত্মা 
গোকুলদাস-রামদাস নামক ধনী এখানে এই ধর্মশালা স্থাপন করিয়াছেন । 
ধন্মশালার নিকটেই ১টী নিম্মলধার নির্ঝর । নির্বব পায়! আমাদের 
রোগিণী ত বটেই, তাব সঙ্গে আমরাও যেন প্রাণ পাইলাম । 


০ 


লালুরি-ধর্মশাল। । 

পাহাড়ী পল্লীর মধ্যে যত ধর্ম্শালা দেখিয়াছি, তন্মপ্যে এটা একটা 
মনোরম ধশ্মশাঁলা | এটী বেশ উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত, অঙি পরিষষার- 
পরিচ্ছন্ন, গোময় লেপনে মেঝেটা ৮ দ্বিন অন্তর শোধিত হইয়া থাকে । 
ঘরটা এঁরূপে পরিষ্ণার রাখ, বাত্রীদিগের তত্বাবধান করা, যাত্রীদের বাসন 
না থাকিলে মালিক স্বনামার্কিত করিয়া! যে বাসনগুলি দিয়াছেন, তাহা 
যাত্রীদ্দিগকে দেওয়।,* এই সকল কাজের জন্য মালিকের মাসিক বেতন 
দানে দেবদত্ত নামক একজন ব্রাঙ্গণ নিথুক্ত আছে। দ্বেদত অঠিি 
ভদ্রতা ও মনোষোগের সহিত এই কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছে দেখলাম । 
ব্রাঙ্গণ বলিয়া রাজ। সাহেব (টিষ্রীর মহারাজ ) তাহার বাস্তর খাজন। 
গ্রহণ করেন না, তাহার যে একটু “ক্ষেতি” আছে, তাহারই ৭২ টাকা 
করিয়! খাজন! তাহাকে দিতে হয় । “ক্ষেতি”্র জন্য তাহার কয়েকটা গরু 
মহিষও আছে, ত৷ ছাড়া মুদিখানার দোকানও ১ খানি আছে। গরু 








্ট্ণ  আ 


লানুরিধর্মশালা । ৫৫ 


(সপ ওসব || পি স্সশশিলিশি 


মহিষের গোহাল ও দৌকান সবই তাহার বাড়ীতে এবং সবই ধশ্ম- 
শালার সংলগ্ন । ধন্্শাঁলার নিম্নেই তাহার ক্ষেত । স্থতরাঁং একরূপ বাড়ীতে 
বসিয়াই দেখদন্তের সকল কার্য চলে। শন্ত ক্ষেত্রে গরু মহিষ লাগিলে 
বাড়ী হইতেই তাহা দেখিতে পাঁওয়| যায়, সুতরাং শম্ত রক্ষার বেশ 
সুবিধা আছে। আর নিকটেই নির্বর থাকায় ক্ষেত্রে শন্তই ঝা কি সুন্দর 
হইয়াছে! আমরা ধন্ধশালা হইতে গভার নিয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, 
এঁ শম্তক্ষেত্র শিগ্ধহরিতবর্ণময় ১ খানি বিশাল আসনের স্তায় আমাদের 
চক্ষু নীতল করিতে লাঁগিল। শস্ত রক্ষার স্থবিধার কথা যেরূপ বলিয়াছি 
ধর্মশালার যাত্রীদিগের জন্ত তাহার দোকানের কার্যেও তেমনি সুবিধা 
দেখিলাম । আরও এক স্থবিধ৷ এই যে নিঞ্তে এক কার্ষ্যে যাইলে স্ত্রী- 
পুত্রেরা অন্ত কার্ধ্যে হাত দেয়, এইরূপে তাহার কোন কার্য্যেরই ক্ষতি হয় 
না। ফলতঃ নানাপ্রকারে দেবদত্তকে আমর! বেশ ম্ুখীই ৰিবেচন' 
করিলাম। দেবদত্ত সপরিবারে যেমন সুখে আছে, বাত্রীরাও তাহাদের 
নিকট আসিয়! তেমনি সুখী হইতেছে । আমরা ত দেবদত্ের স্ত্রী-পুক্ত 
কন্তাঁদির *নরল ও সদ্দয় ব্যবহারে নিতীস্ত আপ্যায়িত হইলাম । তাহারা 
কাজের লোক হইলেও অবসর করিয়! কতবার আসিয়! আমার্দের খোঁজ-খবর 
লইল, কতবার কতকখা জিজ্ঞাসাবাদ করিল। আলুর জন্ত জানাইলাম, 
তখনি একজন ক্ষেত হইতে /১ সের আলু তুলিয়া আনিয়া দিল। হুপ্ধের 
দরকার, অবিলম্বে ছুগ্ধ /১ সের ছুহিয়া দিল। আলুর সের ৩ আনা ও 
হপ্ধের সের 1৭০ আনা লইল। তা সেই জনমানব-শৃন্ত, মৃত্তিকা পর্য্য্ত- 
শূন্য পর্ব/ময় রাঁজ্যে ইহ! মন্দকি1? ফলতঃ একদেবীর স্থানে ছুইটাই 
যেমন অস্থুস্থ। হইলেন, আশ্রয়টী তেমনি ভালই পাওয়া গেল। 
দেখিলাম, পথবাহী বছলোক এখানে আশ্রয় লইয়৷ থাকে । 
আমাদের পাকের সময় গড়োয়ালবাসী একদল বণিক্‌ ১ গাল ছাগের পৃষ্ঠে 
গমের বেঝ! চাপাইয়া ২ জন রাখাল সহ আসিয়া! উপস্থিত হইল। 


€৬ উত্তরাখণ্-পরিক্রম। 


সাক 


বলদের পিঠে যেমন ছুই ধারে ছাল! চাঁপাইয়! রাঢ়দেশের লোকে 
নিকটবর্তী নানাস্থানে চাউল বিক্রয় করিতে লইয়! যায়, এ সব অঞ্চলে 
পাব্বত্পথে তেমনি ছাগলে পিঠে ছুইদ্দিকে বালিশের খোলের মত 
ছোট ছোট থলিয়! চাপাইয়া মাল আমদানি রপ্তানি করে। এক 
একটা ছাগ।০ সের ।২ সের পর্যাস্ত বোঝা লয়। রাখাল দুইজন এই 
ছাঁগলেন পালের পিঠ হইতে বোঝা নামাইয়া লইয়! পাহাড়ে উপব 
তাহাদিগকে চরাইতে গেল। বণিকেব! ডাল রুটা পাঁকাইতে মনোনিবেশ 
করিল। এই সময়ে আরও একদল পথিক উপস্থিত হইল। এই 
দলে ৮ জন লোক ছিল। হারা পঞ্চকোটেব রাঁজা-বাহাছ্ুবেব জন্ঠ 
গঙ্গোন্বীর জল লইয়া বৈদ্যনাথে চড়াইতে গিয়াছিল। 

এদিকে আমি আপন দ্লেব পীড়ার খোৌঁজখবব লইতে লইতে 
জাঁনিন্, পারিলাম যে তৃতীয়! শ্রীম তীব জ্বরেব সহিত বক্ত আমাশয়ও 
দেখ! দিয়াছে । শুনিয়া! বড়ই চিন্তিত ভইলাঁম। এই বোগ অত্যন্ত 
কষ্টদায়ক এবং সময়ে উপুক্ত চিকিৎসা না হইলে মারাত্মকও হইয়া 
থাকে । পাহাড়ে পথে এই সকল গীড়া হইবান বিশেষ সম্ভাবনা, 
ইহ! পুর্ববেই বিবেচনা! করিয়! আমাদেব দূরদর্শী চিকিৎসক-শিবোমণি 
শ্তামাদাস ভায়! অজীর্ণজাতীয় রোঁগ সমুহেব নানা ওষধ আমাকে দিয়া- 
ছিলেন । অবস্থা বিবেচনা করিয়! আমি সর্বাঙ্গ সুন্দৰ নামক ওষধ উক্ত 
গীড়িতা শ্রীমতীর জন্ত ব্যবস্থা করিলাম । 

সন্ধ্যার সময় রাখাল ছুইজন ছাগের পাল চরাইয়! আসিয়! 'দেবদতের 
দত্ত ১ট। ঘরে পুরিয়া রাখিল। আর আমর! সকলে সেই *র্মশাল৷ 
পবিপুর্ণ করিয়া বসিলাম। বহুপথিকের সমাগমে ধর্মশাল! আজি 
সবিশেষ গুলজার) সপরিবার দেবদত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সকলের 
প্রয়োজন পূরণ করিতে লাগিল। সকলের ভোজন সম্পন্ন হইলে' 
তাহার ছুটি হইল। 


লালুরিধর্ম্মশাঁল| । ৫৭ 


ভোজনান্তে ভয়ানক শীত বোধ হইতে 'লাগিল। অবগ্ত ষত 
অগ্রসর হইতেছি, শীত ক্রমে বেশি হওয়ারই কথা, কিন্তু এত বেশি 
হইবার আবও একটু কারণ ছিল। ধর্ম্মশাঁলাটীর একদিকে মাত্র পাহাড় 
আবরণ শ্বরূপ হইয়া আছে, অন্ত ৩ দিক একবারে খোলা । তথাপি 
তেমন প্রাস্তরের মধ্যে নহে, ইহাও ভাগ্য । সঙ্গের শীতবন্ক্েই একবপ রক্ষা 
হইল। সুরেশ বাবাজী আমাকে আপাঁদ-মস্তক সর্ধাঙ্গ আবরণকারী শে 
১টা খুব গরম পৌঁষাকু দিয়াছিলেন, যেটাকে অত্যন্ত ভাবী, অপ্রয়োজনীয় 
*ও বিজাতীয় বলিয়া এতকাল অবহেলা করিয়া আসিতেছিলাম, অন্য 
তাহাতে সর্ধাঙ্ আচ্ছাদন করিয়া শীতে পবিত্রাণ পাইলাম । আর আব 
সকলেও আপন আপন কম্বলগুলি কতক বিছাইয়া কতক গায়ে দিয়া, 
নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলেন। আমরাও শয়ন করিলাম, কিন্তু ততটা নিশ্চিন্ত 
*হইঠে পারিলাম না । আমাদের দেশের লোক, নিজের দ্রব্যাদি এপ 
ভাবে অজাঁত বহু বিদেশী লোকের মধ্যে খাকিলে এ সকল দ্রব্য অনেকটা 
অরক্ষিত অবস্থাতেই রাখা হয় বোধ করিয়া, সেরূপ স্থানে কিছু অস্বচ্ছন্দ, 
কিছু সতর্ক ও সন্দি্ধ থাকাই যেন সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে করে। 
আমাদের দেশের স্বভাব ষেবপ হউক, স্থুখের বিষয়, পাহাড়ে আজিও 
এরূপ মনে করার ফাবণ উপস্থিত হয় নাই । যাহা হউক, শীতের প্রবল 
প্রতাপে আমাদের বেশিক্ষণ কিছু মনে কবিতেও হইল না। সর্বাঙ্গ 
ঢাকিয়া অবিলম্বে আমর! গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত *হইলাম। প্রত্যুষে 
জাগিয়! দে, আমর! ভিন্ন, সকলেই স্বন্ব স্থান শুন্ত করিয়! শেষ 
রাত্রিতেই মলয়! গিয়াছে । আমাদের যেখানে যাহ! ছিল, তাহা সেইরূপই 
আছে। ছাতা, ভুা, লাঠীগাছটি পর্যান্ত কোন পরিবর্তন হয় নাই। 
১১ই বৈশাখ । 

অদ্য প্রভাতে আীাদের বড় তাড়াতাড়ি নাই। পাঠক বোধহয় 
বুঝিতে পারিতৈছেন যে গীড়িতা সঙ্গিনীদের বিশ্রামের জন্ত আজি এখান 


৫৮ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 


পপ 








রর ৯ 


হইতে যাওয়। কর্তব্য নহে বলিয়াই আমর! বিবেচনা করিয়াছি । সেই 
জন্ত সকল কার্যে আমাঁদিগের আজি কিছু শৈথিল্য বা ওদাস্ত ৷ 

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধশ্মশালার অদুর নিয়েই ১টা স্থুলধাঁর নির্ঝর 
আছে। ঝরণাটার নীচে একটু সমতল স্থান থাকায় শ্লানের ০েশ 
স্বিধা হষ্টল। ঝরনাব সন্মুখে রাস্তার পার্থে ডালিমেৰ খুলের মত 
কতকগুলি টুকটুকে লাল ফুল ও অন্য কয়েকটা গাছে গাছ-পরিপূর্ণ 
এক রকম শাদা ফুল কুটিয়াছিল, পুক্ঞার জন্ত তাহা কতকগুলি তুলিয়া 
আঁনিলাম। আসিয়া দেখিলাঁম, ঘবের মেজেটা গোময়-লিপ্ত, শুফ ও 
সমতল ত আছেই, তবে কল্যকাঁর যাত্রিবাহুল্যে যাহ! কিছু আবঙ্জনাময় 
হইয়াছিল, দেবদত্ত-গৃহিণীর প্রাত্যহিক মাজ্জন! প্রাপ্ত হইয়। আবার 
তাহ! বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে । আমরা আরও একটু মার্জন। 
করিয়া লইয়া পুরু করিয়। তথা পুজার আসন পাঁতিলাম। আসনের 
আমাদের অভাব নাই, সঙ্গে যে কম্বল-রাশি আছে, শয়ন, উপবেশন, 
আসন, আচ্ছাদন সকলকার্যেই সেগুলির বিনিয়োগ হইয়া থাকে । 
যাঁহাহউক, পার্বত্য প্রদেশের সেই দিরাবিল-নির্জনতায়, সেই নিত্য 
স্ুদ্ধ আসনে বসিয়া, পর্বতের স্বভাবস্থষ্ট উপহার স্বরূপ সেই নিম্মল ফুল 
জলে বড় তৃপ্তি পূর্বক আজি পুজ| করা গেল। ্‌ 

ভোজনান্তে দ্বেবদত্তকে'কাণ্ীর জন্ত বলিলাম। দেবদত্ত কহিল, উত্তর- 
কাণীর এক পাগ্ডাজী.আমাকে কাওীর জন্য বলিয়া গিয়াছেন, সে বোধ 
হয় আপনাদের জন্তই হইবে । তা আমি কাণ্ডীওয়াল। € জন বলিয়া 
রাঁখিয়াছি ; আমি কহিলাম সে আমাদের জন্তঈ বটে । কি একজন 
নহে, দুইজনের দরকার ৷ তুমি তাহার উপায় করিল্লা দেও। দেবদত 
কহিল দিতেছি । বলিয়! ছুই জন কাগ্ডীওয়ালাকে ভাকিতে বলিয়া দিল। 

আমি পাঁগাঁজীর পরোপকারিতার পরিচয়ে চমত্কৃত হইলাম । 
ভাবিলাম, ভবনেও তিনি নিশ্চয় চেষ্টা করিয়। ছিলেন । সেখানে সুবিধা 


পথের উৎপাত । ৫ 





এআ প্পা সপ শে আর 


করিতে না পারিয়া এখানে বলিয়া! গিয়াছেন । বাহাহউক পাগ্ারা 
যাত্রীদ্রিগের নিকট অর্থগ্রহণ করেন, সত্য, কিন্তু গাহাদের স্ুখ- 
স্বচ্ছন্দ তা জন্যও যথাসাধ্য চেষ্ট। করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

কিছু বিলম্বে ছুইজন কাগ্ডীওযাল! উপস্থিত হইল! দেবদত্ব ধবাস্ু- 
পর্যন্ত গাহাদেব প্রত্যেকেব ১।০ টাকা করিয়া মজুবি চুক্তি করিযা দিল। 
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পথের উতৎ্পাত। 


১২ই বৈশাখ । 

অদ্য প্রভাতে কাণ্ডীওয়াল৷ আমিতে বিলম্ব হওয়ায় আমি বড়ই, 
চিন্তিত হইলাম । কিন্তু গীড়িতা সঙ্গিনী ছুইজনে কহিলেন, আপনি 
চিন্তা কবিবেন না, 'আমাদের জন্য কাণ্ডীর দরকাব নাই । আমি কহিলাম, 
না, তাহা হহবে না, পীড়িত শবীরে এরূপ সাহস কবিতে নাই । এ সকল 
স্থান সেরূপ নয়। কতকদুব যাইয়া আর চলিতে না পাবিলে তথায় 
বিশ্রামে উপায় নাই। পাহাড়া লোক নীচের লোককে জায়গা দিবে 
না। আব আজিকার চটাও +0০ মাইলেব উপরে, বালাব মুখে শুনিতেছি। 
অতএব বিবেচন! করিয়। কাজ কর। 

তৃতীয়া শ্রীমতী কহিলেন, আমার জন্তই ত বেশি ভাবনা, আমি সুস্থ 
হইয়াছি। কাঁবরাজী ওষধে আমার রক্ত আমাশয় সারিয়াছে, জরও বন্ধ 
হঈয়াছে। 'দ্বতীয়! কহিলেন, আমিও একরূপ হাটিতে পারিতেছি। 
কাণ্তীতে আর প্রয়োজন নাই, ইচ্ছ! করিয়া আমরা কাণ্ডীতে উঠিব না। 
অগত্যা আর বেলা 'ম1 করিয়া! সকলেই আনরা যথাপুর্ব পদ্নব্রজে রওনা 
হইলাম। 

অন্য চড়াই কম, উত্তরাই বেশি, এই এক ভরসা ছিল। কিন্তযে 
কয় মাইল চড়াই, তাহাতেই বিষম কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। উঠিতে 


৬০ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম ৷ 


সস সপ ৬০০টি 
পপর পাপ এক 


উঠিতে এক একবার যেন উর্ধখাস উপস্থিত হয় । আবার সে সন্কীর্ণ 
সঙ্কট পথে দ্লীড়াইতেও যেন গড়াইয়! পড়িবার সম্ভাবনা হয়। তাহার 
উপর আজি আব এক বিপণ্‌ হঠাঁৎ উপস্থিত | সম্মুখে উদ্ধে চাহিয়া দেখি 
দেবতার গতিক বড় খারাপ, মেঘের আড়ম্বর হইতেছে । আমর! 
অপেক্ষাকত ভাল স্থান পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলাম । 
তাড়াতাড়ি করিলে কি হয় ? ণী তেমন স্থান পাবার সম্ভাবনা কি ? 
দেখিতে দেখিতে প্রবল বায়ু উপস্থিত হউল। আমরা যে যেখানে 
বসিয়া পড়িলাম। দ্রিক অন্ধকার হইয়! আসিল। এক একট! ঝাপ্টায় 
পাহাড়ের উপর হইতে আাদিগকে যেন ছুঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম 
করিল। আকস্মিক বিপদে, নিরাশ্রয়ে আমবা অজ্ঞানপ্রায় হইগ্রা প্রতিপদে 
যেন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম ! মাথার উপর দিয়া মেঘমাল! 
গঞ্জন সহকারে উতীর্ণ হইতেছে, তাহার সহিত প্রবল ঝঞ্ধাবাতে কাণ 
বধির হইয়া যাইতেছে । আচ্ছন্ন মুদিত দৃষ্টি বাহিরে লুপ্ত হইয়া হৃদয়ের 
মধ্যে যেন উন্মীলিত ও জাগণ্রত হইল । 'তখন বাহাপ্রকতির বিষম লীলার 
ন্যায় অন্তঃকরণে জগন্মাত! পরমাপ্রক্কতিকেও যেন তেমনি লীলোন্মন্তা 
দেখিলাম! প্রাণভয়ে প্রাণের মধ্যে আকুল ক্রন্দনে ডাকিয়া কহিলাম,-- 
কালী কত নাচিছ রঙ্গে, রণরঙ্গিণি! যোঁগিনা সঙ্গে, 
এলাইয়ে বেণী, কেশ কাদম্থিনী, ছড়ায়ে পড়েছে সকলি অঙ্গে ! 
পদ্দ-ভরে ধর! করে টল-মল, উথলে জলধি, আকুল সকল, 
অন্বর হরে চরণ-কমল, সংহর' থোর রণ-তরঙজে ! 
এমা, যুগে যুগে ক 5 জাগিবে দানব, নিয়ত কি শিবে নাশিকে সে সব, 
করে অসি, মুখে ভৈরব রব, রবে কি ম! গির-সঙ্গে ; 
দেবে কবে দেবে চির-জুরধাম, স্থর-সিদ্ধ সবে হবে সিদ্ধকাম, 
নিজে নিত্য ধামে করিবে বিরাম, হেরিবে ভবে কপা-অপালে ! * 
1 ঈ এই গান খাস্বাজ__একতালায় গে) 0 





পথে বিবিধ দৃশ্ত । ৬১ 








মাধষেন কাতর ক্রন্দন শুনিলেন ! বাত্যার বেগ কিয়ৎ কাল প্রবল 
থাকিয়া ক্রমেই কমিতে আরম্ভ করিল, মেঘ সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গেল। যদিও বায়ু প্রবাহ বহুক্ষণ থাকিল, কিন্তু ক্রমেই বেগ খর্ব বোধ 
হইতে লাগিল । বৃষ্টিগ আশঙ্কাও দুর হইল । কি আশ্চর্য্য! *মুহূর্তপূর্কে 
গ্রতিপলে আমাদের জীবনে সংশয় উপস্থিত হইতেছিল, মুহুর্তমধো 
আমারা প্রাণ ফিরিয়! পাইলাম! এ নিরাশ্রয় সঙ্কটস্থানে শিলাবৃষ্টি হইলে 
তাহাতেই শ্রাণ যাইতে পারিত ! কিছু ন! হউক, উপস্থিত প্রবল ঝড়েই 
আর একটু হইলে, আমাদিগকে উড়াইয়! মৃত্যুর দ্বিতীয় মুখ-গহ্বরের 
ম্ায় অতলম্পর্শ খাতে নিক্ষেপ করিত! কিন্তু জগন্মাতার কৃপায় আমর! 
সকলেই অক্ষত-দেহ ! কোথায় ঝড়, কোথায় অন্ধকার ! মুহুর্তমধ্যে সক 
দুর হইল । অন্ধকার দুর হইয়! চারিদিক যেমন পাঁরফার হইল, সঙ্গে সঙ্গে 
মনের অন্ধকীরও যেন অনেকটা দ্ুবগত হইল । কেননা, অন্তসময় মনে 
হয় না, এখন একবার স্প& মনে হইল-_ 

“রাখে কৃষ্ণ মারে কে* মারে কষ্জ রাখে কে ?” 
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পথে বিবিধ দৃশ্য | 


আমরা সম্ভাবিত অত্যাহিত-শঙ্কার নান! কথা কহিতে কহিতে, 
দেবতার আসীম করুণার কথ। আলোচন। করিতে করিতে আবার ধীরে 
ধীরে অখ্াসর হইতে লাগিলাম। আজ অনেকটুকু পথ অতিক্রম করিতে 
হইবে, মধ্যপথে বিশ্রামের ত অবসর নাই । বিশেষতঃ যেরূপ বিপদ 
অতিক্রম কর! গেল, তাহা স্মরণ করিয়। সামান্ত পথশ্রমেও আজি আর 
আমরা কাতর নহি ।, 

উপন্ষি উপরি বিপৎপাতে ও পথের হছূর্গমতায়, আমর! এ পথের 
অনেক রমণীয়তার কথ! লিখিতে বিশ্বৃত হইয়াছি। ভীষণ ও রমণীয় 








৬২ উত্তরাখণ্-পরিক্রম ৷ 


মাসি শপ স্পীপিীশি পা পাশা আপ শশী পপ শিপন পা পাপাপপশ সস জনশ পাট পপি পপিশীসিপ্ি সস পপ পা 





পরার. পম শর পো পপ সম 


ভাব সর্বত্রই আছে। ভাল মন্দ মিশ্রিত ছাড়! খাঁটি ভাল ব| খাটি মন্দ 
কোথায় ? এ কঠোর কর্কশ দেশেও তেমনি কোমল % ও কমনীয়তাও 
আছে । এই পার্ধগ্য পথেও পথের ধারে কত স্থানে কত ন্বন্দর সুন্দর 
ফুল দেখিযাছি, তাহার সীম! নাই । ঠিক অশোক ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ 
পুষ্পস্তবক ফুটির। স্থানে স্থানে গাছ আলো করিয়। রহিয়াছে, কিন্তু এ 
ফুল বাস্তবিক অশোক নহে। ডালিমে মত উজ্বল লাপ ফুলেব কথ। 
একবার লিখিয়াছি, উহাও প্রকৃত ডালিম কিনা তাছাতে সনে! 
বিন্বপত্রের গাছ ত'এপথে কোথায় দেখিলাম না, কিন্তু বিন্বপত্রেরই 
মত ত্রিপত্রপারী বৃক্ষ অনেক দেখিলাম । * এই সকল পরস্পর-সদৃশ বস্ত 
শৃষ্টি করিয়। বিশ্বপ্রক্তি কি আপন বিরাট ভাগাবে টবভব বুদ্ধি করিয়।- 
ছেন, না পরম-পুরুমের নয়ন রঞ্জন করা তাহাঁন অন্ত উদ্দেশ্য ! যাহা 
হউক পরম পুরুষের পবমাণুপ্রায় আভাস স্বরূপ কোটি কোটি জীব- 
সমুহ যে ইহাতে নিত্য বিমোহিত হইতেছে ও বিমোহিত হইয়া আছে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? আবার পুর্বে যেমন গন্ধহীন নানাপুষ্প 
নানাস্থানে রূপচ্ছটায় আলোকিত কনিয়। আছে বলিলাম, কোন কোন 
পথ ০5ম'ন সুগন্ধ পুস্পেন অপুর্ব স্ন্রাণে বহুদুব ব্যাপয়া আমোদিত 
রহ্যাছে। কোনস্থানে য্মেন তৃণলতাহীন, মন্ুষ্যেব প্চিহ--বর্জ্ধিত 
অতি উচ্চ পার্বত্য পথের কর্কশ দৃষ্ঠ, তেমনি নিম্ন ভাগে কোথাও 
কোথাও হুন্দর ঝরণার নিকটে বহু লতা-পাঁতায় ঘের! হরি কুঞ্জবনের 
কমনীয় দৃশ্ত! এ সকল স্থানে প্রত্রবণের স্বচ্ছ জলধার! দিবারাত্র 
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পা পপিাত 


» কানীধাম হইতে আমাদিগের রওনার সঙ্গয় এধামে নৃতন 'প্রচাগিত ত্রিশুল নামক 
১খানি সংবাদপত্রে কোন এক দেবী (নাম ন্মরণ নাউ ) এ পথের ্ুত্তাস্ত বর্ণন উপলক্ষে 
এখানে বিদ্বপত্রের অপ্রাপ্যতার জন্য বাত্রীদিগকে উহ! সংএহু করিয্া লইতে উপদেশ 
দিয়ছিলেন, তদমুসারে আমর! সময়ে উহা! সংগ্রহ করিয়া! শইয়াছিলাম।- নতুব। মহা 
বিপদে পড়িতে হইত । তুলসীও এপথে এরপ ছুশ্রাপ্য । 


পথে বিবিধ দৃশ্ত | ৬৩ 


পপ 








অবিরাম কল কল শবে প্রবাহিত হইতেছে, শ্রাম্ালোক প্রণালীপথে 
পী ধারা কত স্থানে কত শন্ত ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছে, কোথাও এ 
ধারাব নির্গমস্থানে একটা বাশের নল লাগায়! রাঁখিয়াছে, এ নল 
বাহিষা সেই স্ফটিকশ্বচ্ছ শীতলপারা নিম্নে না পড়িতে পড়িতে পাহাড়ীর 
“নজ নিজ জলপাত্র পুর্ণ করিয়া লইতেছে, হাত মুখ গ্রক্ষালন কবিতেছে, 
ইচ্ছামত আ্ান-পান করিতেছে । আবার অনেক স্থানে পর্বতের 
উচ্চদেশে এরূপ শ্রশ্রবণেব 'অভাবে পথিকের কিরূপ পিপাঁসা-ক্লেশ 
হয়, পূর্বে তাহার পবিচয় বিলক্ষণ পাওয়া গিয়াছে । ইতিপূর্বে যথায় 
আমরা বিষম বাত্ায় বিপন্ন হইয়াছিলাম, পর্ধতের সেই উচ্চস্থানটা 
একখারে তৃণ্ণলতার আবরণ-শৃন্ত, বৃক্ষের আশ্রয়-শূন্ত, যেন উত্কট 
মরুভূর্মি বিশেষ ; আবার /কাথাও এরূপ উচ্চদেশেই অতুযচ্চ বৃক্ষত্রেণী 
বহুদুর বাপিয়! ঘনচ্ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে পাহাড়ী 
লোক এরূপ উচ্চ ২১টা গাছ ভূপাতিত করিয়াছে । সেই ভূ-লুষ্ঠিত 
বিশাল বৃক্ষের, যুদ্ধ-হত মহান, বীরের স্তাঁয় স্থির চক্ষে দর্শনীয় কি 
বিচিত্র দৃশ্ত ! কোন কোন সারবান্‌ বৃক্ষ কাটিতে ন! পারিয়া তাহার 
মূলে আগুন লাঞ্ীইয়! মূল দেশ অর্ধাদগ্ধ করিয়াছে । যে অততাচ্চ পর্ধবত- 
পৃষ্ঠ লঙখন করিবার সময় বিহ্বলচিত্তে আমরা প্রমাদ গণিতেছি, হয় ত 
দলে দলে ছাঁগ সকল চরিতে চরিতে তথায় উঠিতেছে, ছাগশিশু ক্রীড়া 
ছলে তাহার মাতার গাত্রে ধাকা দিয়া পথের নিষ্ন গড়ানে ্কর্তিব সহিত 
অবতীর্ণ হইতেছে ও সেই সেই স্থলে যে ২1৪ট! নুতন তৃণ গজাইয়াছে, 
আকিয়। বাকিয়া তাহা লোপ করিতে করিতে চলিয়াছে। কিরূপে 
তাহারা ভারকেন্ত্র ঠিক্‌ রাখিয়া এরূপ বিষম ও ক্রমনিক্ স্থানে লম্ফে লক্ষে 
আরোহণ অবরোহণ করে, তাহ! তাহারাই জানে । এ সকল দৃশ্ঠ দেখি- 
বার, অথঙ্প বিহ্বল-চিত্তে আমর! দেখিয়াও দেখি নাই। এখন মনে 
করিয়া তাহ! লিখিতেছি । 





ভিন্ন ভিন্ন পথের কথা । 


আর কিছুদূর চড়াইয়ের পর আমাদের কষ্টের অনেকটা অবসান বোধ 
হইল । জ্রাগীরথীর কিনার! দিয়া আমাদের রাস্ত। আবন্ত হইল। হঠাৎ 
আঁমবা উ*হাকে যে-সে একট। পীর্কত্য নদীই বিবেচন| করিয়াছিলাম 
দেশেব সে বিস্তৃত ভাগীরথী নহে যে দেখিয়াই চিনিতে পারিব। দৃইধারে 
ছুই পর্বতের মধ্য (দয়! দ্বল্পকায়া হইয়া খরোতে প্রবল কলরবৰে চলিয়া- 
ছেন, কিরূপে এ মুর্তিতে তাহাব সে মুর্তির প্রত্যভিজ্ঞ| হইবে ? পাহাড়ী 
লোকের কথা-বিশ্বাসেই উহাকে ভাগীরথী বলিয়৷ মানিতে হইল। 
ভাগীরথীর স্নিগ্কবায়ুহিলোলে শ্রান্ত ও উত্তপ্ত শরীর শীতল বোধ হইল। 
ক্রমে ছুর্গম রাস্তার জন্ত যে উৎ্কট কষ্ট ভোগ করিতেছিলাম, তাহারও 
অবসান হইয়া আসিল। ঝরণার উপর ১টা কাঠের সেতু ও প্রশন্ত 
রাস্তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এতক্ষণে আমর! সড়ক রাস্ত! পাইলাম, 
আমর! টিহরী রাজধানীর পথ দিয়া আসিলে বরাবর এই সড়ক ব্াস্তাতেই 
আসিতে পারিতাম। কিন্তু পথ-সঙ্কেপের প্রলোভনে, বুদ্ধিভ্রমে, পাঁক- 
দাঙ্ডির পথে গিয়! অনর্থক এতদিন প্রাণাস্তকর কষ্টক্ষোগ করিয়। আসি- 
য়াছি। টিহরীর সড়ক পথ দিয়! বরাবর আসিলে অবস্ত আজি এখানে 
পহুছিতে পারিতাম ন।। কিন্তু 91৫ দিনের রাস্তার কমি-বেশিতে কি 
এমন ক্ষতি বৃদ্ধি হইত ? 

এস্থলে মন্থরি হইতে সমধিক প্রচল সুগম রাঁস্তাটীর একটা সটাক 
তালিকা দেওয়া কর্তব্য বিবেচনায় আমর! তাহার উল্লেখ করিতেছি। 

মন্থরি হইতে ২ মাইল জবর ক্ষেত। তথা হইতে ৩ মাইল স্থবাকলী। 
এখানে ধর্দশাল/ আছে। তথা হইতে ১ মাইল ঝাল্কী ধর্মশালা । 
ঝাল্কী হইতে ৮ মাইল ধনোটা ধর্মশাল! । তথা হইতে ৮ মাইল কানা- 
তাল। কাগাতালে ধর্মমশাল! ও সদাত্রত উভয়ই আছে। 


ভিন্ন ভিন্ন পথের কথা । ৬৫ 
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পীর 


কাঁণাতাল হইতে ১ মাইলেব পর ছুইটী সড়ক বাহির হইয়াছে । এক 
সড়ক সিধা ভডলান1 হইয়া! উত্তর-কাঁশী ও তথ হইতে গঙ্গোত্তরী 
গিয়াছে । অপর সড়ক এখান হইতে ১২ মাইল দূরবর্তী টিহরী রাজধানী 
হইয়া এ ছুই তীর্থে গিক়াছে । 

টিহরী রাজ্য বদরীনারায়ণেনই রাজগদী বলিয়া! মাঁনিত হয় এবং এ 
শদ্ীর মালিক বলিয়| টিহরী-নরেশও সেইবপ সম্মানিত হইয়া থাকেন । 
বাত্রিগণ সেইজন্য ভক্তিপুর্বক উক্ত মহাবাজেব দর্শনার্থ টিহরী রাজধানী 
হইয়াই উত্তর-কাশী গমন করেন। তদ্‌ভিন্ন, টিহরী পার্বত্য-প্রদেশের মধ্যে 
একটা অতি মনোরম উত্তম নগর | গঙ্গা ও ভিলঙ্গন। নামে নদীদ্বয়ের 
সঙ্গমস্থানের উপর এই রমণীয় রাজধানী সন্নবিষ্ট। ইহার দুই 
দিকে যের্ম এই খরশোতা নদী-যুগল, অপর দিকে তেমনি অত্যুচ্চ 
পর্বত লৈরব-প্রহরীর মূর্ভিতে নিত্য দ্ডাকমান। সুতরাং রমণীক় দৃশ্তের 
অনুরোধেও এস্থান দর্শনীয় বটে । টিহরা হইতে গঙ্গার ধারে ধারে সড়ক 
বাস্ত! উত্তরকা]শী পর্য্যন্ত ৪০ মাহল হইবে । 

টিহরী রাজধানী দ্বিয়! না ষাঁইলে, পুর্বে কাণাতাল হইতে ১ মাইলের 
পর যে স্থানে ছুইটী £সড়ক বাহির হওয়ার কথা লিখিয়াছি, এ স্থান 
হইতে ৮ মাইল দুরে ভডলান! নামক পূর্বোক্ত স্থান পাওয়৷ যায় 
ভডলানায় ধন্মশাল! আছে ও গঙ্গ। এখানে আসিয়া মিলিয়াছেন । 

এখান হইন্রেয নগুণ-ধর্শালা ৯ মাইল। নগুণ হইতে «& মাইল 
যাইলেই ধরাস্থর প্রসিদ্ধ ধন্মশালায় পছুছছান যায় । 

এই সকল সড়ক রাস্ত! ও রাস্তার মধ্যে পুল প্রভৃতি টিহরী-মহারাজের 
অধিকারস্থ বলিয়! তিনিই ধ্গুলি নিশ্নীণ করিয়! দিয়াছেন ও যখন 
প্রয়োজন হইতেছে, সংস্কার করিয়া দিতেছেন। টিহরী এখন গড়োরাল 
গাজর রাজধানী বলিয়া টহরীর মহারাজ বলিগাই তিনি বিখ্যাত। 


বর্তমান মহারাজ শ্রীমান্‌ কীত্তিশাহ বাহাছর ধার্মিক, শিক্ষিত ও মহাস্ম! 
গু 
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শশী পিপাসা ২ শপ লষ্প শা পপপসপীশ - লপাপ্পী পাপ শশা শপ শী শি মা 


ব্ক্তি। ইনি ইংরেজ-রাজের মিত্ররাজা। নেপাল-মহারাজের কবল 
হইতে ইহার গড়োঁয়াল রাজ্য ইংরাজরাজ উদ্ধার করিয়! দেওয়ায় তাহার 
সহিত ইহার এই মিত্রতা । উক্ত উপকারের প্রতিদান স্বরূপ ইনি নিজ 
গড়োয়াল রাক্ের অগ্ধাংশ ইংরেজ-রাজকে দিয়াছেন । তৎন্ছৃত্রে 
ইহাদের পুর্বরাজধানী শ্রীনগর প্রভৃতি অলকনন্দার পূর্ববপাঁর ও 
বদরিকাশ্রম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এবং মস্থরী ও ল্যাওরের সায় 
শ্রেষ্ঠ শৈলনিবাস ব্রিটিশ গড়োয়াল নামে ইংরেজ অধিকারে আসিয়াছে । 
উত্তর-কাশী, কেদারনাথ, গঙ্গোত্তরী, যষুনোত্তদী প্রভৃতি স্বাধীন 
গড়োয়ালের অন্তর্গত বলিয়া পুণ্যব্রত মহারাজ শ্রীমান্‌ কীর্তিশাহ 
বাহাদুর এ সকল তার্ধে যাত্রার পথ যথাসাধা সুগম করিষা দ্য়াছেন। 
উত্তরাখণ্ডের অধিকাংশ পবিত্র তীর্থভূমি আজিও তীহার স্াঁয় একজন 
ধর্মাত্বা হিন্দুরাজার অধিকারে আছে ইহা আমরা পরমভাগ্য বলয়! 
মনে করি। বদরিকাশ্রম হংবেজ অধিকারতুক্ত হইলেও নারাঁয়ণের 
সেবাদ সমস্ত বন্দোবপ্ত টিহরী-নরেশের কর্তৃত্বাধীন আছে । হতা 
ইংরেজরাজেরভ অন্যতম মহিমার নিদর্শন বলিতে হইবে! 








৬ 


ধ্রাপ্ু ও গঙ্গার দৃশ্য ৷ 


এখন আমর! যেখান হইতে আমাদের ভ্রমণ প্রত্তান্ত ছাঁড়ুয়। 
আনিয়া, সেইখান হইতে পুরর্ধার আরভ্ত করি । পাঠকের মনে 
আছে, আমব্রা গঙ্গার কিনারার সড়ক রাস্তায় পড়য়াছি। অদুরেই 
পথের পার্থে €টী বড় বড় মাঅবৃক্ষ দেখিলাম । আরও কিছু পরে 
সড়কের ধারে ধারে সারি-বুক্ষের রোপণ ও গোপিত বুক্ষগুলির 
রক্ষাবিধানও দেখিহে পাইলাম । তত্পরেই যে স্থানে আসিয়। উপস্থিত 
হইলাম, তথায় ভাগীরথীকে আর পরিচিত, কলইয়! দিতে হইল ন!। 


ধবাস্ু ও গঙ্গার দৃশ্য | ৬৭ 





পারা 





পপ কাস চধ 


এই গলাতীরবন্তী স্বানের নাম ধবান্থ ৷ শুনিলাম লালুবি ভইতে ইহা %॥০ 
সাইল পথ । এখানকাব চমত্কাব ধর্মশাঁল! স্বর্গগত কালী-কমলী-বালা 
মহাত্মাব পুণাকীর্তি ঘোষণা কবিতেছে | এই স্থানে ভাগীবধীর দর্শন 
কি মনোঁবম, কি পবিত্র, কি প্রাণাবাম! মনে হয়» এই তীব-নীরব 
শিলাখণ্ডেৰ উপব বপিয। দেঁবঠার ধ্যানে মগ্ন হই, এইজলে অবগাহন 
কবিষা* সবাহ্ান্তব পবিত্র হই, অঞ্জলি ভবিষ! এই পবিত্র জলে অভীষ্ট 
দেবতাৰ অঙ্চনা কবি, আব যাবজ্জীবন এই ধন্মশালাব ক্রোড়ে থাকির। 
দেহপাত কবি! * বাস্তবিক হবিদ্বাবের পৰ আব এমন অপুর্ব স্থান 
আমাৰ দৃষ্টিগোচব হয নাই ! ছুই তটে প্রকাণ্ড পর্বতেব পাদতলে গঙ্গা 
আপন খাতে সম-বিষম উপলখণ্ডে স্থলিতগতি ও ফেনিলমৃত্তি হ্যা 
কি প্রবল কনববেই ধাণ্বত হইয়াছেন! এই প্রবল নির্মল ধবলধাৰ 
সভা সত্য ভগবান খধঝী কব বর্ণনাব অন্ুবপ “ঝঙ্কাবকাবি” *গিবিবাজ- 
গুহাঁবদাণ” “দুবপ্রচানিগ “ছুবিতাপহাবি” ও “সব্বশুভকাবি |” তুমুল 
কলোপ শ্োলাপ্ন বঞ্চাবাতধবন্ব ভাষ দিবাবাত্রি অবিবামে কি প্রচণ্ড 
ভাবেই উশিত হইতেছে । বঙ্গাবলী অক্রমে, অব্যবস্থায, অনপেক্ষায় 
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+. বিবেকী-কবি ধা শিহণম এই জপ স্থান অধিক কবিযাই নিজ চিত্র-বুত্তির পণ্চিয় 
দিযাছেন, থা - 

শঙ্গা চীবে হিম-গিরিশিলাবদ্ধপদ্ম।সনস্ 

ব্রহ্মজ্ঞ।না গ্যসনবিধিন। যোগনিদ্রাং গতত্ত | 

কিন্তৈরব্যং মম সুদিবনৈ ধত্র তে নির্বিিশঙ্কাঃ 

সম্প্রঞ্ন/স্তে জবঠহবিণ। গাত্রকও বনে দূম্‌। 

মন্মার্থ_- হায়, তেমন সুদিন কি আমাৰ কখনও উপস্থিত হইবে, যখন আমি আহ্বী 

তীবে হিমগ্নরিং শিলাতলে বদ্ধপন্ম( সনে উপবেশনপুর্বধক ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস-বিধ।নে 
নিযুক্ত থ|কিয়৷ যুগ নদ্রয় নিষগ্র হইব, আর প্রবাণ হবিণকুল আম।প তৎক|লীন ম্পন্দহীন 
বহে নির্ভয়ে স্বদেহ ঘর্ষণ কবিয়া গাত্রকওঘন-হথ অনুভব কবিবে! 
বঙ্গবাসীর প্রচারিত শাস্তিশতকের অনুবাদ । 


৮ উত্তরাথণ্ড-পরিক্রম ৷ 


জি 





কি উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যরঙ্গেই অবিরাম ধাবিত হইতেছে! বেন এস্থানে 
শব্ধাস্তরের অবকাশ নাই ! দৃশ্তাস্তরের অবসর নাই ! বিচার-বিবেচনার 
স্থল নাই! এখাঁনে আসিয়া অনিমিষে শুদ্ধ দেখিতে হইবে, দেখিয়া 
বিশ্ময়ে অভিভূত হইতে হইবে! বাস্তবিক তাহাই হইল। কিন়্ৎ্কাঁলের 
জন্য বিন্ময়বিমুঢ় হইলাম। ধর্মশালায় নিজ নিশ্য-পুজনীয় মহাদেব 
থাকিতেও, স্বানান্তে উদ্ধত এঁ গল্গাজল পাত্রে পরিপূর্ণ থাঁকিতেও তীরে 
গিয়া তরঙ্গ-রঙগে ক্ষণে ক্ষণে আপ্ল,ত, অর্ধীমগ্সোন্মগ্ন পাষাণখণ্ডে উপবেশন- 
পূর্বক শুদ্ধ এ স্রোতের অঞ্জলিপূর্ণ জলে জলে একবার পুজ! কিয়! 
অসিলাম, পরে ধর্ম্মশালার বারান্দায় বসিয়া পুনর্বার আপন শিবপুজাদি 
করিলাম, আঁর জননী জাহৃখীর বিম্ময়করী মুত্তি অতৃপ্ত-নয়নে নিরীক্ষণ 
করিছে লাঁগিলাম। পুনঃ পুনঃ ভাঁবিলাম, “গঙ্গাসমং ত্রিভূবনে ন চ 
তীর্থমন্তি” এই বাক্য এখানেই যেন সম্পূর্ণ সার্থক | এইরূপ কত কথাই 
অনর্গল অশ্রান্তভাবে মনে আন্দোলিত হইতে লাগিল । কত মুনি-খষি, 
সিদ্ধ-সাধক, ভক্ত-ভাবুকের শতমুখে গীহ জাহ্ুবী-মাতার স্ততিণীথা স্ম্বতি- 
পথে উপস্থিত হইল । দিলীশ্বরের প্রিয়কবাশ্বর জগন্নাথের অপূর্বব গন্গাস্ততি 
“অমৃত-লহরী” আরও কত অস্বৃতময়ী বোধ হইল। ভারতচজ্জের নৃত্যৎ 
প্রায় পদাবলীনিবদ্ধ গঙ্গাস্তোত্র যেন গঙ্গাতরঙ্গের আকারে হৃদয় তট প্রহত . 
করিতে লাগিল । আমাদের দেশীয় প্রসিদ্ধ পদকর্ত। পণ্ডিত-কৰি দেওয়ান 
মহাশয়ের গঙ্গামাহাত্ম-কীর্তনাত্মক সঙ্গীতটীও কণদেশ ত"ধিকাঁর করিয়া 
বসিল। নিমিষের অবসর পাইতে না পাইতে আমাদের খাঁটি-কবি 
নটগুরু গিরিশচন্দ্রের ও ভাবুক-কবি নীলকণ্ের তনপুর্রব গীতিও আমার 
গ্রাণমন উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত করিয়! তুলিল। ফণ্গত: আজিকার দিন- 
যামিনী কি নিন্মল আনন্দেই যাপন করিলাম !,* 

* কেবল নাম-মালার উল্লেখ ন। করিয়। প্দগুলির একটু আধটু উদ্ধত করিয়। দ্িই। 
বথ। ভারতচন্ত্রের--- 


বমুনোত্রী | ৬৯ 





ধরাস্থ হইতেই যসুনোত্তরী যাওয়ার রাস্তা বাহির হইয়াছে। রাস্তা 
বড় ছর্গম বলিয়া! আমাদের বমুনোত্তরী যাওয়া হইল না। একজন 
বৈরাগী ও শ্রীযুত ভগবান্চন্্র সুখোপাধ্যায় নামে এক ত্রহ্মচাবী, এই 
হুইজন বাঙ্গালী এবার মমুনোত্তী গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বৈরাশী-বাবাজী 
কিছুদুর যাঁইয়াই ফিরিযা আসেন, ব্রহ্ষগাবীজী শেষ পর্য্যন্ত পঁহুস্ছিয়া- 
ছিলেন । গঙ্গোন্রী হইতে আমাদের প্রত্যাগমনের সময় তাহাদের 
উতুয়ের সহিতই ক্রমে ক্রমে সাক্ষাত হওয়ায় সকল কথা জানিতে পারিয়া- 
'ছিলাম। উক্ত ব্রন্মচারীজীর মুখে এ ছুর্গন তীর্থের যেরূপ বর্ণন! 
গুনিয়াছি, তাঁহাই এখানে বিবৃত করিতেছি । 

ধবাস্ত হইতে যমুনোত্তরী ৪০ মাইল রাস্তা হইবে । টিহরীমহাবাঁজেন 
নিয়5 চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে এই রাস্ত! পূর্বাপেক্ষা অনেকটা যাতায়াত-যোগ্য 
হইয়াছে । প্রথম প্রথম ১০1১২ মাইল অন্তর যে সামান্ত চটা আছে, 
তাঙীতে আটা, ঘি, লবণ, কদাচিৎ ডাউলও মিলে। একস্থানে 
১২ মাউলব্যাপী ১ট! বিষম চড়াই আছে, তাহাতে চটাও নাই । খাদ্যদ্রব্য 
সংগ্রহ করিয়া লইয়! যাইতে হয়। সদাব্রহ নাই, সাবুসন্নযাপীদিগের 
বিশেষ কষ্ট। কেবল পাগারগাঁও নামক ১টা স্থানে সদাব্রত আছে। 
এ গ্রামে সামান্ত ভিক্ষাও মিলে। কিন্ত সেখানকার নিয়ম, পুরুষেরা 
ছেলে-পিলে লইয়া ঘরে বসিয়৷ থাকে, আর' স্ত্রীলোকের ক্ষেতে চাষের 
কাঁজ করে, এ স্ত্রীলোকের! ঘরে না ফিরিলে ভিক্ষা পাওয়া যাঁয় ন!। 


স্পশীপীসপপীস্পীিশশ শিস শী পপ তা প স  ঞ »-_. 





জয় জয় গলে, জয় গঙ্গে । 
হরিপদ-কমল-কমল-কলদ্সে ॥ 
টল-টপ ঢল-ঢল, চলল ছল-ছল, 
কল-কল তরল-তরঙ্গে ! 
পুটকিত শিবজট' বিঘটিত সুবিকট, 
লটপট কমঠ ভূজঙ্গে ! ইত্যাদি। 


১ সী পপ পা পো আস 


৭০0 উত্তরাখণ্-পরিক্রম ৷ 





কখন কখন উদরের জালায় ভিক্ষার জন্য গন্তবা পথ হইতে ২৩ মাইল 
অনর্থক নীচে নামিয়া যাইতে হয় । কিস্তপথ কি রকম, তাহ! বল! হয় 
নাই, বলিতেছি শুনুন । 

পথ প্রায়ই বরফে আচ্ছন্ন, তবে বরফেব কম-বেশি আছে । কোথাও 
পায়ের গছ পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাঁয়। ডোবা পাখানি ধীরে ধারে উঠাইয়। 
আর এক পা বাড়াইতে হয়। প' পাহাড়ের দিকে হেসিয়াই ফেলিতে 
ইউবে। কি জানি বরফের নীচে পথ কোথায় কতটুকু আছে। রাস্তা- 
ভ্রমে একটু বাহিরের দিকে পুরু ববফের রাঁশির উপর পা! দিলে, বদি এ 
বরফ থসিয়। পড়ে, তাহাহইলে কি সর্ধনাশ! এ ববফস্তপের সহিত 
নিজেও তথ! হইতে স্থলিত হইয়া সহস্র সহম্্র হস্ত নীচে পড়িয়া প্রাণ 
হারাইতে হয়| এইজন্য পাহাড়েব দিকে ধেঁসিয়াই পা ফেলা কর্তব্য । 
পথ স্থির লক্ষ্য না হওয়ায় আন্দাজি আন্দাজিই বরফের উপর দিয়া চলিতে 
হইবে । এ বরফ খড়িলেই ঝরঝর করিয়া! ঝরনার জল বাহির হয়। আর 
মধ্যে মধ্যে আপনা-আপনিই বরফ ফুটিয়। ঝরণ! বাহির হইয়াছে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ঝারণার এ জল এত কর্নকনে যে তাহাতে হাত দেওয়া 
যায় না, বরফ অপেক্ষাও তাহা শীতল । . 

পথে মানুষের সঙ্গে দেখা হইবার যো৷ নাই। চারিদিকে বরফ আর 
জঙ্গল। তবে সে জঙ্গলে বাখ-ভালুক নাই। আর, কোথাও জঙ্গলও 
নাই, কেবল বরফের গাশি উদ্ধ, অধঃ, সম্মুখে পার্খে সর্ব ত-ুত্ডিতে 
সর্ধত্র ধপধপ করিতেছে ! না-প'শ্চম না-উত্তর মুখে এ রাস্তায় কয়েক 
দিন চলিতে চলিতে পাগাঁদিগের বসতি পাগারগাঁও বা! খরশালী নামক 
স্থান পাওয়া যায় । যেদিন পাগ্ডাগাওয়ে পঁছছিতে হখ» সে দিন ৬ মাইল 
চড়াই অতিক্রম করিয়। এ গ্রাম পাওয়। যায়। এ ৬ মাইল সবই চড়াই 
এবং এক-দম বরফ । সকালে বাহির হইলে বৈকালে এ পথখানি 
যাওয়। যায়। 


যমুনোত্তরী। ৭১ 


সা 


৯ সপ সপ ই পপ আত 


পাণ্ডার্গাও হইতে পরা ১দ্বিনে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিতে 
পারিলেই যমুনোত্তরী পছুছান যাঁয়। ও ৬ মাইল চড়াই এবং উহার 
মধ্যে আর চটা নাউ । রাস্তা প্রায় ১ হাত পরিসর আছে, কিন্তু প্রায়ই 
লক্ষ্য হয় না, বরফ-বর্ষণে অদৃষ্ত হয়! যাঁয়। এখানে নীলবর্ণ মেঘ 
সর্ঘদাই আছে এবং গুড়ি-গুড়ি বনক-বুষ্টি মাঝে-মাঝেই হইতেছে । 

পাঁওডার! যাত্রী পাইলে ৫1৬ জন দলবদ্ধ হয়! পাগাগাও হইতে বাহির 
হহয়া যমুনোত্তরী পঁহছেন। তথায় গুহার মধ্যে ধুনী জালাইয়া 
1কানরূপে দুর্জয় শীতে আত্মরক্ষা করেন। সপ্তাহকাঁল তথায় থাকিয়া 
পাগ্ডাগাঁওয়ে চলিয়া আসেন । আবার ৫ ৬ জন মিলিয়া একদল পাও 
যমুনোত্তরী রওন। হন । 

পাঁও]দের জন্য যেমন গুহা আশ্রয়স্থান আছে, যাত্রীদিগের জন্য 
শেমনি ১টা ধর্শালা আছে । অহমদাবাদনিবাসী শীযুক্ত টুনুভাই- 
মাঙ্জোলালভী এ ধন্মশালা নিম্মীণ করিয়। দিয়াছেন। কিন্তু ধন্মশালাটা 
হেমন প্রশস্ত নহে, উহার কাঠের ছাদ দরিয়া জলও ঝরে। ঠাণ্ডা হইতে 
সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়া স্বকঠিন। আর ঠাণ্ডাও গঙ্গোন্তরী অপেক্ষাও বহুগুণে 
বেশি। ঝরণার জল স্পর্শ করা যায় না। উপর পাহাড় হইতে অতিবেগে 
বমুনোভ্তীর ঝরণ। পড়িতেছে। অতিবেগে সে প্রবাহের পতনে গতন- 
সকলের পাষাণ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! প্রবাহের উপর টাই টাই 
বএফ ভাসিয়! যাইতেছে । সেজলে স্নান ত দুরের কথা, তাহা স্পর্শ 
করাই অসাধ্য । কিন্ত করুণাময় ভগবান্‌ নারায়ণ এরূপ সন্কটস্থলেও 
স্নানাদির উপায় করিয়! রাখিয়াছেন। এখানে টা উষ্ণকুণ্ড আছে। 
তন্মধ্যে ৬টার জল অত্যন্ত গরম। ৩টার জল গা-সহ|! গোচ। তাহাতেই 
অত্যন্ত উপকার হয়। যেমন ধুনীর কাঠের অভাব, তেমনি অত্যস্ত 
শীতের কষ্টের সময় প্র ৩টা কুণ্ডে গা ডুবাইলে সকল কষ্ট দুর হয়। 

অতত্যুষ্ণ কুণ্ডগুলিও যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা বলিতেছি। জাঁলানি 


পপ পাশিপ্্ট শত স্পস্রাসপ পপ শা পপ পাগাপপপা শি 





ন২ উত্তরাখগু-পরিক্রম | 


শী পপ পপ ৮ পপ আস 





শশা প্পাপীশপশীঁটি শপ পট শা পাপ পপপাপপপপপ্পেসপাসল সপাপলাি শপ এত সা এ সত 


কাঠের এখানে নিতান্ত অভাব । জঙ্গল যাহা কিছু আছে, শাহা বরষে, 
সর্ধদা ভিজিয়! থাকে | যাত্রীদের পাকের উপায় কি? উপায় এ 
গরমকুণ্ড। কুটী তৈয়াৰ করিয়া এঁ কুণ্ডের ফুটস্ত জলে নিক্ষেপ করিলে 
আধঘণ্টার মধ্যে উহ! সিদ্ধ হয়া! ভাসিয়া উঠে । চালু ভা”ল, আলুও 
বেশ সিদ্ধ হইয়! থাকে । অবশ্ত চাল-ডগাল, গামচায় বাধিয়! ছাড়িয়া 
দিতে হয়। এইকপে যাত্রীদের জীবন রক্ষীপক্ষে ভক্তের-ভগবান্‌ কোন 
অন্তপাঁয় করিয়! রাখেন নাই। তবে কিছু কষ্ট। কোন্‌ হর্মভবস্ত 
পাইবার জন্ত এরূপ কষ্টস্বীকাব কিতে না হয়? কষ্টই তগন্ত!, তাহাতে 
ভয় করিলে চলিবে কেন? আর মনকে প্রস্তত করিতে পারিলে, তীহাঁকে 
পাইবাব উপযুক্ত করিতে পারিলে, সে কষ্টও বোধহষ কষ্ট বলিয়া বোধ 
হয় না। 

ভাঁর পব ভগবদ্দর্শন । তগ্ুকুণ্ডের ঝরণাব উপরে ১টা ছোট পাষাণমষ 
মন্দিব আছে, সেহ মন্দিরের মধ্যে ভগবানের শ্তামসুন্দর চতুভুর্জ বিকুমূর্তি 
বিরাজমান | ভক্ত যাত্রগণ দশন করিয়। সকল ছুঃখ দুব করে। 

যমুনোত্তরী হইতে ফিরিয়া যাত্রিগণ উন্দুরকাশী আসিয়া পহুছে। 
আমসিবার এ রাস্তাঁও উত্তম নহে। ৩ৎপরে এ যাত্রীর! উত্তর-কাশী 
হইতে গঙ্গোত্তরী গমন করে। 

যমুনান্তরীর কথা সমাপ্ত হইল। এক্ষণে আমর! গঙ্গোত্তরীর পথে 
পুনব্বাব ফিরিয়া আমি । 

য্মুনোতবী সম্বন্ধে স্থপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ অভিধানে এইরূপ লিখিত 
হইয়াছে,-উহা! হিমালয়ের যমুনোত্রবী নামক শৃঙ্গের ৫ মাইল উত্তরে 
এবং পাঁচ-বাদর নামক শূঙ্গের (২০৭৩১ ফিট) ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিম 
উদ্ভৃত হইয়াছে । যমুনোত্তরী শৃঙ্গ ২৫৬৬৯ ফিট উচ্চ। পার্খবর্তী পাচ-বাদর 
শৃঙ্গ (২০৭৫৮ ফিট) হইতে কয়েকটা প্রশ্রবণ নিঃচ্যত হইয়াছে। 
এই পীচ-বাদর শৈলের মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ রদ আছে। যমুনোভিরী 


গঙার দৃশা। ৭৩ 
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হিন্দুর একটা পবিত্র তীর্থ । এখানে ৩টী শআ্োতোধার! একত্র সং'মলিত 
হইয়াছে । নিকটে বন্থুত্রাততা নামে ১টী উষ্ণ প্রতজ্রবণ আছে। উহাতে 
পিতৃলোকের পিগুদান পরম পুণ্যপ্রদদ । এতদ্ভিন্ন তথায় আরও কয়েকটা 
উষ্ণ প্রত্রবণ দৃষ্ট হয়। 


৬, 


গঙ্গার দৃশ্য । 


১৩ই বৈশাখ, মঙ্গলবার । প্রভাত। 

কল্যকার সায় আজিও আমাদিগের সুদিন, সুপ্রভাত! নিদ্রাভঙ্গেই 
মাতা ভাগারথীর পবিত্র দর্শন। তার পর জননীকে দক্ষিণধারে রাখিয়া 
তাহাঃ তীর দিয়! তাহার তরঙ্গ-লীল! দর্শন করিতে করিতে তদীয় সলিল- 
স্সি্ধ মন্দ পবন সব্বাঙে স্পর্শ করিতে করিতে) ধরীস্ হইতে রওনা 
হইয়াছি। অদ্য ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিলে ঢুডাগ্রামের ধর্দশালা 
পাওয়া যাইবে । পথ অধিক, দ্রুত চলিতে হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গার ধারে 
ধারে সিধা সড়ক দিয়া যাঁউিতে হওয়ায় তেমন কষ্ট বোধ হইতেছে না । 
অধিকন্ত অবিরামে গলাদশন, পাষাণে প্রহত গঙ্গাআোতোবেগের গভীব 
গঞজ্জন শ্রবণ, তরক্গতাড়িত নিগ্ধ সমীর সেবন ও গঙ্গার উভয়তীরস্ক 
তরুলতাপর্বতের মধুর-ভীষণ দৃপ্ত দর্শন প্রত্থতি কারণে অজ্ঞাতে অলক্ষিতে 
বনুপথ অতিক্রম করিয়। চলিয়াছি ৷ স্থানে স্থানেউভয়তীরে এত নিবিড় 
উন্নত সতেজ তরুশ্রেণী ও তিগ্ধহরিত গুল্সলতাগহন জন্মিয়াছে ষে অনেক 
সময় জাহৃবীর প্রবাহ একবারেই দৃষ্টিগৌচর হইতেছে না, হুর্ধ্যের সুতীক্ষ 
কিরণচ্ছট! গ্রবাহকে স্পর্শ করিতেও পারিতেছ্েনা, তরঙ্গাবলীর আন্ফালন- 
জনিত গভীর গঞ্জনে খরপ্রবাহ অনুমিত হইতেছে মাত্র । আবার কোন 
স্থলে হয় ত তরুলতা অতি বিরল, বহুদুর পর্য্যন্ত জাহ্‌বীর স্ফুর্তিশীল ফেন- 
ধবল নিশ্মল প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে । জননী জাহুবীর এই সকল অব- 
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স্থান অবলম্বনেই কবিগুক বাল্সীকি শ্বককৃত অতুল্য স্তোত্রে উক্ত গ্রবাহকে 
“তালতমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী-লতাচ্ছননং” পনুর্যযকরপ্রতাপবহিতং* 
“শঙেন্দুকুন্দোজ্জলং” এইরূপ বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন । 
মধ্যে মধ্যেই বক্রপথে সম্ুখস্থ পর্বতে গঙ্গার প্রবাহ দৃষ্টর ব্যবধানে পতি 
হণয়ায় বোধ ৬৯তে লাগিল, এই পর্য্যস্তই বুঝি প্রবাহের শেন, সন্ুখবর্তী 
ইশলশ্রেণী হইতেই বুঝি গঙ্গা নির্গত হইয়াছেন! স্থানে স্থানে উভয়- 
পার্খববনঁ পর্বতদ্ধয় এরূপ নিকটবর্থা হইসা প্রবাহের উভয়পার্থে দ্য়- 
মাঁন হইয়াছে যে একবিন্দু ওটের পর্ধান্ত স্থান নাউ! এইরূপে মর্ধযাদা- 
ভঙ্গ করাঁয় জননী জাহ্বী যেন সেই সেই স্থানে নিতান্ত নিপী'ড়িতই 
হইয়াছেন । আবার অনেকস্থলে তটের সুন্দৰ অবকাশ আছে, তথায় 
এটদেশে এক একটা প্রকাণ্ড পাথর এরূপ ভাবে পড়িয়া আছে যে, ,গঙ্গাব 
নেই প্রথম নির্গমকালীন তাহার ছজ্জয়প্রবাহবেগে বিজিত ইঙ্জেন 
এবাবশই ষেন অদ্যাপি সেইরূপ বিকল ও বিহবপ অবস্থার পড়িয়া 
আছে '। কোথাও প্রবাহে নিমগ্রপ্রায় এরূপ পাষাঁণখও্ড দেখির। জল- 
কেলিমগ্র মাতঙ্গযুখের উদ্ধীর ৩ মস্তক বলিয়। ভ্রম হউন্েছে। আমর! এই 
সকল বিচিত্র দৃশ্ত দর্শন করিতে করিতে পথবাহন করিতেছি, এমন সময়ে 
পূর্ব ধর্মশালার পবিচিত ১জন নেপালী সন্গ্যাসী আসি আমাদের সঙ্গ 
ধরিলেন। তাহার সঙ্গে নেপাল অঞ্চলের আরও ২ জন ছিলেন, ১টা 
চিরকুমারী ব্রহ্মগারিণী, অপরটা এঁ কুমারীর সঙগগেদর | নেপালী সন্যাঁসী 
আসিয়৷ আমাকে কহিলেন, * মহারাজ আপনিন এদ্িকে-ওদিকে কি 
দেখিতেছেন? সন্মুখভাগে একটু উদ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখুন, অই 
কৈলাসধাম দেখা যাইতেছে । আমি চাহিয়া দেখিলাম, যথার্থই 
জগন্নাথের বাঁ ভূবনেশ্বরের মন্দিরআকাবে তুষার-ধবল কয়েকটা শৃগ 


* আমরা যেমন সম্ম(ন করিয়া মহাশয় বলি, হিন্দস্থানীতে সেইন্সপ স্থলে মহারাজ' 
বলা রীতি। 
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দৃষ্টিগোচর হইতেছে । আহা কি বমণীয় দর্শন! ব্যোম কেদাঁব ! 
বিশ্বনাথ, কৰে তোমার পুর্ণ ও প্রকট অধিষ্ঠানভূমি কৈলাসধাম দর্শন 
কবিয়া ইহজন্ম সফল কবিব? এখন আভাসে যাহ! দেখিলাম, তাহাতেই 
গবম পুলকিত হইলাম । ক্ষণকাল স্থিবদৃষ্টিতে নিবীক্ষণ করিয় থাঁকিলাম। 
চলিতে চলিতে ক্ষণকাল পরেই শৃর্ঘ +যেকটা দৃষ্টুর অগোচর ভইল। ক্রমে 
আমাদের ক্লান্তি ও পিপাসা অধক হইয়া উঠিল। গঙ্গার ধাবেব সড়ক 
দিয়। ববাবব যাইতে হইবে বলিয়া অদ্য আমরা শুগ্ত কমণ্লু হাে হইয়! 
চলিয়াছি। অন্যদিন উহ! ঝবণাৰ জলে পুর্ণ করিয়া! গই। প্রয়োজন 
হইলে গঙ্গায় নামিয়া কমগুলু পুবিয়! লইব, ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। 
কিন্ত এখন বোধ হইতে লাগিল, আমবা যে সড়ক দিয়। চলিয়াছি, গলা 
হথা হইচুত অনেক নীচে । নাঁচে হউক, পিপাসাঁব জন্ত যখন জলেব 
প্রয়োজন হইয়াছে, কষ্ট করিয়! একটু নীচে নামিতেই হইবে | দেখিতে 
দেখিতে, একস্থানে নীচে নামিবার পথ পাওয়া! গেল। আশ্বস্তচিত্তে 
আমব! নীচে নামিতে লাগিলাম ' কিছুদুর নামিতেই ১টা ঝরণা পাওয়া 
গেল । কিন্তু গঙ্গা যখন নিকটে বহিয়াঁছেন, তখন ঝরণার জল কেন 
পাঁন করিব, এই বিবেচনা করিয়া ক্রমাগত নাঁমিতে লাগিলাম। নামিবার 
পথে গাছ-পাল! গুল্সাদিও অনেক পাইলাম, কিন্ত গ্গ! আর পাওয়া যায় 
ন|। ক্রমে এতদুব নামিতে হইল ও নামিতে এত কষ্টবোধ হইল যে, 
ইহা অপেক্ষা ঝরণার জল লওয়াই উচিত ছিল, ৫বাঁধ হইতে লাগিল। 
কিন্ত এতদুর নামিয়! ফেরাটাও ভাল হয় না বলয় আরও কঙকদুর 
নামিলাম। তথ। হইতে দেখ! গেল, আরও কিছুদুব নামিলে গঙ্গার 
ধার অবশ্ত পাওয়। 'খাইবে, কিন্তু এ ধারে সিধা খাড়াই, নামিয়৷ জল 
লওয়া ছু্ধর। অপর পারে নামিবার বেশ উপায় আছে দেখা যাইতেছে । 
এ পারেও তবশ্ত উপায় ছিল, নতুব! পথের চিহ্ন রহিয়াছে কেন ? কিন্ত 
শ্রোতের বেগে স্থানটা ধবস্‌ খাইয়! বৌধ হয় পথটা নষ্ট হইয়। গিয়াছে । 
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হায় এত কষ্ট করা বৃথা হইল! এতক্ষণে কতদুর পথ যাওয়। হহত। 
তাহা ন! হয় নাই হউক, পিপাসার কষ্ট ত দুর করিতে পারিতাম ! কিছুই 
হইল না, কষ্ট ও অনুতাপ সার হইল। বালা সঙ্গে থাকিলে অদ্য 
আমাদিগকে এত কষ্ট ও অনুতাপ ভোগ করিতে হইত না। সে 
আমাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিত যে এখানকার এত দূরকে এত 
নিকট দেখায়! কিন্ত সকল দিন সেঠিক্‌ সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারিত 
নাঃ কোন দ্রিন কিছু অগ্রে, কোন দ্বিন বা কিছু পশ্চাতে গড়িত: 
আজ আমরা তাহার অপেক্ষা না করিয়া! নিজ বুদ্ধিতে নুতন পথে চলিয়া 
ঠকিয়াছি। তাহাই আলোচনা করিতে করিতে উঠিতে লাগিলাম ও 
বহুক্ষণে পূর্বোক্ত ঝরণা গাইলাম। এখন পুনমষিকো ভব! সেট 
ঝরণার জলই আদব করিয়া খাও! ঝবণার জল নির্মল হইলেও গঙ্গা- 
ভুলের মত শীতল হইবার সম্ভব কি? ধরান্গুর ধন্মশালার নিম্নেই যে 
তুষার শীশুল গঙ্গাজলে স্নানপানাদি করিয়াছি, তাহার তুলনা নাই; 
শদবধি অন্ত জলে তৃপ্ত দুখগত হইয়াছে । কিন্তু তাহা বলিয়া! আজ 
ইহাকেও অগ্রাহ্া করিবার উপায় না । এই ঝরণার জল আজি 
অমৃন্স্থানীয়। ঘোড়া দেখিয়! খোঁড়া হইলেই ত হয় না, ঘোঁড়াকে 
ধরিতে পারিলে বটে। নতুবা আপন পায়েরই সম্মান করিয়া হাটিয়া 
চল্লিতে হয় । | 

ক্রমে পুর্বপথে উঠিয়! পুনর্ধার চলিতে আরম্ভ করা গেল। চলিতে 
চলিতে আজ একটী ত্ুন্দর দৃশ্য দৃষ্টিগোঁচর হইল। পথের গার্বর্তী 
পর্বতের নিন গড়ান হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে ভূরি পরিমাণে বন্ত 
ঝাউগাছ যেন শ্রেণীবদ্ধ সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে “বলিয়া বোধ হইল। 
তন্মধ্যে উর্ধাভাগের ঝাউগাছগুলি ঠিক দেবপ্রতিমার চালে সুসন্িবিষ্ট 
কলকার স্থায় বোধ হইতে লাগিল। হয় ত ইহা ইতিপুর্বেও, দেখিয়াছি, 
কিন্ত তখন তাহাতে চিত্তনিবেশ হয় নাই । এখন উহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য 


উত্তর-কাশীর পথে । ৭৭ 





রর পপ 





অনুভবের গোঁচর হওয়ায় চমৎ্কৃত হইয়া গেলাম । আরও কিছুদুর 
অগ্রসব হইলে কয়েকটা আপাদমন্তক-পুম্পিত পুণ্পবৃক্ষ আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিল। তন্মধ্যে কতকগুলি শ্বেত-পুশ্পসম্পদ্দে সুসজ্জিত, কিন্তু 
তাহাদেব সৌরভ-সম্পদ নাই । অপর গাঁছগুলি, যুথিকাঁর 'অপেক্ষাও 
ক্র, কিন্ত দিব্য সৌরছোদশাবী লবঙ্গের আকুতি পুণ্পে ও ভাহাব 
সুপ্রাণে দ্বিক্‌ উজ্জ্বল ও আমোদিত করিয়াছে । আমি শ্বেতপুষ্প কঙক- 
গুলি তুলিতে গেলাম। কিন্তু তুলিতে পাপ্ড়িগুলি খসিয়৷ পড়িল, 
কোন কাজেরই হইল না। মাঝে হইতে সেই ডালগুলি শ্রীত্রষ্ট হইল! 
দেখিলাম, এ ফুল তোল! অপেক্ষা গাছগুলি আপাদমস্তক এ শুভ্র ফুলের 
বাঁশিতে ভূষিত ইয়া থাকে, তাহাই উত্তম। তাহারা আমাদের স্তার 
এপথেৰ কত যাত্রীকে কতই আনন্দিত ও আপ্যায়িত করিতেছে ' 
আর এল ভোলায় সময় ন করিলাম না। ক্রমে কখনও দ্রুত, কখনও 
মন্থরগতিতে আমবা বাবা কালী-কম্বলীবালার ঢুণ্ডাঁর ধন্মশীলায় উপস্থিত 
হইলাম ।* কিছু উপবে এ স্থানে আরও ১টা ধন্মশালা আছে । সেখানে 
ঝরণ। নিকট, কিন্তু গঙ্গার ঘাট কিছু দুব। এজন্য আমর! এখানকাব 
ধন্মশীলাটাই আশ্রয় করিয়া বহু সাধুসন্ন্যাসী সহ এখানেই অদ্য মধ্যাংহ 
হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যাপন করিলাম । 


সিল দি আজ 
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১৪ই বৈশাখ, বুধব্মুর 

প্রভাতে পুনর্বার পথবাহন। অদ্য আমর! স্বিখ্যাত উত্তর-কাণী 
পঁহছিব। অদ্য ১০১১ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে । আমর! 
প্রভাত হইতেই খুব ভ্রুতপদ্দে চলিতে লাগিলাম। কোথাও কোথাও 
আমাদিগের গতিপথ হইতে ভাগীরথী আমাদের দৃষ্টির দুরবন্তিনী হইতে 
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লাগিলেন। গঙ্গাতটে প্রশস্ত চব পাঁড়য়া আমাদিগকে এঁরপ দুববত্ড। 
কবিতে লাগিল । এ চবে কৃষকেবা পাথবেব আলি দিয়া আপন আপন 
খণ্ড চিদ্কি2 কর্দিযা এইয়াছে ও উহাতে প্রচুব শত্ত জন্মিযাছে। ইহা 
অপেক্গ। অন্প বিস্তৃত চৰ ইতিপুর্বেও কয়েক স্থানে দ্েখিযাছি। পখেব 
ধাঁবে একস্থানে একটা চাঁবা অশ্বথবৃক্ষেব মুলে পাষাঁণবদ্। বেদীব উপ? 
এব খা'ন্ত দীনবেশে ঘড়ান কৰিষা গঙ্গাজল ও কিছু ছাতু লইযা বসিষ] 
আছে । আমন সমীপবর্তী ভইলে প্র ব্য'ক্ত 'মামাদিগকে কিছু ছাতু ও 
গঙ্গাজল লইতে অনুবৌধ কবিল। আমবা লিজ্ঞাদিলাম, কে এসকল 
দাঁন কবন্ছেন? এ্রঁব্যক্তি উর্ধে অঙ্গুলি নির্দেশ কবিয়া নীববে 
জাঁনাতল, ভগবান এসকল দ্রিঠেছেন । আমবা বলিলাম, বুঝিতে 
পাক্যা, আপন উম কাধ্য ককিতেছেন । আপনাব ঘব কোথায় ?, 
আদুন স্টপণে পর্বােব গাত্রে তাহাব সামান্য ১টা ঘব সে দেখাইয়া দিন । 
আম-' বড়হ সত্ষ্ট হইযা ১ কমওলু গঙ্গাজল মাত্র চাহী? নিকট হহ” 
লইফা হাহাকে আভ্তবিক ধন্যবাদ দিতে দিতে পুনর্বাব পথবাহন কবি 
লাগিলাঁম। 

এ পথে ২।১টা পার্বত্য নদী ও বড় বড় ঝবণ। দেখলাম । তাহা"! 
অবিণাম প্রবল গতিতে আপন আপন গতি-পথে প্রশস্ত খাও নিম্মাণ 
কৃবিযা গঙ্গায় আপিবা মিশিতেছে । আমাদের সড়ক বাস্তাষ সেই সেহ 
স্তলে সেতু নিন্মীণ কবিতে হঈযাছে। উ্াদেৰ মধ্যে ঢু'ডা হইতে ৩ মাহল 
পৰে নেটী পাওয়া যাষ, সেটাব নাম ছধ গঙ্গা ও দুধগন্গাৰ ৩ মাহল 
পবে বর্ণানদী। এ গুলি পথিকদ্দিগেৰ এ দীর্ঘপগে পবিশ্রাস্ত দেহের 
কম সাহাধাকাৰী নঙে। বড় বড় বৃঞ্ষও যাত্রীদিণের এবপ সহাষ ও 
তা এ পথে আছে। যেখানে সেখানে এঁকপ ঘনচ্ছাঁষ বৃহৎ বৃক্ষ 
দেখিনাম, তথায় একটু একটু বিশ্রামেষ লোভ আমবা সশ্ববণ করিতে 
পারিলাম না। উহাতে মন্দ হইল ন! বটে, কিন্ত তাহা-ত দোষ এই, 
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পথ 'কিছুতেভ ফুবাহতে চাহে না। প্রবাদবাক্যহই আছে,--'্দাড়ালে 
দণ্ড, বসলে কোঁশ, পথ বলে মোব কি দোঁষ।” 

অদুনে আমাদেয় পাকদাণ্ডি পথেব পবিচিত পাণ্ডাজীব সহিত আমাঁদেখ 
সাক্ষাৎ হইল। ঠিনি ও অশংও ২টা পাণ্ডা ধাত্রী সংগ্রহেব নিনমত্ত ১ মাইল 
কি তাহা কিছু অধিক পথ অগ্রসব হইযা আপসষাছেন । পাগাদের 
যেমন খীতি আছে, তদন্ুসাবে অপবিচিত ছুইজন আঁমাদেব পবিচয় 
পুজ্ঘান্তপুঙ্ঘকপে ভিজ্ঞামিতে লাগিলেন । আম! বাঙালী ব্রাহ্মণ, বিশেষ 5, 
বাবেন্রশ্রেণী শুনিষা একজন জিদ্ন কবিলেন যে আমা বাঙ্গালী বান্ড্রে 
পাক্ষণ বছু৩ জমান আছে। যথা বাজসাহীৰ অমুক, পাবনা অমৃক 
ইহ্যাদ; স্থতবাং আমিই আপনাদেব পাণ্ডা। আম কহিলাম, লক্ষ পক্ষ 
বাঁড়ীয*্ত লক্ষ লক্ষ বাঁধে ব্রাঙ্ষণ আছেন, তাভাতে তাহাদেৰ পন্পন 
বাধ্যব|ধক গাব প্রমাণ কিছু হয না। তাহাত৩ এ পাগ্ডাজী খাগা খুলিদা 
দেখাইলেন, তাহা? ব্গমানেবা প্প্রতোকেত এহবপ লিখিষ দিযাচছল, 
তাহাদেব বংখ।বলীন যে কেহ এখানে আসিবেন, তাহাবা সকছেহ 
উ"হাকে গাপ্ডা কৰিতে বাধ্য হইবেন | আমি কহিলাম যে আনম উহাদের 
বংশীয় কেহ নহি, ৩বে উ*হাদিগেব মধ্যে একজন আমান শিষ্য আছেন 
বটে। ৬শেষোক্ত কথাটা আমাব প্রকাশ ন] কবাই উচিত চিল। “বস্তু 
সহজ পথে সত্যই নিগত ভষ | আগত্যা আবও " কিছুক্ষণেব জন্ত আমাব 
বিপদ্‌ খাড়িক। গেল। আন আপাততঃ তাহাকে নিবস্ত কবিবাণ জন্য 
বলিলাম, আপনি ক্ষণকাণ বিলম্ব ককন। আমখ বড় পশশ্রান্ত, আগে 
আশ্রষে উপস্থিত হই, স্নানাহ্িক কবিযা জল গ্রহণ কবি, পবে আপনা- 
দিগেব অভিযোগেব মীমাংস। হইবে। পবিচি পাগাজী আমাদিগকে 
মাড়োযা বদিগেব এক পঞ্চাষতী ধর্মশালায স্থান ঠিক কব্যা! দিলেন এবং 
আমাদিগকে মণিকর্ণিকাব ঘাটে লইয়া! গিষা সঙ্থল্পপুর্বক তথায় স্নান 
কবাইলেন। ন্বানান্তে আমব! বাসায় আসিলাম। বাসার আনিযাও আমব| 
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বিশ্রাম করিহে পাই নাই। আমাদেব পুজান্িক সমাণ্ত হইতে না 
হইতে পূর্বোক্ত অভিযোক্তা পাণ্ডাজী আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । আঁমি 
দেখিলাম, মন্দ নহে, বতক্ষণ পাক সমাপ্তি না হয়, অভিযোগের একট! 
নিষ্পত্তি হইতে পারিবে | 
পাঁগ্ডাজী কহিতে লাগিলেন, দেখুন, এ তীর্থস্থান, ধর্ম উপার্জন 
ই লোক তীর্থে আসিয়া থাকে,ধন্মোপার্জনের পবিবর্তে অধন্ম উপা- 
আন না হয, ইহাই আপনাকে বিচাল করিয়া দেখিতে হইবে । বিচারের 
স্থল বিশেষরূপেই উপস্থিত দেখা যাইতেছে । কেশ না, আমার 
বজমান্গুলি বাঙ্গালী, আপণন৪ তাই । তাহারা বাঁ্জে্রশী, আপনিও 
বাংরক্ত্র । বিশেষ৩ঃ তাহাদের মধ্যে একজন আপনার শিষা । গুরুশিঝোর 
মধ্যে পবম্পব বাঁকালজ্ঘন অতি গুরুতর কথা। অর্ধদাবে অঠপনার 
ন। হয় যাহা হয় হইবে, কিন্তু আমাব ব্যবসায় ও জীব 1 পাছে মাঝ! 
সায়, হাই আমি অধিক লক্ষ্য করিঠেছি। আগণনও দদা কলিষ। 
সেইটা বিশেষ করিয়া দেখিবেন । আপনাব উপর মাম বিচারের 
ভার দিতেছি । 
আমি কহিলাম, ভয় নাই, আপনাব জীবিক! মাখা যাইবে না) 
গুরুশিষ্যের এ দৃষ্ান্তে আপনাব কোন ক্ষতি হইবে না। ভ্াাপনার 
যজমানের! যাহা আপনার খাতাঁয় লিখিয়া দিয়াছেন, তাহ! মাম মনো- 
যোগ পুক্বক দেখিয়াছি । তাহাদের কাহারও বংশাবলীর আমি কেহ 
নহি। সুতরাং আমার শিষ্য যাহা লিখিয়। দিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
কথ! আমার লঙ্ঘন কর! হইতেছে না। কেননা) নিজবংশীয় ভিন্ন 
অন্ভের সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখেন নাই। তবে আমাও শিষ্য আপনার 
যজ্সমান, এজন্য আমার সঙ্গে আপনার সাধারণ পাও! অপেক্ষ! ঘনিষ্ঠতা 
আপনি দেখাইয়াছেন। আমিও তাহাই মানিয়৷ লইয়। তদনুসারে 
কাধ্য করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার বর্তমান পাগাকে আমি পুর্ব 


উত্তব-কাশী। ৮১ 


পি শিল্পি 
শি পাপা সি শশাত সিএ 


একদ্ধপ কথ দিয়াছি | শাহ লঙ্ঘন কবিলে আমাব জ্ঞানকত নিজবাক্য 
লজ্ঘন-জন্ত ধর্মহানি সম্ভাবনা আছে। তাই আমি আপনাব সঙ্গে এত 
তর্কবিতর্ক কনিতেছ্টি, নতুবা! আপনাবা সকলেই আমাব পক্ষে সমান 
মান্ত। ভরসা! কবি, হাতে আপনি আমাৰ উপব অসন্তষ্ঠট ৰা বিবস্ত 
হহবেন না! । পাগ্াজী ইহাতেও কুতর্কে নিবস্ত হইলেন না, কিন্তু শামি 
তাহাব, অসাব প্রতিবাদে প্রত্যেকবার উত্তবদানে আব মনোযষোণ না 
ককিযা ভোজনেব চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। দেখিষ| শুনিষা পাগাভী 
নিবস্ত হইলেন। 

উন্তব কাশীতে অনেক গুলি ধন্মশালা আছে । অন্ঠান্ত ধর্মশালাগুলি 
আমি বিশেষ লক্ষ্য কবিয়া দে খে অবসব পাহ নাহ। কিন্তু বাবা কালা 
কম্বলীবাঙ্জ' সাধুব এট ধর্মশাল! যে আঁ শ্রেষ্ঠ ও সুব্যবস্থামষ ধর্্মশীলা, 
তাশ অনান্ধাসেই বলা যাইতে পাবে। ধর্মশালাটী অনেকটুকু স্থান 
আধকাব কবিয্া] আছে । প্রশস্ত অঙ্গনে চতুদ্দিকে ঘব, ঠিকৃ মধ্যস্থলেও 
ঘব আছে 1, ৬ব.নর দক্ষিণবাবে, মাত! ভাগীবথী যখাষ অববধল কল্পোল- 
কলবৰে প্রবাহিত বহিযাঁছেন, তাহার দ্বিকে সম্মুখ কবিষ! দ্বিতলে যে 
গ্রশত্ত খোলা বান্দা আছে, তাহা ও হৎসংপগ্ন ১টী কুঠুবি আমবা 
অধিকাৰ কবিযাছিলাম । নক্নতলে পাকেন ব্যবস্থা হহযাঁছিল। নিয়ে, 
উপবে অধিকাংশ ঘবই যাত্রীতে পর্পুর্ণ, কিন্তু" সকল ঘবই পবিফাৰ 
পবিচ্ছন্ন। ধর্মশীলাব কার্ধ্যকাবকটীও হাস্তমুখ, সবলচিত্ত, স্বকর্ম্দে অভি- 
নিবিষ্ট । পবিচষে জানিলাম, বুলন্দসহব জেশাষ হহাঁৰ নিবাস, নাম 
বিহাবীলাল বহবা । €কান্‌ যাত্রীৰ কি অভাব, ইনি স্বয়ংই শ্বেচ্ছাক্রমে 
কর্তব্যবোধে তত্সমুদাষ অন্ুপন্ধান কবিষ! পুবণ কবিতেছেন ৷ ভোজনেব 
জন্ত চাল, ডাল, আটা, ঘ্বুত, লবণ, লক্ক। আ'দ, তভোজনপাত্র থাল! ও 
জল-পাত্র ঘড়ু। আদি, শয়ন উপবেশনেব জন্ত শতবঞ্চ প্রভৃতি যাহাব 
যাহা দরকার প্রত্যেককে শ্রীর্থনীমত সেই সেই প্রব্য আনাইয়া, 

ঙ 


স্পা, 





৮২ উত্তরাখণ্-পরিক্রম। 
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সপ 





অ+ সস, ০ রি” রা 


দ্বিতেছেন। উক্ত দ্রব্যাদি দেওয়া, লওয়! প্রভৃতি কার্ষের জন্ত তাঁহার 
অধীনে চাকর নিযুক্ত আছে । উহা ভিন্ন, যাত্রীদিগের ওষধের প্রয়োজন 
হইলে, তাহাও এখানে পাওয়া যায়। ধর্মপুস্তকের প্রয়োজন হইলে 
তাহাও পাঠ করিতে দেওয়া হয়। সকলই এখানে সংগ্রহ কর! আছে! 
ফলতঃ এরূপ ধর্মশালা ইতিপূর্বে আর আমি কখনও দেখি নাই। 
বাজারে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একরূপ মিলিল। এখানে 
চাউল 1 আঁনা ও আলু %৭ আন! করিয়! সের পাওয়া গেল । 

উত্তর-কাঁশী স্থানটাও অতি সুন্দর | কাশীক্ষেত্রের নামে আমাদের ষে 
নিত্য উৎসবময়, অসৎখ্য সৌধময়, অগণ্য জনকোলাহলপুর্ণ, অন্নপূর্ণার 
মুক্তভাগ্ারব্বরূপ বিস্তীর্ণ শিবরাজধানীর ধারণা আছে, যদিও এ ক্ষুদ্রাতি- 
ক্র স্থান তাহা নহে, তথাপি ইহা! মনোরম । ইহাতে উর্ধাসংখঠায় ১২৫ 
কি ১৫০ ঘর লোকের বসতি হইবে। সুতরাং সে কাশীর তুলনায় ইহা 
নির্জন, নিস্তব্ধ । তরঙ্গোন্সন্ত সমুদ্রের তুলনায় নিস্তরজ হূদ যেমন দেখায়, 
ইহা তেমনি । উভয়ই শোভার আধার, কিন্তু উভয়ের উভয় শোভ৷ 
পরস্পর পৃথগূরবিধ । 

নিজ্জন বলিয়া এস্থানে গাম্ভীর্য ভূরিপরিমাণে বর্তমান । বিশেষতঃ 
চতুর্দিকে প্রকাও প্রকাও পর্বত দণ্ডায়মান থাকিয়া এখানকার ,ক্ষুত্র সম- 
তল প্রান্তরটাকে অথব! এর প্রীস্তরমধ্যবর্তী ক্ষুদ্র লোকালয়টীকে বিলক্ষণ 
গাভীর্য্যময় করিয়াছে। তদ্তিন্ন গঙ্গা যেরূপ অনন্তকাল ্যাপিয়! দিবা- 
রাত্রি অবিরামে প্রচণ্ড কল্লোল-কোলাহলে উত্তর-কাশী বেড়িয়! প্রবাহিত 
আছেন, বারাণসী নগরীতে সর্বদা সেরূপ মহোচ্চ প্রাকৃতিক কোলাহল 
নাই। পক্গাত্তরে, এখানকার বনতির সংখ্যা কত যৎ্সাঁমান্, তাহ! পূর্বেই 
লিখিয়াছি । দোঁকান ২ খানি মাত্র আছে । তাঁহাতেও চাউল মিলিল ত 
আটা মিলিল না । দধি ছুগ্ধের ত কথাই নাই । একটা পোষ্ট আফিন্‌ 
সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে দোকানদারই পোষ্টমাষ্টীর এৰং 


উত্তর-কাশী ৷ ৮৩ 


সিল পেপসি পাশ হা আতপ পিস 


দোকানের কিয়দংশই এঁ পোষ্ট আফিন্‌। পাগাগণও অতি দরিদ্র । 
তাহাদের বসতির মধ্যে মধ্যে, সামান্ত সামান্য শস্তক্ষেত্র, ও শশ্াক্ষেত্রের 
এদিকে ওদিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা দেবমন্দির ৷ এ শস্তক্ষেত্র না 

কিলে শুদ্ধ পাঁগাগিবিতে পাগাঁদিগের জীবিক1 নির্বাহ হয় না। 
শীর্ঘযাত্রীর সংখ)াও এ তীর্থে খুব কম। বস্ততঃ কোনরূপে কোন 
জাঁকজমক এখানে নাই। কিন্তু সকল ক্রটির পরিহার হইয়াছে এ নিত্য 
কল্লোল-কোলাহলময়ী উন্মা্দিনী গঙ্গাব ও মহোচ্চ মূর্ভিতে দিগন্ত ব্যাপিয়া 
রওার়মান বারণাবত পর্বতের বিবাট দৃশ্তে। এবিরাট দৃশ্তের মহিমা 
সুগযুগান্তে ফুবাঁয় না, নিত্য দর্শনেও পুবাঁতন হয় না । 

উক্ত বাধণাব 5 পর্বতে উত্তব-কাশীব অবস্থিতির কথা, উত্তব-কানীতে 
উত্তরবাহিশী গঙ্গার কথা ও এ গঙ্গার সহিত 'অপি-বরুণার সঙ্গমের 
কথা ক্কন্দপুরাণের কেদাব খণ্ডে * যাহা উল্লিখিত আছে, এখনও তাহ 
প্রতাক্ষ বর্তমান এখানে পরশুরামের তপন্তার কথা ও ধাতুময়ী 


পপ ০ পশম শপ পাস (পারার 


ক্র ভাশীরথী পুণা। গঙ্গ। চোত্তরবাহ্িনী । 

সৌম্যকাশীতি বিখ্যাত গিরৌ বৈ বারণাবতে। 

অসী চ বরুণা চৈব দ্বে নদ্যো পুণ্যঙ্ে(চরে। 

যত্র ব্রহ্মাচ বিষুশ্চ মহেশশ্চেতি তে তরয়ঃ। 

নিত্যং সন্নিহিতাঃ সন্ভি মুকতিক্ষেত্রে তখোত্তরে। 

যত্রর্াণাঞ্চ স্থানানি আশ্রমাশ্চ তথ। শুভাঃ। 

যত্র মারকতীং ভাসং বিভত্ষেব সদ/শিবঃ। 

নিক্ষিপ্ত যত পূর্ধবং হি সঙ্গরেচ হুরাহুরৈঃ | 

অদ্যাপি দ্ৃশ্ততে তত্র শক্তিধাতুময়ী শুভ! । 

জমধগ্রিহৃতে। বত্র তপন্তেপে হছুফরং | 

তন্ত ক্ষেত্রত্য সাহাআ্যং সাবধানোইবধারয় । ইত্যাদি। 
ক্কদপুর(ণ, কেদারথগ । 


৮৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 


শেপ 





পাপা শী পি সপ | পাপা শী পলাশী পিশিশাশিপীপিপিপা স্টপ | ০৭ পপ পাস এ এরর 


মহাশক্তির অবস্থিতির কথ! প্রভৃতি যাহ! উক্ত আছে, তাহারও নিদর্শন 
দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তান্ত মুত্তির সহিত পরগুবামের প্রাচীন মন্দিব 
মধ্যস্থ মুর্তি এবং অষ্টধাতুময় ভ্রিশূলশক্তিও আমব! অবলোঁকন কবিলাম। 
ত্রিশূল সম্বন্ধে পাগাদিগেব মুখে এক অদ্ভুত বৃত্বান্ত শুনিলাম। তাভাবা 
কহিলেন, বহুকাল পুর্ববে নেপাল-অধীশ্বব একবাব এখানে অধিকাৰ স্থাপন 
কবিলে তাহান আদেশক্রমে গোবখা-সৈন্ভের এ বিশ্বনাথেব ত্রিশুল উৎখাত 
কবিয়া নেপালে লইয! যাইবাব শিমিত্ত বহু আয়াসে বহুদুব মুত্তিক! ও 
পাষাণ খনন কবিয়াও উহ! উঠাইতে পাবে নাই। তাঁত অষ্টধাতুময় এ 
বৃহ ত্রিশুল এস্থানে যথাপুব্ব বর্তমান বহিয়াছে। উহা উপবহ আদি- 
শক্তি পুজা হহয়৷ থাকে । 

আমর! যেমন এই কাশীকে উত্তব-কাশী বলিয়া থাকি, এখানকাব 
পাগাবা তেমনি আমাদেব কাশীকে পূর্ব-কাশী বলিষ! থাকেন । শাস্ত্রে 
হহা সৌম্য-কাশী ও উত্তব-কাঁণী উভয় নামেই উল্লিখিত । সাধাঁবণ লৌকে 
ইহাকে বাড়াহাট বলে। 

মন্দিবেব মধ্যে একটী নূতন মন্দিৰ এখানে সৌনর্য্য ও সমৃদ্ধি অনুসারে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে দেখিলাম। মন্দিংটা জয়পুব বাঞ্জমহিষীব স্থাপিত । 
মন্দিবে অশ্বামাতা প্রতিষ্ঠি 2 আছেন, অন্তান্ত অনেক দেখতাবও এ 
স্থানে প্রতিষ্ঠা কৰা হইযাছে। মন্দিৰ ও তাহার বিস্তৃ অঙ্গন এবং 
অঙ্গনেব টতুষ্পার্্বর্তী গৃহ প্রভৃতি সকলই সুন্দর । | 

সাধুসন্ন্যাপী প্রভৃতি অনেকে এ তীর্থদর্শনে আসিযা থাকেন, অনেক 
সাধুসন্নাসী এখানে অবস্থানও কবেন। বৈকালে ৮%গোপেশ্বব মহাদেবের 
মন্দিবে কপ অনেকগুলি সাধুর সমাগম দেখিয়! বড় আনন্দ উপভোগ 
কবিলাম। হিন্দৃস্থানী সাধু ভিন্ন একটী পবোপকাবী মহাত্মা বাঙ্গালা সাধু ও 
এখানে দেখিলাম। বিখ্যাত মহাত্মা সঙ্জনানন্ন ব্রহ্মচাবীশীও অনেক 
সময় এখানে অবস্থিতি করেন । 


উত্তর-কাশী। ৮৫ 
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মণিকর্ণিকা৭ ঘাট আমাদের বাঁদাঁৰ নিকট । অদ্যও ও ঘাটে শ্নান 
কবিয়া সকালে সকালে অবশিষ্ট দেবদর্শন সমাপ্ত করিব ভাবষ| স্নানে 
চলিলাম। ঘাটটা বাঁধানো, নিম্নভাগট। খানিক ভাঙ্গিযা পড়িযাছে। 
ঘাটে স্রোত বিষম, কিন্তু শ্রোতেব জন্ত তত কিছু নয়, শীতে জন্য বান 
ছফব। গঙ্গোতী এখান হঈতে ৫০1৬০ মাইল মাত্র । স্থতবাং তথাকাণ 
তুষাব্দ্রবমধ গঙ্গাপ্রধাহ যে এখান পর্যযস্ত নিতান্ত শীতল থাকিবে, 
তাহাতে সন্দেহ কি? এখানে একটা কথা মনে পড়িল। আমাদের 
“কান সংস্কৃত কবি তাহাব একটী কবিতায়, কোথাকাব গঙ্গাপ্রবাহ শীতল, 
এই প্রশ্ন কবিষা সেই প্রশ্নেই সুকৌশলে তাহাব উত্তব দিয়াছেন যে» 
কাণী-ন্দেত্রের ৩ল দিশা যে গঙ্গ! প্রবাহিত »ইতেছেন, তাহাই শীতল। 
কবি শাব সে অংশটুকু এহ-_কা শীতলবাহিনী গঙ্গ! ? উহাতেই উহ্াব 
উন্তণ এহপপ--কাঁশী ভলবাহিনী গঙ্গ|। কবিঠাটাব সর্বাংশই এঁকপ 
প্রপ্নময ও প্রশ্নেই উত্তবময়। ৩ হউক, আমাৰ কথা এই ধে কৰি 
কাশী হণ বাহিনী গঙ্গা যে এইবপ শৈত্যেব কথা লিখিযাছেন, তাহা 
নিশ্চঘই এখানকার এই উত্তবকাঁশীব তলবাহিনী গঙ্গাৰ সম্বন্ধে । অন্তত্র 
তহলে তাহা এ উত্তৰ বেশ স্সঙ্গত হইবে ন|। 

যাহাহউক কষ্টেস্থষ্টে জলেস্থলে একবপ স্নান সম্পন্ন কব! গেল৷ স্নান- 
ঘাট হইতে আনবাঁৰ পথে কয়েকটা ফুলগছ হইতৈ কববীব প্রভৃতি 
কতকগুলি ফুলও সংগ্রহ কব! হইল । দেবদর্শনাস্তে এ নির্মল ফুল-জলে 
অদ্য পবিতোঁষেব সহিত নিত্যপূজ। নির্বাহ কবিলাম। 

ভোজনাস্তে অদ্য এখানে থাকা, না-খাক সম্বন্ধে কথা উঠিল। 
কেননা, কাজ সাবা হইলে আব সেখানে থাকা কেন, এ প্রশ্ন স্বতঃই 
উঠিয়া! থাকেন আব তাহার দৃষ্টান্তও চক্ষুব উপব সর্বদা! বর্তমান । দেখ 
না, এখানকাৰ অত যাত্রীর মধ্যে কত লোৌকই চলিষ! গেল, আবার 
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থাকিলও অনেক, আসিলও অনেক । এক্ষণে আমাদের কি কর্তব্য? 
যদ্দি না থাকা হয়, কতদুর গিয়া আশ্রয় পাওয়| যাইতে পারে? একজন 
কহিলেন, ২ মাইল দুরে একট! আশ্রয়স্থান পাইবার সম্ভাবনা । রাঁজা- 
সাঁহেবের একটা খালি কুঠী পড়িয়া আছে । তথায় গিয়া রাত্ি যাপন 
করা যাইতে পারে । ছুই মাইল অগ্রসর হইয়া থাকা মন্দ কি? আবার 
চিন্তা হইল, ছুই মাইল পথ বৈত নয়। বেণী কিছু লাত নয়, আর 
বুহস্পতির অপরাহ্ন, পক্ষান্তরে এ সকল প্রধান তীর্থ, ত্রিরাত্র না হইলেও 
ছুই রাত্রি বাস অকর্তবা নহে। তবে এখন সকলেব যে বিবেচনা! । 

এই সমজ্কে গু'ড়িগু'ড়ি রুষ্ট আরম্ভ হইল। স্থতরাং বিবেচন! স্থির 
করিতে কাহারও আর কষ্ট পাইতে হইল না। সেদিন সেখানে থাকার 
ব্যবস্থ। দেবতাই করিয়া দিলেন । সকলে বপিয়াই ছিলাম, এবান নিশ্চিত 
হইয়া বসা গেল। থোল৷ বাবান্দায় বসিয়! সম্মখে সে বৃষ্টিকালীন দৃশ্ঠ ' 
দেখিতে বড় সুন্দর বোধ হইল। নিরন্তর গু'ড়িগু'ড়ি বৃষ্টিপাতে চতুর্দিক্‌ 
যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। সম্মুস্থ উচ্চশূঙ্ম ও তাহা 
নিম্নবতী শৃঙ্গের মধাভাগ হইতে কতকালের লুক্কায়িত ধূমরাশি বা বাম্পরাশি 
যেন অনবরত উদগত হইতে লাগিল | যেন ১খানি মেঘ পাহাড়ের গাষে 
ভর দিয়! আপন অবয়ব বিস্তার করিতে করিতে উঠিতেছে বোধ হইল। 
অন্ধকারের এমন আধ্িপত্যে আব কে প্রসন্ন থাকিতে পারে ? ব্বচ্ছ-সুন্দব 
গঙ্গাপ্রবাহের মৃত্তিও মলিন হুহয়৷ আসিল। গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। 
আর এক অন্ভুত দৃপ্ত দেখিতে পাইলাম । ছাগলের সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অক্ষত 
ছালের খোলের মধ্যে বায়ুপুর্ণ করিয়! ভিস্তির আকারে পরিণত সেই বস্তটা 
অৰলম্বনে কতকগুলি লোক সাতার কাটিয়৷ সেই তরঙ্গোন্মত্ত গঙ্গার আোতে 
তীরবেগে ধাৰিত হইয়। একস্থান হইতে অন্তস্থানে গিয়া উাঠতেছে। 
রাশিরাশি তক্তা, শোতে ভাসিয়। যাইতে যাইতে এরূপ স্থানগুলিতে 
ঠেকিয়। দলবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার! বহু আয়াসে প্র তক্তার রাশি তথ 


মনেরির পথে । ৮৭ 


হইতে সরাইয়া পুনর্বাব প্রবল প্রবাহে ভাসাইয়। দ্রিতেছে! জীবিকা 
নির্বাহার্থ এমন ছুদ্দিনেও দুর্ভাগ্যের! জীবন সঙ্কট স্বীকান কবিয়াছে! 
ক্রমে আর কিছুই সুম্প্ট দেখা বাঁয় না, আকাশ আরও ঘোঁব হইয়া 
আসিল। পর্বতগুলি এখন নিজ গান্রোৎপন্ন বৃক্ষশ্রেণীব সহিত একত্র 
মিশিগা নিবিড় অরণ্যাকাবে দেখ! ধাইতে লাগিল! সেদিন আব কিছু 
দেখিবার বা বাহিগ হইবার সুযোগ হইল ন1। 
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মনেরির পথে। 





১৬ই বৈশাখ । 

পর[দন ১৬ই তারিখে প্রভাতে উত্তব-কাশী হইতে রওন। হওয়া গেল। 
সমতল স্থানটুকু শীঘ্রই ফুবাইয়া গেল। কোন কোন স্থানে কতকগুলি 
কলাগাছও দেখা গেল। ক্রমে পর্বত ঘুরিতে ঘুরিতে এ কাশীও যে 
উত্তববাহিনী, তাহাৰ স্পষ্ট পৰিচয় পাওয়া গেল । আরও কিছুদুব যাইয়! 
দেখিলাম, একটা প্রবণ নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে, বোধ হয় 
উহ্গাই অসি হইব্রে। দেখিতে দেখিতে বৃষ্ট আবস্ত হইল। বড়ই 
বিভ্রাই!, নিকটেও দীড়াইবার স্থান নাই, ছুটিয়। গিয়াও শীঘ্র যে 
কোথাও আশ্রয়স্থল পাইব, তাহারও আশ! নাই ॥ তথাগি ছুটিতে ছুটিতে 
চ্ললাম। র্লিছুক্ষণ পরে একটু প্রশস্ত স্থানে রাস্তাব ধারে একটা! বাড়ী 
পাওয়া গেল। গত বৈকালে বাহির হইয়া যে কুঠীতে আসিয়! রাত্রিযাপন 
করার পরামর্শ হইয়াছিল, ইহ! সেই কুঠী। আমর! €জন ও প্রায় ২০জন 
তীর্থাত্রী হিন্দুস্থানী' নর-নারা, আমর! সকলে বৃষ্টি হইতে পক্ষ! পাইবার 
জন্ত সেই বাড়ীর দরোজায় ও দবোৌজ। হইতে অঙ্গন পার হইয়া কুগীর 
কামরাগুল্র সংলগ্ন যে লম্ব! দালান আছে, তথায় উপস্থিত হুইলাম। 
সেখানে কয়েকটী চাকর ছিল, তাহারা সকলকে বলিল যে কুঠীতে মেম- 
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সাহেব আছেন, তেোমবা একধার হইয়! দাড়াও । আমর সেইবপই 
দাড়াইয়! ভাবিলাম, সম্প্রতি বৃষ্টি হইতে ত পরিত্রাণ পাওয়া! গেল। কিন্তু 
আমাদের শব্ধ পাইয়াই গৃহমধ্যস্থিত মেম-সাহেব ক্রোধে মার-মুত্তি হইযা, 
বিড়ালচক্ষু আরও পিঙ্গল বর্ণ করিয়া, আমাদেব সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত ! 
প্রথম উদ্যমে চাকরদিগেব প্রতি অজশ্র হিরঙ্কাৰ বর্ষণ করিয়া পরক্ষণে 
আমা'দগের প্রণ্ত সেই রুক্ষ, উপ্ধ, বিকট চন্রে “নিকুলো নিকৃলো 
হিযাসে,মভী নিকৃলে। ! সাহাব্‌্কে মকানমে ড্যাম্‌ নেটিব্‌? ইতন। মক্দুর 
তুম লোগ্গোকা 1” বলতে বলতে অগ্রমব হহতেছেন দেখিয়া, আমর! 
সেই প্রবল বু্টিতেই বাহির হইযা পড়িলাম । কানাচে একটু দীড়াইতেই 
মেমের চাকরের! বলিল, আপনার! নিবাশ্রয় তীর্থযাত্রী বুঝিতে পারিতেছি, 
কিন্ত কি উপায়? মেমেব চরিত্র দেখিতেই পাইতেছেন! আমাদের 
সঙ্গী হিন্দস্থানী স্্ীপুরুবগুলি অগ্রেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন। অগ্রসর 
হইয়া বাভিবে সড়বের উপব যে ১ খানি খোলা দোচাল। ছিল, গাভাতে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। এ চালাধানি, তাহাদের দ্বাবাই পরিপূর্ণ হইয়া- 
ছিল। আশু আমাদের আশ্ররস্থানের কোন উপায় নাই । বুষ্টি ও বাদলা 
ষে গতিকে আরম্ত হইয়াছে, দিনমানের মধ্যে ছাঁড়িবে এমন লক্ষণ দেখা 
যায় না । কুঠীতে যে রায়বাঘিনী বর্তমান, আমরা দ্বারে দীড়াইয়া মার! 
পড়িলেও সেষে একটু আশ্রয দিবে, এমন সম্তীবন! নাই। অগতা। 
আমাদিগকে বৃষ্টিতে -বাহির হইতে হইল। মনে ভাবিলাম, গত কল্য 
বৈকালে বাহির হইয়! যদ্দি আমরা কল্যকাব পরামর্শমত এখানে আসিয়। 
পছছিতাম, তাগ হইলে সমস্ত বাঁত্রিব বৃটিতে নিরাশ্রন্ম আমাদিগের কি 
সর্বনাশ হইত! ফলতঃ এই রাঁক্ষপীর মত মন্য্যত্ববর্জিত, নিতান্ত 
ব্বণাম্পদ, নিষ্ঠুর চরিত্র কোন জাতীয় কোন স্ত্রীতেই আমর! কখনও দেখি 
নাই । পরে শুনিলাম, এ কুঠীতেও তাহার সথায়সঙগত কোন অধিকার 
নাই। হহা রাজা-সাহেবের খাদে আছে। পুর্বে এই মোকাম কিছুকাল 
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একজন সাহেবেব 'অধিকাবে ছিল. তীহার অন্তে বাঁজা-সাহেব ইহার 
অদ্যাপি কোন বন্দোবস্ত না করিয়া! এইরূপই ফেলিয়! রাখিয়াছেন। 
সাহেব হউক, নটি হউক, যখন-তখন যে কোন যাত্রী-লোকই এখন 
এ স্থানে আগ্রয্ন পাইযা থাকে । কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ইযুবোপীধ 
লোক এইখ্পে কোন স্তানে কোন গণিকে প্রবেশ কবিতে পাবিলে 
ক এক অনির্ধচনীয় মাহাত্মাধশতঃ সে স্থান তাহাদেরই হইয়া! থাকে । 
এ পাহাড়েহ কি, আর জলে-জঙ্গলেই কি, আর মরুভূমিতে বাকি! 
আমা ভিজিতে ভিজিতেই দ্র'তপাদে চলিলাম। কোথাও মাথা 
বাঁধিবাঁব একটু স্থান ণাই। পব্বতপুষ্ঠের কতক কতক অংশ কাটিয়াই 
সড়ব গ্রস্তত করা হইয়াছে, সড়কেব উপরিভাগেই পর্ধতের অংশ কাটিয়া 
যাত্রীদিগে যাতাশাত শিরাপদ্‌ করিয়া দেওয়। হইয়াছে, স্থু এরা মাথা 
' পাখিবাব স্থানে] সম্ভাবনা কি? কিন্ত কোন কোন স্থানে সড়কেব 
ক্রোড়ে পব্বতের দিকে যেন স্বাভাবিক এক আধটু গুহা আছে, কোথাও 
বা মীথাব উপবে গড়কেব দিকে পর্বত একটু অঙ্গ বাড়াইয়া আছে, ঝড় 
বৃষ্গিতে ওথাঁণ মিবাএ্রমেব অনেকটা আশ্রয় হয়। কিছুক্ষণ পবে আমব 
এপ্গ একটা স্থান পাইয়। তথায় দাড়াইলাম। আমাদের স্তায় আবও 
করেকটী গোক তথায় আশ্রয় লইয়াছিল। তন্মধ্যে ১টা ১০১২ বত্সর 
'ববক্ষ সুনর ক্ষত্রিয়বালক ১টা কালসার জাঠীয় , হগ্ধপোষ্য হরিণশিশু 
লহয়া গ্হ্বনের পা বেসি দীড়াইয়! আছে দেখিয়া* কৌতুহলবশতঃ শর 
সম্বন্ধে বালক্টীকে অনেক কথা জিক্ঞাসিতে লাঁগিলাম | জিজ্ঞাসাব ভত্তরে 
জানিতত পার্রিলাম, বালক নিকটবর্ভা পাহাড়েব জঙ্গলে বাচ্চাটা পাইয়াছে; 
অদ্য ২০ দিন হইল," ছাগ-ছুপ্ধ খাওয়াইয়। সে উহাকে লালনপালন করি- 
তেছে। বাচ্চাটা ঘাস ধরিতে শিখিলে সে উহ! রাজা-সাহেবকে ভেট 
দিয়া আসিবে, এই তাহাঁর মনের ইচ্ছ।। আবার আমি জিজ্ঞাসিলাম, 
মহারাঁজকে টেট দিয়! তুমি কি পাইবে? বালক কহিল, পাইবার জন্য 
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নহে, আমাদের রাজা-সাহেব এই বাচ্চাটা পাইয়া খুসি হইবেন এবং কি 
করিয়া, কোথায়, আমি ইহাকে পাইয়াছি, আমাব মুখে সমস্ত শুনিয়া 
কত আনন্দপ্রকাশ কবিবেন, এইজন্য । শুনিয়া আমাৰ হৃদয আদ্র 
হইল। মনে কবিলাম, ধন্য সেই রাজ।, ধাহাব প্রজাদিগেব প্রতি এইবপ 
সম্তানবৎ উদাঁব স্নেহভাব! আব ধন্য এই পাহাড়ী বালক-প্রজ।, যাহা 
বাজাৰ প্রতি এইবপ পিতৃবৎ উনুক্ত, অকপট ভক্তিভাব ! এর বাঁপকে৭ 
সঙ্গে কতকগু”ল ছাগলও ছিল এবং ছাগলগুলি চবাইবাব জন্ত সঙ্গে এক 
জন পাখাল ছিল । বালক আব বিলম্ব সহ্য করিতে না পাবিযা চাকরটীকে 
এঁ ছাগলেব পাল খেদাইতে কহিল এবং আমারদগের পানে চাহিষা কহিল, 
আপনারা আর এখানে কতক্ষণ থাকিবেন । দেবতা গণিক ভাল 
নয় ( আগে ধন্মশালা আছে, আন সেখানে আমাদেব দোকান আছে, 
সৰ পাইবেন, চলুন । আম্ব1 তাহাব সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম । চলিতে চলিতে 
তাহ্থাদে৭ দোকানে আটার কি দ্বব, চাঁউলের কি দব, ইত্যাদি জিজ্ঞাসিতে 
লাগিলাম। তাহাতে বালক কহিল, পে সব আমি কিছু জান না । 
দোকানে লোক আছে, সেই সব জানে ও সব কবে। বালকেব কথার 
ভবসায় তাহার সঙ্গে সঙ্কে চলিয়! কিছুক্ষণ পরে আম্ব মনেবি ধন্মশাল! 
পাইলাম ও বৃষ্টিব উপদ্রব হইতে কোনবূপে মাথ! রক্ষা কবিতে পাইলাম । 
মনেরি উত্তর-কাশী হইতে ৯মাইল পথ । এখানে আবও ১টা ধন্মশালা 
আছে, সেটা প্রথমেই পাওয়া যার । কিন্তু সেখানে দৌকা'ন নাই বলিয়! 
আমব! বালকের নির্দেশমত এই দ্বিতীয় ধর্মশালাতেই উপস্থিত হইলাম। 
আলু, চাউল, ঘি, এধানকাব দৌকানে পাওষ! গেল। গঙ্গাও নিকট ও 
অধিক নিমে নয়। শ্নানাক্িকার্দির কোন কষ্ট হইল ল1। তবে বৃষ্টিতে 
যেক্ট হুইবাব, সমস্ত পথ তাহা হইয়াছে ও ভোজনেরও সময় উত্তীর্ণ 
হহয়া গ্রিয়াছে। উপায় কিআছে? তথাপি এই সঙ্কট পথে মাঝে 
মাঁঝে ৮১০ মাইল অন্তর যে ধশ্মশাল! ও দোকান আদি আছে, তাই 


স্থদিন ) ৯১ 


শিস ০ শশী 
এ এপি সী এপ আপ্-৯৮শ | পেগ আগা শি পাশ আপ ০৯ পক সি শসা | শপ সপ 


রক্ষা। আমাদের অদাকার দৌকানটাতে আলু 9১০ আনা সেব ও 
চাউল 1০ আন! সের পাঁওয়। গেল। চাউল এদেশে সর্বত্রই আতপ 
এবং চাঁউলের দর আটা অপেক্ষা সর্বত্র বেশি। আলু সর্বত্র পাওয়। 
যাঁয় না। বাহ পাওয়! গেল, দিন বুঝিয়া, তাহাতে একপাকে খিচুড়ীই 
প্রস্তুত করা হইল। অপরাহ্নে ভোজন সম্পন্ন করিয়া এই সকল ধর্মশালাব 
স্বাপয়িতা মহানম্মাদিগকে ধন্যবা্ঘ দিতে দিতে সে ছ্র্ষেটাগের বাতি 
সেখানেই যাপন করা গেল। 
কিন্তু ছুঃখের উপর ছুঃখ না হইলে তাহার নাম আর ছঃখ কি £ 
দিনমান ধরিয়া সমস্ত পথ বুষ্টিতে ভিজিয়! হাটিযা আসায় রাত্রিতে আমার 
জর বোধ হইল। বাঙ্গালীদিগের যতই গব্ব থাকুক, কিন্তু কায়ক্লেশ্‌ 
সহিষুত্]় অন্ত দেশীয়দিগের নিকট তাহাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই 
নাই। অন্ত দেশী যাত্রীরা আমাদের তুলনায় প্রত্যহ কত বেশি 
ইাটিতেছে, এমন কহ ঝড় বৃষ্ট সহা করিতেছে, পিঠে প্রকাণ্ড প্রকাও 
বোঝ! প্রত্যেকেই লইয়! চলিয়াঁছে, তাহাদের কিন্তু কথায় কথায় এমন 
জবর হয় নাঁ। কথান্ন কখার কথা উঠে, “বাঙ্গালী লোক অতি সুকুমার 
হায়!” কি লজ্জার কথা ! আমরা কেন এমন স্থকুমার হহয়া জন্মিয়াছি ! 
কে আমাদের এমন হইতে শিক্ষা দ্রিল? একটু রৌদ্রে বাহির হইলেই 
মাথা ধরে, একটু বৃষ্টিতে তিজিলেই জর হয়, একটু,ঠাগ্ডায় বাহির হইলেই 
সর্দি-কাসি, একটু হিম-ভোগেই নিউমোনিয়া, একইু গুরুপাক বা পুষ্টকর 
দ্রব্য খাইলেই অন্ন অজীর্ণ উপস্থিত হয়! বাঙ্গালার এমন অকর্দদণ্য, এমন 
অপটু শরীর কেন হইল! 
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আম সহযাী শ্রীমভীদিগেব নিকট আমাৰ জবেব কথা! গোপন 
কবিষা ব্ববে অভিভূত অবস্থায় টলিতে টলিঠে অগ্রমব হইযাছি, 
অভিগাম কোনকপে অগ্রবত্তী ধম্মশালায পুছিতে পাবিলেই হয়। কিন্তু 
সম্ববণ-শ্ নাচ, তেমন কষ্টসভিষুতত| নাহ, সড়কে ছুইবার পদ্থলন 
হওযাঁষ ছুইবাবই নিয়ে প৩নোন্ুখ হহযাছিলাম ৷ সঙ্গিনীবা খুব সাবধান 
কবিতে লাগিবেন। তখন আমি আমাৰ জবেব কথ। তাহাদেব নিকট 
প্রকাশ ক্বিলাম।। বিস্ততখন আব কি উপায আছে? নিষ্টিষ্ স্থান 
নন আমরা পাহবাঁত উপাষ নাহ । মহ কষ্ট হউক, সেই অবস্থাই 
চপ্লনে হইবে৷ বনু কষ্টে, বহু বিলম্বে » মাইল পথ হাঁটিয়! ভাটোযাবি 
ধন্মশালায আদিযা। উপস্থিত হহলীম। 

ভাঁটোযাবিন ধর্মশালাটা উন্ম স্থানে স্থাপিত গল্গধব ঘাট নিকট, 
ঘাঁটে বিস্তব বড বড পাথব পর়িযা আছ, গঙ্গাব তবঙ্গোক্চাসে সেই 
সকল পাথব কতণ মগ্র, কতক অর্দমগ্ন সর্বদাই হইতেছে । তাহাব 
উপব বর্গযা ক্বানাহ্িক কবিবাৰ বেশ সুবধা, জল লইবাঁবও বেশ 
সুবিধ।। অসংখ্য যাঁণী সর্কদ। ঘাটে যাতায়াও কবিতেছেন। এখানে 
যাত্রীৰ সংখ্যা বেশী হওষাঁব কাব, ধাঁভাঁব! গঙ্গোন্তবী দর্শন কবিষ! 
ফিবিবেন, তাহ্রব এথাঁনে আসিযাই কেদাবনাথ যাইবাব পথ পাইবেন । 
ধন্মশালা! এ সময এ যাঠায়াণকাণী যাত্রিসমূহে সর্বদাই পুর্ণ থাকে । 
আমব! কাঠেব সিঁড়ি দিবা ধর্শালাব দ্বিতলে উহিধ! একটা কুঠুবিতে 
জায়গা লহলাম। ৬থাষ যেমন প্রবল বায়ু, ঠেম্নি প্রবল শীত, আমাৰ 
শবীব মুহুদুহঃ বন্পান্বিত হইতে লাগিল। কোৌনবপে সত্ববে শয্যা 
বিস্তৃতকবিযা! আপাদমস্তক আচ্ছাদনপুর্বক সেই শয্যাতে দিনবান্বিব 


ভাটোয়ারি। ৯৩ 


স্প্ সা স্পী শি শী পা | আস 


জন্ত আশ্রয় লইলাঁম। সঙ্গিনীব! নিম্ন তলে গিয়। পাকের চেষ্টা কনিতে 
লাগিলেন। ধন্মশালাটা পথ হইত একটু নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত, অর্থাৎ 
একটু উপরে উঠিযাই পথেব ধাঁবে দোকান ঘব। দোকান হইতে পাঁকেব 
দ্রব্যাদি, গঙ্গ। ভইতে জল বাল! যেমন আনিষ। থাকে আনিফ়। দিল, 
আমি আব কিছু তত্বাববান কবিতে পাঁবিলাঁম না, আমাবহ তত্বাধধান 
করা এখন আবশুক হইয়। পড়িযাছিল। জঙ্গিনীবা তাতে যধিও 
খি-ছুমাত্র ত্রুটি কবিলেন না, এবং দৌকানদাব্টাও অতি ভদ্রলোক, 
মধ্যে মধ্যে সে আমাদেব দেখাশুনা কবিষাছে, কিন্ত নিজ অনৃষ্টেব ভোগ 
দুর কৰঝ! অন্টেব চেষ্টাৰ আয়ন্ত নয, স্থুতবাং আমাব কষ্টভোগ চলিতেই 
লাগিল। 

এঈ কষ্টেব উপব আব এক কষ্ট, এই সময টিহবী-বাজসবকাবেৰ এক 
কম্মচাবী উপাস্থত হইয়া আমাকে কহিলেন আঁপনাঁৰ সঙ্গে মালপত্র 
ওজন কবিনে হহবে। মাঁলেব ওজন অনুনাবে ও এ মাল লইযা কুলী 
আপনার যঙ্গে ফু পথ যাশ্ুবে তদন্ুসাবে আমাদেব বাজসবকাবেন 
প্রাপ্য মাশুল আমরা এখানে কুলি নিকট আদা কবিষ| লইব। কুলীব 
সহিত আপনাব শে মজুবি চুক্তি হইবে, তদনুসানে অপনাদেব ই দেন'- 
পাওনাবধ্বাধ্যবাধকতাস্থচক বদসিদ ছুই থণ্ডও আপনাদিগের দুইজনকে 
এথানে আমবা দিব। আমি জবেব বন্ত্রণাব জন্য অন্য এ ব্যাপাবে 
হস্তক্ষেপ কবিঠত অসামর্থ্য ও অনিচ্ছা! প্রকাশ কবিতাম | কিন্তু কন্চাঁবিটা 
শাহা শুনবেন কেন? তাহাব কাজ সাবা হইলেই তিনি নিশ্চিন্ত, পবের 
অস্থথ-বিস্ৃথের প্রতি তাহাব দৃষ্টিপাত করিবাব অবসব কোথা ? বালাঁও 
নিজের বোঝার একট! কিনাবা হইলেই নিশ্চিন্ত হয়, সেই বা অপেক্ষা 
কবিয়া উদ্বেগ ভোগ করিবে কেন? কর্ম্মচারীটীর স্তায় সেও আমাকে 
কাতরভাবে' পুনঃ পুনঃ অন্ুবোধ করিতে লাগিল, বাবুজী, একবার উঠিয়। 
বসিয়া! কাঁটা! শেষ করিয়া দেন। . নিতান্ত বিরক্তির সহিত আমি 


পাশ সি 


৯৪ উত্তরাথগু-পরিক্রম 


উহাতে সম্মতি দিলাম। মালপত্র ওক্জন হইয়া ১/ মনই ঠিক হইল। 
গঙ্গোত্তরী, কেদার ও বদরীনাবায়ণ দর্শন কবাইয়! রাঁমনগরের পথে যাইতে 
এ পথেব মধ্যবর্তী মেহলচৌরী নামক স্থান পর্য্যন্ত এই মালপত্র পছ'ছিষা 
দিবে এই সর্তে ৬৪২ টাকা মন্ভুবি চুক্তি হইল। কিন্তু আমরা রামনগবেৰ 
পথ দিয়! ফিবিলে হৃযীকেশ, দেবপ্রয়াগ আদি তীর্থস্থান ছাড় পড়ে বলিয়৷ 
পুনর্বাব হবিদ্বাব দ্রিষা ফিরিব মনস্থ থাকায় মেহলচৌবীর পবিবর্তে 
নগর পর্যন্ত পছু'ছাইযা দিবাঁব সর্ভ বালাকে সমঝাইযা দিয়া রসিদে 
তাহ! লিখাইয়া লইলাম। মজুরির টাকার মধ্যে অব্য এখানে ১৬২ টাকা 
দিলীম, বুড়া কেদীবে ১৬ টাকা এবং অবশিষ্ট ৩২২ টাকা কতক বদরী- 
নবাষণে ও কতক শ্রীনগরে দিতে হইবে, ইহাও এ বসিদে লেখা থাকিল। 

ভব-কাশী, গঙ্গোত্তবী, কেদাব প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থস্থলে বালাব 
ইনাম বা পারিতোধিক 1” আনা ও খিচুড়ীভোজন দিতে হইবে এবং 
কোথাও গিয়া ২1৪ দিন বিশ্রাম কবিলে দৈনিক 1 আনা করিয়। দিতে 
হহবে, ইহা কেবল লেখা! না হইয়া! মৌথিক খাঁকিল। যাহাহউক এ 
বসিদেন ১খগড বালাকে ও ১খগও আমার হস্তে দিয়! কম্দনচাবীটা অখমাব 
সহিত বড়ই সৌজন্য আখস্ত করিলেন। বালাকে শাসননীক্যে কহিলেন, 
বাবুজীকে সমস্ত পথ বিশেষ যত্বপূর্বক লইযা যাইবে, পথেব কোনস্থানে 
কোনরূপে উ“হাদের কেন কষ্ট হয়, তুমি সে সমস্তের জন্ত দায়ী । পরে 
আমার জরের সম্বন্কে বলিলেন, আপনাব৷ বাঙ্গালী, স্ুকুমাব (লাক, গাড়ী 
ঘোড়া ভিন্ন কথনও পথ চলা নাই, তাহার উপর একবারে অত্তিরিক্ত 
পবিশ্রম হইয়াছে, সেই হৃত্রেই এই জর, ত| কোন চিক্ষ! নাই, অদ্য ভাত 
ন1 খাইয়। খিচুড়ী খাইবেন, ইত্যার্দি। শেষে কহিলেন, দেখুন, এই রসিদ 
দেওয়ার জন্ত আমরা ॥০ আন! করিয়া পাইয়। থাকি, আপনি যাহাকে 
ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পাঁরেন। আমি কর্মচাবীজীর এতদুর সৌজন্ত 
প্রকাশের অর্থ এতক্ষণে বুঝিলীম | যাহাহউক, তাহার আলাপ আপ্যাক়িত 


পথে বিবিধ দৃশ্য । ৯৫ 


সস 
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হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যত শীঘ্র শয়ন করিতে পারি, তাহাই আমার 
প্রার্থনীয় হইয়াছিল, স্থৃতরাং সত্বরে তাহাকে ॥« আনা দিয়া শয্যা- 
গ্রহণ করিলাম । বালাও তাহাকে মাণুল ৪২ টাকা তৎক্ষণাৎ দিল, কি 
পূর্ব্বেই দরিয়াছিল, এবং আন কিছু দিয়াছিল কিনা, জিজ্ঞাসা করা হয় 
নাই। এ দিন আমার অবস্থা বড়ই কষ্টকব হইয়াছিল । রাত্রিও আমা 
অপ্রাতেই অবসান হইল। 

জবের জন্য আবও "ছুই দিন ভাটোয়ারিতে থাকা হইল । জ্ববেব ওঁষধ 
সঙ্গে ছিল না। স্থানীয় দোঁকানদাঁরের নিকট ছুই পুরিয়া অতি পুরাতিন, 
পাও,বর্ণ একটু কুইনাইন ছিল, আমাব অবস্থা দেখিয়া সে ব্যক্তি উহ! 
আমাকে দিয়াছিল। আহার নিকট আর ছিল না, থাঁকিলে দিত। যেটুকু * 
দিয়াছিল তাহাব মূল্য কিছুতেই লইল না। লোকটা বড় ভদ্র। 
তাহার মুখে শুনিলাম, উষধ সেখানে পাওষা যাঁক্স ন1, ওষধেব ব্যবহারও 
সেখানে নাই। কি কণা যাইবে, এ কুইনাইন ছুই পুরিয়াই সেবন 
কবিলাম। কিন্তু জর প্রায় লগ্রই থাকিত, জিহ্বা কর্কশ ও অপবিষ্ষার 
ছিল, সুতরাং ক্ুত্র হুই পুরিয়। কুইনাইনে ব। কয়েক দিন লঙজ্ঘনে তাহা 
ষাইৰে কেন ণজালীপ ন। লইলে ও বহু পরিমাণে কুইনাীইন ন। 
খাইলে দেশে কখনও জ্বর যায় নাই । সে চির-অভ্স যাইবে কোথায় ? 
দিন দিন নিজেই ক্ষীণ হইতে লাগিলাম, জর কিছুমাত্র ক্ষীণ হইল না। 
অগত্য। কাণ্ীওয়ালা ২ জন ডাকাইয়া পুর্ব্বোক্ত সবকারী কম্মচারীটী 
দাবা তাহাদিগের সহিত ১৪২টাঁকা মজুবি চুক্তিতে ২০শে বৈশাখ তারিখে 
আমি কাণ্ডীধোগে ভাটোয়ারি হইতে রওন! হইলাম, সঙ্গিনীরা যথাপুর্বব 
পদব্রজে আসিতে লাগিলেন । 








9 





গাঙ্গনানী। 


১০ মাঈল পথ অতিক্রম করিয়৷ আমর! গাঙ্গনানী ধর্মশালায় উপস্থিত 
হইলাম । ধন্নশালাটা মন্দ নহে, গঙ্গা! নিকট, বাধণাঁও নিকট | এখানে 
সদাব্রতও আছে, সাধুর! সদাত্রতের দ্রব্যাদি লহতেছেন দেখিলাম । 
কন্তু এ দ্রব্যাদি বিতরণের ভাব যাহার উপর আছে, সে লোকটা তেমন 
সবল প্রকৃতিব নভে । আটা দিতেই চাহেন না, চা'ল যাহা দেয়, তাহ! 
অর্ধেক ধান্তপুর্ণ বুকৃড়ি চাল, আর কাচা মাসকলায়ের ডাল। কোন 
সদাব্রতে আমব! এ পর্যান্ত এপ অপকৃ দ্রব্য দ্রিতে দেখি নাই । অবশ্ঠ 
“সন্বাব্রতধাবীব যদি এরূপ ব্যবস্থাই থাকে, তাহা হইলে আমার এই সকল 
কথ! উল্লেখ করিয়া নিন্দা করা নিতান্ত নীচাশমেব স্ভাঁ় কার্ধা কবা 
হইতেছে বলির! বোধ ভইবে | কেননা, হিমালয়ের এক দুর্গম সঙ্কটময় ' 
পথে পুণাস্থা বাক্তি নিজে শক্তি-সামর্থ্যমতে নিরাশ্রয় যাত্রীদিগের জন্য 
এইরূপ সদাত্র 5 চালাভতেছেনঃ ইহা অপেক্ষ। ধর্শীলতার কথা আব কি 
হইতে পাপে? এবং এই কথা উল্লেখ করিয়া! তাভার প্রশংসা করা ও 
তাহার জন্য কৃতজ্ঞ থাকাই যাত্রীর্দিগের পক্ষে সঙ্গত। ইহা জানিয়াও 
আমি এই জন্য পৃর্ববোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি যে, দাতা'ব্যক্তির এ 
সকল দেয় দ্রব্য সম্বন্ধে যদি অন্তরূপ ব্যবস্থা থাকে, অথচ কন্মাগরীৰ 
দৌষে দ্রব্যাদির এরূপ নিক্কষ্টতা হয়, আমাদিগের এইরূপ আলোচনায় 
তাহার সংশোধন হওয়াব সম্ভাবনা আছে। 

এই ধর্ম্শালান অদুরে গঙ্গান উপর ১টা ঝোলা আছে তদ্বা! 
গঙ্গ! পাব হইয়া ১ মাইল উপবে উঠিলেহ এক তপ্ত কুণ্ড পাওয়। যায়। 
উহা হইতে সববদা গরম জল নির্গত হইতেছে । তথায় যাইলে ও তথাকাব 
জল পান কন্লে পীড়া দুর হয় শুনিলাম। “কম্ত তখন বায়ু প্রবল 
বহিতেছিল, ঝোলায় পার হওয়! আমাদের সাধ্য নহে। সঙ্গের কুলীও 


ঝালার পথে । ৯৭ 


এই পথ হাটাব পর আর হাটিতে সম্মত নহে। ঈশ্বরেচ্ছায় একটা 
পাহাঁড়ী লোক পাওয়! গেল, সে ৭১৫ পয়সা লইয়া! ২ লোটা এ কুণ্ডের 
জল আনিয়৷ দিল। তখনও এ জল খুব গরম আছে। জলে একটু গন্ধ 
বোধ হইল। যাঁহা হউক, এ জল পানে আমার পীড়ার কোন উপকাৰ 
হ্য নাই । 





৩ 


ঝাঁলার পথে । 


২১শে বৈশাখ, বুধবার, দশমী । 

গাঙ্গনানী ধর্্মশালা হইতে আমরা প্রভাতেই রওন। হইয়াছি। আমি* 
জবে অভিস্ছুত অবস্থায় কাণ্ীতে চলিয়াছি, দেবীত্রয ষথাপূর্ব্ব পদব্রজেই 
চলিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে আবার দ্বিতীষা শ্রীমতী কিছু অধিক 
অশক্তা। বিশেষতঃ পুর্কে পাকদাগ্ডিব পথে তিনি পায়ে আঘাত 
পাইয়াছেন। তিনি সকলের সঙ্গে সমান চলিতে পারিবেন না, ইহা 
নিজেই বিবেচনা! কবিয়া অদ্য সকলেব অগ্রেই তিনি রওনা হইয়াছেন। 
প্রথমা যদিও সর্ববাপেক্ষ। বয়সে প্রবীণ এবং দেখিতেও অসমর্থার সায়, 
কিন্ত কাধ্যতঃ তিনি সকল হইতে অধিক সমর্থ । তিনি শ্বপাকে আহার 
করেন, স্থতরাং তিনিই আমাদিগকে এপর্যস্ত আহার. করাইয়া আসিতে- 
ছেন। শৌচ জাচ।র তাহারই সর্বাপেক্ষা বেশি। ' কোথাও গোমক় 
পাওয়। যাঁয় না যায়, পথে যাইতে যাইতেই তিনি তাহার সন্ধান করেন 
এবং সংগ্রহ হইলেই শুফু গোময় ব্যাগের মধ্যে পুরিয়। লয়েন। শীত 
বতই হউক, প্রতাষে একবার শ্নান তাহার চাইই, তার পর অবসরমত ও 
আবশ্যকমত হইয়! থাকে ৷ হাজার অন্থুখেও তিনি আপন আচার-নিয়ম 
বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করেন না, অথচ সকলের সঙ্গে প্রত্যহ সমান হাঁটিয়া 
থাকেন,সৃতরাং তাহার শক্কি-দামর্ঘের অধিক পরিচয় দেওয়া অনাবস্তক । 

. 
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তৃতীয়। শ্রীমতী শক্তি-সামর্ধ্যে তত বেশি না হউন, সকল কার্ষ্যেই অ গ্রসব, 
সকল কার্যে নিপুণাও বটেন, কিছু ব্যস্ত সমস্ত। কাঁজে হাত দিলে 
ক'জ পড়িয়া থাকে না । কিছু স্পষ্টবাদিনী, কাঁহবও খাতির নাই। 
রাগের কাৰণ হইলে রাগ চাপিযষ! রাখিতে পাবেন না। এজন্ত বযসে 
কনিষ্ঠ! হইলেও, সকলে তাহাকে একটু মানিয়া চলেন । যাহাহউক, 
আজ হিন্দুক্তানী যাত্রীদের বওনাব পরই দ্বিতীষ! শ্রীমতী রওন! হইয়াছেন । 
হিন্দৃস্থানীন। প্রতিদিন সব্বাণ্রেই রওন! হইয়া থাকেন। আমবা ৩ জনে 
সকলের পশ্চাতে পড়িযাচি। আমরা ২॥০ মাইল আপার পর সড়কের 
ধারে এক ধর্মশাল! পাইলাম । এখানে গঙ্গার ঘাট খুব নিকট বলিয়। 
'আমাদের কাী ও বোঝাওয়ালারা রুটী পাঁকাহইতে বসিল। এই অবসব 
পাইয়া প্রথমা ও তৃতীয়! শ্রীমতী এখানে শ্বানাহ্িক সারিযা লইলেন। 
আমার স্বান-ভোজন নাই, যেখানে স্থিরতর আড্ডা লওয়া হইবে, 
সেখানেই আহ্িক সারিয়! লইব, আপাততঃ জ্বরের ক্লেশে ধরন্দমশালাব 
সাধারণ শয্যার উপরে, কখনও বা! ভূমির উপবে গড়াগড়ি করিতে 
লাগিলাম। 

বাল! ও কাণ্তীওয়ালার! অতি লঘুহস্ত। শ্রীমতীদ্বয়ের স্নাঁনাহ্নিকের 
পূর্বেই তাহাদের রুটা তৈয়ারি ও ভোজনকার্ধ্য সমাধা হইয়া গঁল। এখন 
আমর! বিবেচনা করিলাম, দ্বিতীয়া শ্রীমতী এখানে আসিয়া! যখন বিশ্রাম 
করেন নাই, আর কেনই বা করিবেন, প্রভাতে ২॥০ ম্লাইল মাত্র পথ 
আসিয়া আমরা কখনই বিশ্রাম করি না, তাহ! তিনি জানেন, নিশ্চয় তিনি 
অগ্রসর হইয়াছেন । কেননা, ইহাই একমাত্র সড়ক, অতএব আমাদের 
অগ্রসর হওয়াই উচিত। সকলেরই সেই মত হইল । ভারবাহকের! 
আমাদের মতাঁমতেরও অপেক্ষা করিতে ন! দরিয়া আমাদিগকে লইয়া সত্বর 
অগ্রসর হইল। এইরূপে আরও ৩1৪ মাইল চল! হইয়! গেল। এ দিকে 
গঙ্গাগর্ ক্রমে বিস্তীর্ঘণ হইতেছে, দুর হইতে দেশের গলার মত বো 


ঝালার পথে । ৯৯ 


হইতেছে । গ্রীষ্মকালে যেমন হউয়। থাকে, গলাব শুভ্র চর জাগিয়াছে । 
ঢুইপার্থে পর্বত একটু দুব দিবা চলিয়াছে। এইরূপে গঙ্গাগর্ড ক্রমে 
প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু ধাঁঝ ক্রমে ক্ষুদ্র হইতেছে । চবেবালি কম, ক্ষুদ্র 
কষুপ্র শ্বেতবর্ণ হুড়িব বাশি অণ্ববলে নেন সাঙ্জানে। হইঈযা পড়িমা থাকাক 
দুব হইতে বালির চর বলিয়া ভ্রম ইচ্ছে । এইবপ পথ দিয়া আমর্খ) 
চলিতে লাগিলাম । কাণ্ড ও খোঁঝবাঁওসাঁলাদের, পথ যাহাতে সজ্ষপ্ত 
হয,.বেই দিকেই দৃষ্টি, সেইজগ্ত এই সমষে ভাহানা 'উপবের সড়ক ত্যাগ 
কবিয়! গঙ্গীগর্ভের পথ অবলম্বন করিযাছিল। ইহাতে যে কত অন্যায় 
কাজ হইয়াছিল, তাহ! কিঞ্িৎ পবেই প্রকাশ পাহবে। 

উপবেব সড়ক দিয়! চণিলে মধ্যে সুকি-নামক ধন্মশালা পাওয়া! যাইত” 
তাহ! ন/,হইয়। আমবা বরাবব গঞ্গাগর্ভস্থ নিম্পপথ দয! চলিতে থাকা 
উহা! পাইলাম না। এ নিয্নপথ বাহিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে একস্বানে 
কিছু উপবে উঠিয়া ঝাল নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইলাম । সকলেই ক্ষুধার্ত, 
অসমষ হয গিয়াছে, আর চলা যাহত্রেছে না, বিশ্রামের প্রযোজন । কিন্ত 
ধন্মশাল! নাই, ১খানি দোকান মাত্র আছে। দোকানী জায়গ। দিতে 
চাহিল) সেখানে*আটা, আলু ও গুড়ও পাওযষা যাঁইত। আপাততঃ 
জলযোগেঝজন্ত 1« আনা দিয়া /১ সেব আখবোটও কেন! হইল। কিন্ত 
দ্বিতীয়! ভ্রীমতীর দেখা নাই । আমর তাহার "কথা জিজ্ঞাসা করায় 
দৌকানী কহিল, আমি উপরে সড়কের ধাবে ইতিপুর্বেই এক মান্নীকে 
দেখিয়াছিলাম, নীচে আমার দৌকানে আসতে তাহাকে অনুরোধও 
করিয়া ছিলাম, তিনি তাহ। আসেন নাই। পরে ধন্দমশালাও দেখাইয়া 
দিয়াছিলাম, তিনি তাহাও থাকিলেন ন1, আমার কোন কথ! না শুনিয়া 
বান! বুঝিয়! সড়ক ধরিয়া চলিয়াই গেলেন। আমবা ভাব-ভঙ্গিতে 
বুঝিলাম, তিনিই আমাদের সঙ্গিনী দ্বিতীয়া গ্রীমতী, আমাদের দেখ। ন। 
পাইয়। কোথাও স্থির হইতে না পারিয়া হতাশচিন্তে ক্রমাগতই চলিয়াছেন ) 


১০০ উত্তরাখগ্ড-পরিক্রম। 


আমাদের নীচের পথ দিয়া চলা ঝড়ই অন্তায় হইয়াছে বুঝিলাম। 
কিন্তু সে অন্যায় অধিকাংশই আমাদের কুলী ও কাতীওয়াঁলার গতিকে 
হইয়াছে, কতক আমাঁদের অপরিণামদর্শিতার দোষেও হইয়াছে । এখন 
আর তাহ! ভাবিলে কি হইবে? সত্ববব দোকান হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ 
করিয়া লইলাম। গ্রামের মধ্য দিয়! উঠিয়! সড়কের নিম্নেই ঝাঁলা-ধর্মশালা 
পাইলাম । গীছপালার মধ্যে উত্তমস্থানে ধর্দশালাটা স্থাপিত হইয়াছিল, 
কিন্তু এখন তাহ! অত্যন্ত বে-মেরামত। বৃষ্টি আসিলে ঈাড়াইবাব উপাঁয় 
নাই। তন তন্ন করিয়! ধর্শশানার প্রত্যেক ঘর খু'জিয়। তথাস় শ্রীমতীকে ন| 
পাইয়! আরও দ্রতপদে সকলে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদুর আসিয়াই 
দুঁব হইতে দেখা গেল, শ্রীমতী দীনহীনার স্ায় নৈরাশ্ত-কাতরচিত্তে কাঁদিতে 
কাদিতে রান্তাঁয় চলিয়াছেন। অবিলম্বে আমরা নিকটস্থ হইয়, তাহার 
তৎকালীন শোচনীয় অবস্থা দর্ণনে বড়ই ছুঃখিত ও অগ্রতিভ হইলাম। 
তিনি আমাদের জন্য অজ্ঞাত পথে পথে কত স্থানে কত খুঁজিয়াছেন, 
কত লোককে আমাদের কথ! জিজ্ঞাসিয়াছেন, কোথাও কোন সগ্ধান ন! 
পাইয়া একাকিনী হতাশ হইয়া কত জায়গায় বসিয়। অপার ভাবন! 
ভাবিয়াছেন, আবার তখনি উঠিয়া, আমর! তাহাকে. ফেলিয় গিয়াছি 
বিবেচনায় অধীর পদে অগ্রসব হইয়াছেন, এই সকল কষ্টের কর্চহনী এত 
করুণ! করিয়া ও এত অভিমানের সহিত বিবৃত করিতে লাগিলেন যে 
আমরা তাহাকে বুঝাইয! উঠিতেও অবসর পাইলাম না । 'তীহার রোদনে 
আমাদের সব কথ! ভাসিয়! গেল, আমর আমাদের দোষই স্বীকার 
করিয়! কোনরূপে তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম। ফল কথা, আমাদের 
দেখা পাইয়! তিনিও যেন প্রাণ পাইলেন, আমরাও হর্ভর ছুশ্চন্তাভার 
হইতে মুক্ত হইলাম। অন্ত কষ্ট আর তখন কষ্ট বলিয়া! বোধ হইল ন[। 
"আরও কতকদুর অবিরামে চলিয়! হরশিল নামক ধর্মশাঁল। পাওয়া গেল। 
'অদ্য ১২ মাইল পথ হাটা হইয়াছে। হাটিতে হাটিতে বেলা অপরাহ্ন 


হরশিল। ১০৩ 


টি - স্পা পপি পাপা পাপা পি পপ সদন 


হইয়! গিয়াছে। কষ্টেরও একশেষ, কেহ জলম্পর্শ পর্য্যস্ত করেন নাই । 
যাহাহউক, ধর্দ্শীল! পাইয়া! প্রাণ রক্ষা হইল। অসময়ে কষ্টম্থষ্টে 
একরূপে পাকা সম্পন্ন করা হইল ও তাহাই তৃপ্তিপৃর্বক সকলে ভোজন 
করিলেন। কষ্টন্থষ্টে কেন, না নীচে-তলায় যাত্রীদের পাঁকধূমে উপর 
পর্যন্ত ধূমাদ্ধকার হইয়াছিল। তথাপি তৃত্তিপুর্বক ভোঙ্ুন করিতে হইল, 
কেন ন|, পরদিন একাদনী। আর আমার ত কয়েক দিন হইতেই 
একাদশী চলিয়াছে |: 

তা হউক, কিন্তু স্থানটী যে অণ্ত সুন্দৰ, তাঁহা স্বীকার করিতেই 
হইবে । যেমন নিকটে ও সমতলে গঙ্গা, তেমনি অন্যদিকে শ্রবাহিত 
প্রবল ঝরণ!, যেন ধর্দ্মশালাটাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । সুন্দর 
সমতল তুমি, বহুদুব ব্যাপিয়া ছায়াময় বৃক্ষশ্রেণী, তাহাতে পাহাঁড়ও যেন 
ঢাকা পড়িয়াছে। চতুর্দিকে হরিত-্ত মকান্তি, স্থানটাকে অপূর্ব্ব সুস্সগ্ধ 
করিয়! বাখিয়াছে। আরও এক কথা, শুধু এইটুকু স্থান কেন, হরশিলের 
কিছু পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, হবশিল অতিক্রম কথিয়াও কিছু দুব 
পর্যন্ত স্থান এইরূপ সুন্দর ৷ এই গলা -তটভুূমি গঙ্গা হইতে অল্প উচ্চ, 
প্রায় সমতল ও বিদ্ুত, তাহাতে নিবস্তব দেবদারুবন অপুর্ব শোভা ধারণ 
করিয়াছে $ দেখিলে বোধ হয়, গাছগুলি স্বয়ংজাত নহে, কেহ যেন 
শ্রেণীবন্ধভাবে বোপণ করিয়া কেবল দেবদারুর  উদদযান প্রস্তত করিয়াছে। 
কি ুন্দর সতেজ বৃক্ষগুলি, স্ুকোমল সবুজবর্ণমণ্ডিত শাখা উর্ধে উর্ধে ২৩ 
হস্ত অস্তর থাকে-থাকে প্রসারিত করিয়। সরল-উন্নতভাবে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে! শাখার, পল্লব আম-কীঠালের পত্রাবলীর স্তায় ঘন বাঁ 
বৃহদাকৃতি নহে, সুল্ক্ শলাকার স্তায় কতকগুলি করিয়া! একত্র নিবিড়- 
তাবে থাকায় দ্র হইতে জটাবন্ধের মত বোধ হয়। বড বৃক্ষগুলির নিম্নের 
শাখা নাই, উপরভাগে রূপ নিবিড় শাখায় আকীর্ণ থাকিলেও তলভাগে 
আলোকের অভাব নাই এবং নীর্ণ পতিত এপ সুক্ষ পত্ররাশিতে তলভূমি 


১০২ উত্তরাখণ্ড-প ক্রম 





এপ এটা এ 


আঁকীর্ণ খাকিলেও তেমন অপরিষ্ষার বোধ হয় না। অধিকন্ত বৃহত্তম 
বুক্ষগুলর পবিত্র নির্যাসগন্ধে সমস্ত বনভূ'ম সব্বদ! আমোদ্দিত রহিয়াছে । 
ব্যাঁনে স্থান বেগবান্‌ নিন্মল-ধাধাবাহী নির্বরেরও অভাব নাত। ফলহঃ 
এই পবিত্র কাঁননভাগ দর্শন করিলেই মন্দজ্ঞ দশকের চিন্তে কৈলাসের 
আভাদ উদ্দিত হভবে এবং কৈলাসনিকেতনের ও অঙ্গে সঙ্গে কৈলাস- 
নাথের সেই দিব্য বর্ণনা ক্মরণপথে পতিত হঈবে-- 

শিণীশ্র:শখরে রনো নানাবহ্রেপশোভিতে | 

ন(নাবুক্ষলতাকার্ণে নান।পক্ষিসবৈষুতে। 

সর্ক্ত বুকনযোদ-ম দিতে হমনোহবে 

শৈতা সৌমন্বানান্দাঢ;-সরাক্কপবীজিতে | 

অপ্ন র/গণস লী কলধ্বনিনিনা দিতে । 

স্থিরচ্ছ।য়-দ্রুমচ্ছ।য়/চ্ছদিতে স্গিগ্ধীনপ্ুলে। 

সন্তু কোকিল সন্দোহ-নংঘু্ট বিপিনান্তরে। 

সর্ধবদ। স্বগণেঃ সাদ্ধং খতুণাজ-নিষোবতে। 

লি চারণগন্ধবধগ।ণপত্যণেবৃতে। 

তত্র মৌনধরং দেবং চরাচ£জগদ্গুকং | 

সদ।শিবং সদ্দনন্দং করণামূ তস।গরং | 

কপু-কুন্দধবলং শুদ্ধসত্ময়ং বিভুং। 

দিশন্বরং দীননাথং যে।গীক্রং যোগিবল্পভং | 

গঙ্াশীকরলংসিক্ত-জটামওল্-মপ্ডিতং | 

বিভূতি-ভুষিতং শান্তং ব্যালমালং কপ।লিনং । 

ব্রিলেচনং তিলে।কেশং ত্রিশূলবরধারিণং | 

নাশুতোষং জ্ঞানময়ং কৈধল্য-কলদয়কং । 

শির্ববিকল্পং নিরাতন্কং নিব্ধিশেষং শিগঞ্নং | ইত্যা্দি। 

বাস্তবিক, ইহাই কি কৈলাসভূমি-দেবদেবের অধিষ্ঠান-স্থান ? 

নতুবা বাহিরে ইহার দিব্য প্রভাব অব্যক্ত থাকিলেও ভিতর 'হইতে যেন 
তাহ! ফুটিয়। বাহির হইতেছে বলিয়া অনুভব, হইবে কেন ? এস্থানে 


ধরালী। ১০৩ 


সপ পপ সেমি পপ পপ পপ ০ পল আপ পাপ পাপ আপপ্্ 


আসিয়। অক্তঃকরণ এত প্রসন্ন হইবে কেন? এস্থানের নামই বা হরশিল 
বা হরশৈল হইবে কেন? ফলতঃ এস্থানের দিব্যভাব লুকাইযাঁও যেন 
ঢাকা পড়িতেছে না! এবং কানন-ভূমির এপ মোহন ও পাবন দৃশ্য 
আর কোথাও আম দেখি নাই । 

এইস্থানে শিকারী সাহ্বেদিগের নিমিত্ত কুঠী ও তৎসংলগ্ন স্থন্দর 
১টী ব!গান গাজাসাহেব প্রস্ত ও করিয়! দিয়াছেন, সাহেবের সময়ে সমজ়ে 
এখানে পদার্পণ করিধা থাকেন । 
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ধরাঁলী। 








২২শে বৃহস্পতিবার । 

অদ্য একাদশী । গতকল্য দ্বিতীয়! শ্রীমতী পথে অত্যন্ত কষ্ট পাঁইয়1- 
ছেন বলিয়া তাহার জন্যও কাত্ী বন্দোবস্ত করা হইল। ধর্শালার 
নিকটে গঙ্গার উপর কাঠের পুল আছে । তন্বার৷ গঙ্গা পার হইয়া 
অপর পার দিয়া রাস্তা পাওয়া গেল। দেবদারুবনমধ্যস্থ এ রাস্তায় 
অদ্য আমরা পরস্পর কেহ কাহারও তফাৎ না থাকিয়! এক সঙ্গেই 
চপিয়াছিঞ্। ২মাইল পথ চলা হইলে ধরালী নামক ধর্মশালা পাওয়। 
গেল। পার্খে শ্রীক্ঠ নামক পর্ধত হইতে একটী ধারা, যাহাকে ছুধগ্গা 
বলে, এ ধার॥নামিয়া আসিয়া এই স্থানের গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে । 
সঙ্গমস্থলে টা প্রাচীন শিবমন্দির আছে, মন্দিরদ্ধয়ের মধ্যে বাধ! ঘাট। 
আশে পাশে কয়েকটা ফুলগাছ আগা-গোড়া ফুলে ভূষিত হইয়া 
স্থান্টাকেও ভূষিত করিয়াছে । 

যে মন্দরের কথা বল! গেল, উহার অভ্যন্তরে জলময়গর্ভে ২টা 
শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছে। মন্দিরের নিয়েই গঙ্গা ও তাহার প্রশস্ত চর। 
গঙ্গার অপর পারে পর্বতগাত্রে গঙ্গোত্তরীর পাগাগণের বাসস্থান | উহার 


১০৪ উত্তরাঁখণ্ড-পরিক্রম | 


০০০ অন এা৭সসপর 


নাম মুখবা-মঠ | অনুমান উহার ১ মাইল দুরে গঙ্গামাতার মন্দির । শীতের 
৬ মাস গঙ্গামাতার পুজা এঁ মন্দিরেই নির্বাহ হইয়া থাকে এবং পাগ্ডাগণ 
এ কয়েক মাঁস নিজ বাসস্থান মুখবামঠে বাঁস করেন। শ্রীমতীদিগের 
স্নানার্দি হইলে আমর! নকলে দ্েবদর্শন করিয়। রওন। হইলাম 


১০. 


জাৎলা ৷ 


ধরালী হইতে ৩ মাইল আসিয়া জাঁংল! নামক স্থানে গঙ্গার পুল 
পার হওয়া গেল! পারে আসিয়। দেখিলাম, এস্বানে বাঁতীদিগের 
উপযুক্ত কোনরূপ আশ্রয় বা! দোকান নাই, কেবল রাজাসাহেবের ১টা 
কুঠী আছে। বোধ হয় রাজাসাহেবের জন্গলবিভাগের এ্টী বাঙ্গল! হইবে! 
স্থানে আশ্রয় লওয়। যায় কিন! ৰিবেচ্য। কিন্তু অসময় হইতেছে, 
আর বৃষ্টিও আরম্ত হইল দেখিয়! অন্তরূপ বিবেচনার অবসর হইল না ॥ 
জনশূন্য কুঠীতেই আশ্রয় লইতে হইল কিয়ৎকাল পরে কুঠীর রক্ষক 
আসিয়া একটু তেরি-মেরি করিলেও সে হিন্ুলোক ও পাহাড়ী, হুকথা 
বলিয়া! তাহাকে রাজি কব! গেল। বেশ নিরাপদ ও স্থুরক্ষিত স্থান 
বলিয়া বাদলার দ্রিনে সেখানে কোন কষ্ট হইল না, ৰরং উত্তমরূপে 
আগুন করিয়া ছু্রস্ত শীতেও আরামের সহিত সে দিনরাত্রি তথায় 
বাস কর! গেল। 








টি তর 
ভৈরবঘাঁটী। 
২৩শে বৈশাখ, শুক্রবার, দ্বাদশী | 


অদ্য প্রভাতে ঝরণার জলে দ্বানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রীমতীরা 
দ্বা্দশীর পারণ জলযোগ মাত্র করিয়া লইলেন, এখানে অন্ত কিছু মিলিবাঁর 


ভৈরবঘাটী ৷ ১০৫ 


উপায় নাই। সত্বরে সকলে দ্রতপদে রওন। হলেন | জাংলা, কুহঠী হইতে 
৪ মাইল পথ অতিক্রমের পর ভৈরবঘাটার ভয়ঙ্কর উচ্চ পুল পাওয়া গেল। 
নীচের রাস্তা দ্রিরা আমিলে নীচের রাস্তায়ও এক পুল আছে, তাহাতে 
কোন ভয় নাঁই। কিন্তু কাণ্ডীওয়ালার৷ সঙ্কিপ্ত পথই খুঁজে। 
স্থতরাং সেই সঙ্কিপ্ত উচ্চপথে অতি উচ্চে যে ভয়াবহ অপ্রশস্ত কাঠেন 
পুল আছে, তাহ! দিয়াই আমর সশঙ্কে একে একে পাঁর হইলাম। 
যদিও হাত দিয়া ধরিবার জন্ত ছুই ধারে লম্বা তাঁর আছে, কিন্তু পুলের 
উপর উঠিয়া চলিতে আরস্ত করিলেই উহা ছুলিতে থাকে বলিয়৷ একে 
একে সতর্কে পার হইতে হয়) কিন্ত একাই হউন, আর সতর্কই হউন, 
দু নিয়ে কল্পোল-কোলাহলে ধাঁবমান। গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই 
চক্ষুঃ স্থির! কি উপায় ? সকলেই সেইরূপে পার হইতেছে, আমাদিগকেও 
গার হইতে হইল। তথাহইতে আরও কিছুদুর উদ্দে উঠিয়। ভৈরবঘাটী- 
ধর্মশালায় উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে ভৈরবজীর এক মন্দির আছে। 
মন্দিরের সম্মুখে অনেকটুকু "দমতল স্থান ও সেই স্থান উচ্চ উচ্চ 
বৃক্ষছায়ায় সমাকীর্ণ। দেবদর্শনাত্তে পাকের উদ্যোগ হইল। পাকের 
দ্রব্যাদি যাহাই মিলুক, কিন্ত জলের এখানে বড়ই কষ্ট। জলের নন 
কোন্‌ পুঞ্ট্যাত্মা ধরিয়া! দ্িয়াছিলেন; কিন্তু নলের একস্থানে ভাগিয়। 
যাওয়ায় উক্ত ব্যক্তি আর তাহার মেরামতে মনোযোগ করেন নাই। 
পাণ্ডারা যাত্রীদদগের নিকট সাহাষ্য সংগ্রহ করিয়া এর নলের পুনঃ 
স্থাপনে সচেষ্ট আছেন। তাহার! সহায্যের খাত দেখাইলেন। অনেক 
ধার্মিক যাত্রী উক্ত সাহায্যে কিছু কিছু দিয়াছেন দেখিলাম, এবং 
আমরাও তদর্থে ৪২টাক| দিলাম । দুরস্থ ঝরণ! হইতে নির্মল জল 
আসিলে এস্বানে আর কোন কষ্ট নাই। বরং চতুর্দিকে বড় বড় 
বৃক্ষের ঘন -ছায়ায় আচ্ছন্ন, তপোবন-প্রায়, প্রশস্ত স্থানটা মনোরমই 
বলিতে হইবে । আশ্রয়ের স্থান অধিক নাই, তথাপি ঘরে, বাহিরে, 
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ভৈরবজীর অঙ্গনে বহু সাধু-সন্নাসী এখানে পাক ভোজন করিয়। 
রওনা হইলেন। আমিও ভৈরবজীর মন্দিবের সম্মুখস্থ উচ্চ ভূমিতে 
গড়াগড়ি করিতে লাগলাম । আমার আর এক 'বিড়ম্বন! অদ্য উপস্থিত । 
জ্বর যাভা মাছে, অবিাংম ঠাহা আতছই এবং তাহা। অন্ত যে যন্ণ।, 
ক্রমাগত উপবাস জন্ত যে ক্ষীণতা, সে সকলও পুর্ববৎই আঁছে। 
ইহাব উপর এই হইয়াছে যে গতকল্য কাণ্ীওয়ালার৷ পথের মধ্যে মণ্যে 
যে বিশ্রীম করে, ভাহাদেৰ সেই বিশ্রানাবসরে পখের একস্থানে আমি 
পদত্রজে হুই চার পা অগ্রসর হইয়াছিলাম। দুর্তাগ্যক্রমে, অলক্ষাপ্রায় 
ক্ষুদ্র একটা ঝরণার জলে সেই স্থানটা সিক্ত ছিল। কয়েকদিন নিয়ত 
্কাও্ডীতে যাওরার পর আমিও যেমন সাধ করিয়! ২১ পা বেড়াইতে 
গিাছি, সেই জলসিক্ত দুর্বাময় গড়ান রাস্তায় আমার হুর্বল প| পিছ- 
লাইয়! পড়িয়া মোচড়াইয়! গেল,দ ডর জুঠার উপরদিকে কাদামাথ। হইল, 
কোনক্রমে আনি একবারে পড়িয। গেলাম না মাত্র। ব্যাপারট। তখন 
আর কাহাকেও বলিলান না৷ । অদ্য ভৈরবঘাটার ধন্মশালায় পাক- 
ভোজনান্তে সকলে যেমন রওনা হইতেছেন, আমরাও তেমনি রওন| 
ভইব, কিন্তু এখন আমার প| এত ফুলিয়াছে ও মোচড়ান পায়ের 
পাতার উপর এঠ বেদন! হইয়াছে যে তাহার উপর ভর দিয়। আর 
ঈাড়াইবার বে। নাই |. দীড়াইবার জন্য বাবার বিফল চেষ্। করির! 
আমি হতবুদ্ধি হইলাধ। একি সর্বনাশ! এত কষ্ট বহিয়াও নিত্য 
অগ্রসর হইঙেছি, এত নিকটে আসিয়াছি, আর ৬ মাইল অতিক্রম 
করিতে পারিলেই গল্লোন্তরী, তাই ভাঁড়াঁতাড়ি করিয়! সহযাত্রী সকলে 
অগ্রনর হইতেছেন, আজ সকলের সাধ পুর্ণ হইবে, আজ আমার এই দশ! 
হইল! এখন কি উপায়? কিন্তু কাণীওয়ালারা অবন্থ! দেখিয়াও 
আর বিবেচনার অবসর দ্বিল না, ধরাধরি করিয়! সত্বরে আমান কাগীতে 
বসাইয়া দিল। সকলেই আমরা রওন। হইলাম। আমার পায়ের কন্‌- 


গলোভরীর পথে । ১০৭ 


কনানি ক্রমেই বেশি হইতে লাগিল । তাহার শঙ্কায় জরও আজি খুন 
বাণ্ডয়া গেল। কিন্তু সে জরের দিকে দৃকৃপাঁত মাত্র না, পায়ের যন্ত্রণা 
অস্থ হইয়া উঠ্ঠিল ও তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলাম | যন্ত্রণা নিবা- 
রণেৰ কোন উপাক্র নাই? বাণী হইতে নামিবার চে! হউল, নামিতেও 
প্রাণাস্তকর ক্ট। কে কোলে কণিষা ইচ্ছামত নামাইবে ? নামাইয়। 
দিণেও পায়ে ভর দিবার একবারেই যো নাই ! আব নামিয়াই বাকি 
হবে? এ ৬ মাইলেধ মধ্যে বিশ্রানস্থান নাই | রাস্তায় পড়ি! থাকিতে 
হইবে । পাহাড়ের রাস্তায় স্বানই বা কোথায়? সময়ও অপবাহ্, 
বেগে বাষু বহিতেছে, পদে পদে বুষ্টির সম্ভাবন! হইতেছে, অপরাহ্ছের 
মেঘ অন্ধকাৰ করিরা আসিতেছে, প্রবল শীতে সর্বশবীর কম্পান্বত 
হইতেছে! তাহার উপর পিপাসার কষ্ট | ঝরণার আশায় লালায়িত 
হইতেছি । মাঝে মাঝে ঝরণ। দেখিলেই জোর করিয়া নামিয়! 
পড়িতেছি, জল খাহতেছ ও ধুলায় গড়াইতেছি। পিপাসার যন্ত্রণা 
্ণেকের জন্ত যাইতেছে, কিন্তু পায়ের যন্ত্রণার কোনরূপ উপশমই 
হইতেছে ন| । একবার নামিয়! যথায় বেদনা সেই স্থানে, পায়ের পাতায়, 
পায়ের তলার নীড়ে হইতে ফের দিরা, পটিাব! হাটুর উপর পধ্য্ত স্থান 
উত্তম কিয়! বাঁধিয়া দিলাম, তাহাতেও যন্ত্রণার অবসান নাই। পা 
ঝুলিয়৷ থাকাতে যন্ত্রণা উপশমের কোঁন উপাঁয়ই হইতেছে না । যন্ত্রণায় 
ছট্ফট্‌ করিতেছি, একবার নামাইয়া দেও বলিয়া কাণ্ীওয়ালা দ্িগকে 
ক৩ই মিন করিতেছি, তাহার! জোর করিয়। আমাকে লইয়া চলিয়াছে। 
না লইয়া গিয়া বু কি করে? কয়েকবার তাহার! এরূপ অনুনয় 
বিনয়ে নামাইয়। দিয়া দেখিয়াছে, নামিলে আমি আর উঠিতে চাহি না। 
এদিকে রাত্রি আসন্ন, বৃষ্টিরও পুর্ব্ব লক্ষণ, পথ উৎ্কট ও নিরাশ্রয়, আড্ড। 
লইতে না পারিলে কোন উপায়ই নাঁই। স্ত্রীলোকেরা অবস্থা দেখিয়া 
হতবুদ্ধি হইয়াছেন, নিরুপায়-নৈরাশ্তে আমারও ছুই চক্ষে কতই ধার! 
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বহিতেছে ! সেই ধারার সহিত কতই ডাকিয়াছি, “গুরুদেব, গুরুব্রহ্, 
একি করিলে! দুঃখ দুর কর দেব, আর যে সহ হইতেছে না! কোথায় 
আছ, একবার চাহিয়। দেখ! মহাতীর্থে আসিয়! চল্তশক্তি রহিত 
হইলাম, মলমুত্রশৌচউপায় বজ্দ্িত হইলাম !”» গভীর কাতরতার 
সহিত এইরূপ পরিদেবনা করিতে করিতে, অলক্ষিতে সেই বিশ্পপাবন 
মহাতীর্৫থে উপনীত হইলাম। পাগারা উপস্থিত হইয়! ততক্ষণাঁৎ ১ট। 
কুঠারি স্থির করিয়া দিলেন ও আমার অবস্থা শুনিয়া কেহ গরম জলের 
সেক, কেহ নান! দ্রব্যের প্রলেপ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । অবিলম্বে 
আমার শস্য প্রস্তুত হইল ও শীতত্রাণের জন্য গৃহমণধ্যে অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত 
করা হইল। কোথায় আমি সর্বাগ্রে, সকল কার্য ছাড়িয়া দেবদর্শন 
করিব, না সেই উত্তাপের সমীপে, স্থুল গাত্রবস্ত্ররীশির মধ্যে, ফেই সন্ধ্যা- 
কালেই আমি গা নিদ্রায় নিমগ্র হইলাম! প্রত্যুষে সে নিদ্রাভঙ্গ 
হইল । পরে শুনিলাম, আমার গাঁড় নিদ্রার জন্ত রাত্রিতে কোন ওষধই 
দেওয়! হয় নাই । ' 

নিদ্রাভঙ্গে মাতা ভাগীরথীর প্রাভাতিক আরতির মধুর মাঙগল্যধ্বনি 
কর্ণে প্রবেশ করিল! আর তাহা দেখিবার জন্ত গলাত্রীদ্িগের বিরল 
কলকলধ্বনিও কর্ণে শ্রবেশ করিল। আরও কি শুইয়! থারু যায়? 
ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম। 'অদুরবর্তিনী জননী জাহৃবীর দর্শনার্থ ধীরে 
ধীরে পদক্ষেপ করিয়'সোঁপানের উপরি পার্খে গিয়া উপবেশন করিলাম। 
কি আশ্চর্য্য! আমার পায়ে আর বেদনার লেশ মাত্র নাই! শরীরে 
আর লগ্ন জরের দারুণ দাহসন্তাপের লেশমাত্র নাই! অনুপায়ে 
এমন উপায়, সঙ্কটে এমন নিস্তাব, মর্খীস্তিক ব্যাধিযন্ত্রণায় এমন 
আকস্মিক আরাম আমি কখনও অনুভব করি নই ! কল্যকার সেই 
আমি-__-আমি শঙ্কা-সস্কুচিতপদে স্বচ্ছন্দে সোপাঁনের উপরিগার্থে গিয়। 
উপবেশন করিলাম ! শ্রীগুরুদ্দেব কি মোহান্ধ মচুষযকে নিতাস্ত অখরণ 
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সগতিক অবস্থায় এমনি করিয়। কুপা করিয়। থাকেন! সকলের এ 
একথা এবকপভাবে বিশ্বাসযোগ্য হইবে কি না, জানি না; কিন্ত আমার 
মহত্হ্বজন, শিষ্যসস্তানাদি অনেক আছেন, তাহারা আমার কথায় সম্পূর্ণ 
বশ্বাম করিবেন, তাই আমি এরূপভাবে উহা উল্লেখ করিলাম । সাধু- 
ন্যাসীদিগকে এ কথ] বলিয়া আরকি করিব? গুরুকূপার এ সামান্য 
নদর্শনে,তাহাদের কি কাজ ? ক্ষুদ্র মানবের অনুভূত ক্ষুত্ত কথায় কর্ণপাত 
₹রিয়! তাহাদের কি প্রয়োক্ষন ? এ সকল, কি অন্ত সকল কথা, কিছুই 
াহাদ্িগকে শুনাইতে চাহি না। যে গুরুবাকা, যে শাস্ত্ররহস্ত একবার 
টাহাদের কর্ণকুহনে প্রবেশিয়া চিরজীবনের জন্ত অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছে, 
ঘাহা তাহাদের হদয্-কন্দরে শ্রদ্ধাভরে প্রতিক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, * 
তাহাঁতেই* তাহাদের চিত্ত অভিনিবিষ্ট থাকুক । তাহার! জীবনব্যাপী 
কঠোর ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বনপুর্বক সাংসারিক সুখ-ছুঃখ সম্পদ-বিপদের 
অবিরাম ঝটিকাবর্তে তৃণতুচ্ছভাব প্রদর্শনে অভ্যস্ত হইয়াছেন, এবং 
সেইরূপ হইয়া শৈলস:র সর্বাত্মায়'সদ! সমানআননে বিরাজ করিতেছেন! 
তাহাদ্দিগের চরণে বার বার শ্রণতি করিয়া, সংসারী জীব আমরা, 
ংসাঁরীদিগকে শুন+ইবার নিমিত্ত এ সামান্ত বৃত্বাস্ত লিখিতে থাকি । 
সোপা-পার্খবন্তী তটভাগে উপবেশন করিলাম বলিয়াছি। উপবেশন 
করিয়। কি দেখিলাম? দেখিলাম, সমন্মুখভাগে' ধবল-নির্মল তুষাঁর- 
সমুজ্জল উত্তজ গিরিশৃঙ্গ প্রভাতম্থ্ধ্যকরে আরও সমুজ্জল হইয়া! দিগন্ত 
আলোকিত করিয়াছে! উভয় পারের পর্বতগাত্রে সতেজ সুনীল 
দেবদারু-তরুশ্রেণী যেন্ন ভক্তিনঅ নিষ্পন্দমূর্তিতে করজোড়ে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে! আর নিম্নে ভাগীরথী অপূর্ণ অল্প অবয়বে পুর্ণ পবিত্রতার 
উচ্ভ্বাসময় ধবল-নির্্ল প্রবল প্রবাহে অনাহত পদ্মের অবিরাম ধ্বনি 
প্রতিধ্বনিত কুরিতে করিতে অধীরে এক লক্ষ্যে প্রধাবিত হইয়াছেন ! 
দেখিয়! শান্ত্রবাক্য স্থতিপিথারূঢ় হইল।, বিস্ময়ের সহিত চিত্তে উদিত 
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হইল, অয়ে, ইনিই সাক্ষাৎ সেই বিঞ্চপদোত্ভব! | ইনিই ভগবানের সেই 
অমৃতময়ী মূর্তি! উহাঁও কি কখন সাঁধারণ সলিল-ধাঁৰা হঈতে পাবে ? 
ইনি যে সেই শাস্ত্রকথিত দ্রবীভূত ধর্মধারা! অনানি যোগীশ্বব কোন্‌ 
আর্দযুগে হহাকে আপন জটাজুটে স্থান দাঁন করিয়াছেন, আজি আমনা 
ইহ্ীকে মেই কারণবা'র জানিঘ়া শতবার শিনে ধারণ করি, করিয়। 
কতার্থ হট ! উনিই ত্রিমূর্তিতে আমাণদগেব কম্মভূমিকে সিক্তশোধিত 
করিয়া রাখিরাছেন ! ইনিই আমাদের ক্ষুত্র দেহে রূপাস্তবে সুক্ষ তরিমূর্তিতে 
অবস্থিতি করিয়া এই দ্রেহধাঁবণের কাঁবণ হইমাছেন ! আবার দ্ুলমূর্তিতেও 
মাতৃস্তন্ধানাবপে আর্ধাবর্তেদ কোট কোটি নর-নানী, পশু-পক্ষী, কণ্ট- 
পতঙ্গ, তৃণ-শস্ত, তরু-লত| উজ্জীবিত করিয়! রাখিয়াছেন ! সেই চরীচব- 
জরড়জীব-জননী জননী জাহ্বীকে আলি গ্রীত্যক্ষমূর্তিতে নিবীক্ষণ কবিতেছি। 
অহো, আর্জ আমার অনির্বচনীয় 'অভাবনীয় সৌভাগ্য-সংযোগ! | 
জননি, ক্ষুদ্র মনুষ্য-কীট আমি, তোমাৰ স্বরূপ কি বুঝিব ও কি কহিব? 
তোমার পাদপদ্মে কোটি কোটি শ্রাণ।ম! আর আমাব বুঝিবান ও 
কহিবার কিছু নাই, শান্ত্র-কীর্তিত তোমাব পবিত্র মাহাম্্যেই যেন 
আমাঁদগের গতি-মতি স্থিরতর থাকে! বিম্ময়ে উলাসে অধীর অস্তবে 
ধীরে ধীরে সোপান-পথে অবতরণ করিয়া সেই চিরাকাঁজ্ফিও প্রবিত্র খাঁর, 
স্গর্শ করিয়৷ পবিত্র হইলাম। 

যথাকালে আমাদিগের তীর্থ ত্যাদি সম্পন্ন কনা হইল” পাগাদিগের 
সাধু ব্যবহারে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। গঙ্গোত্তরী স্থান যেমন 
পবিত্র ও স্ন্ব৭ এখানকার পাত্তাদিগের প্রর্কত্িও তেমনি পবিত্র ও 
কন্দর। যাত্রীদ্িগের উপর তাহাদের কোনরূপ উৎপীড়ন নাই, 
নিজেদের অভাব ও আকাঙ্র! তাহার! নঅভাৰে যাত্রীদিগকে জানাইয়। 
থাকেন মাত্র । কিন্তু শুদ্ধ নিজেদের অভাব পৃবণেই তাহারাব্যন্ত নহেন, 
গঙামাভার মন্দিরের যাহা অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের জন্যও 


গঙ্গোত্রী। ১১১ 


পপ পাপ আপ শা শী শি লীগ পপ ৮ শপ শপ সি শশশ শিস শিস শপ শা পপ শি 





তাহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন৷ যাত্রীদিগের প্রতি তাহাদের যথাশক্তি 
যত্ব প্রকাশের কোন ভ্রটি নাই। সে হিমময় স্থানে গম জলের 
সর্বদা প্রয়োজন । তাহার! এ জল গরমের জন্য যাত্রীদিগকে বড় বড় 
কড়। দ্দিয়া সাঙ্াষ্য করিয়! থাকেন । আমাদিগকে আমাদের পাশ! 
গল্সাদন্জী সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করিয়। দিয়! যথেষ্ট উপকৃত 
করিলেন । এখানে মহাত্ব! উদয়রাম-সেবাঁণামের সদাব্রত আছে। সহস্র 
ুদ্র৷ ব্যয়ে নির্দিত -১টী পঞ্চায়তী ধর্্শীল। ও আবও কয়েকটা ক্ষুদ্র 
কুপ্র ধন্মশালা আছে । অতমদাবাদ নিবাসী শ্রীমান্‌ চুন্নীভাত মাঁধোলাল 
৩ হাজাব টাকা ব্যয়ে একটা উত্তম বীধা ঘাট নিম্মীণ কবিয়া দ্রিাঁছিলেন, 
কিন্ত বর্ষার প্রবল প্রবাহে উহ! ভাসাহয়! লয়! যাওয়ায় বায় ভগবান্‌ 
দা বগঞ্। বাহাছুরের পত্বী ছুই হাজার টাঁকা বারে পুনব্বান ঘাট বাধাইয়। 
দিয়াছেন ৷ গঙ্গোত্তরীর মন্দিরগুলি বৃহৎ নহে। গঙ্গামাতার মন্দিরটা 
বেদান্তভাষ্যকাব পরিত্রাজ্ঞকাচার্ধ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যর স্থাপিত বলিয়! প্রসিদ্ধ । 
এ মন্দিরেধ, মধ্যে গঙ্গামাতা, মহাদেব, নারাষণ, ভগীবথ ও পঞ্চপাগ্ডব 
প্রভৃতির রতি আছে। পৃথক্‌ মন্দিরে শিবস্থাপন আছে। উচ্চ চত্বরটার 
চতুর্দিকেই মন্দির স্থানটা ক্ষুদ্র, দৌঁকানপাটও সামান্ত, যাত্রীসমাগমও 
অল্প। খুত্রীদিগের খাদ্য আট, চাউল, লবণ, লঙ্ক। প্রভৃতি ছাগপুষ্ঠে 
এখানে আনীত হয়। এখানে মুগের ডাউল পাওয়া গিয়াছিল। আনু 
%০সাঁনা সের ও চাউল 1 আনা সের। চিনি, সিছরিও পাওয়া যায়, 
অত্যন্ত মহার্ধ্য। দ্বৃুত ভাল পাওয়! যায় না । 
পাগাজী গল্গার প্রাবাহ মধ্যে অবস্থিও ভগীরথের তপহশিল! জামা- 
দ্িগকে দেখাইলেন । মাতা তাগীরথীকে মর্ভলোকে আনয়ন করিবার 
জন্য রাজর্ধি ভগীরথ প্র স্থানে হুর ৬পন্ত। করিয়াছিলেন। এর পাতুবর্ণ 
শিলাখণ্ড বুগধুগাস্তকাণ ব্যাপিয়া গঙ্গাপ্রবাহে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া 
আসিতেছে ।' তাহার ২১ স্থান কমগুলুব স্তাঁয় জল রাখিবার আধারদ্ধপে 
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পরিণত হইয়াছে । সেই শিলাখণ্ড দেখিলে দর্শকের অস্তঃকরণে পবিত্রতার 
লহিত কি অপূর্ব তৃপ্তিরই উদয় হয়! 

মাতা জাহ্ববী যেস্থান হইতে প্রকট হইয়াছেন, সেই গোমুখী 
এখান হইতে ১৮ মাইল উপরে বর্তমান । এ স্থানে যাইবার বাস্তা অতি. 
পঙ্টটময়। কদাচিৎ কোন মহাপুরুষ এ রাস্থা বাহিয়। গোঁমুখী দর্শনলাভ 
করিতে পারেন । আমর! যে পারি নাই, তাহ! লেখাই বাহুল্য । 

গোমুখী চিরতৃষাঁরে আবৃত । উহা! সমুদ্র-সমতল হইতে ৯২০০ হাত 
উচ্চ। এ বরফাচ্ছন্ন বৃহৎ খাতের চতুর্দিকে প্রস্তরখণ্ড ও মুন্তিকার অংশ 
সকল বিক্ষিপ্ত হইয়! রহিয়াছে । উহার বিস্তার অর্ধ ক্রোশ। এঁ খাত 
পর্বতের উপরিভাগ হইতে ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া একটা গহ্বরে আসিয়া 
পড়িয়াছে। সেই গহ্বর হইতে গঙ্গা ভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন | 
এই স্থানের নাম গোমুখী ব! গঙ্গোরী। চিরতুষারময়ী গঙ্গোত্তরীর 
নিকট গঙ্গার বিস্তার ১৮ হাতের অধিক নহে । তথাত্স জল ১ হাঁতেরও 
কম হইবে। * 

উক্ত গোমুখী বা! প্রকৃত গঙ্গোত্তরীর কথা এক্ষণে দুরে থাক, যাহ! 
একাঁলে গঙ্গোত্তরী বলিয়। বিখ্যাত, অর্থাৎ যেখানে আমর! গিয়াছি বা 
সাধারণ ধাত্রীলোৌক যেখানে সচরাঁচর গিয়। থাকেন, তাহার ব্থা এক্ষণে 
শেষ করি। 

এই গঙ্গোন্তরী পছণছিবার ১ মাইল আগে আমাদিগকে ১টা পুল 
পার হইয়। বাম পারের রাস্তায় আসিয়। গঙ্গোত্তরী পছ'ছিতে হইয়াছিল। 
তৎপূর্কেও আরও ২।১ বার নিকটে নিকটে পুল পার হইয়। একবার 
গঙ্গার বামধারে, একবার ব1 দণক্ষণ ধার দিয়। আসিতে হইয়াছে । রান্ত' 
যেখানে কিছু খারাপ হইয়াছে ব| একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, 
সেখানেই পুল নিন্সীণ করিরা অপর ধার দিয়! রাস্তা করিত হইয়াছে । 
% গোমুবীর বৃত্ত বিশ্ববিখ্যাত “বিশ্বকোষ” অভিধান হইতে সঙ্কবিত হইল । 
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পাপা সিসি 


গ্রাবল বর্ষা, প্রখর নির্ঝর-ধারায় ও ভাগীরথীর বর্ধাকালীন উন্মন্ত প্রবাহে 
বীস্তা সর্ধদ| ঠিক থাকে না। 

গঙ্গোন্রীর অপন পারে শিকারী সাহেবদিগের তান্বু পড়িয়াছিল। 
দেখিয। আবা; আমা কালিদাপের শ্লোক মনে পড়িল। আবার 
আমি আবৃত্তি কঙিলাম-- 
ভাঁগীবখী-নির্বরশীকরাশাং বোঢ| মুহুঃ কম্পিত-দেবদাকুঃ | 

বদ্ধাযুংৰিষ্টমুগৈঃ কিবাতৈ খাসেব্যতে ভিন্শিখপ্ডিবর্ঃ | 

মর্থ।ৎ হিমাঁণয়েব সেউ শীভগ বাঘু। যাহা ভাগীরথীর নির্ঝরসমূহের 
অবরণ-নিঃহ্থত জলকণা খহন করিয়া আরও শীতল হইয়াছে, যে 
বায়ু হিল্লোণে ীববপগী দেবদাক বৃক্ষগুণি মুুমুছঃ কম্পিত হইতেছেঃ 
নিবিড় গ্রকপুঞ্জে সজ্জিত মধুরেন পুচ্ছভাগ যে বাযুবেগে বিশ্লিষ্ 
চহততছে, 1কণাঁঠগণ সেহ উদ্ুন্তশী গুল বায়ু্রবাহ সহ্য কবিয়াও মুগ 
অন্বেষণে হথায় বিচবণ কণিতেছে। 

শখন কিরাঁতের ছিণ, এখন ইহাণা আছেন । সেই হিমবাষু 
ভোগ করিয়া ৩খনকার কিরাঠগণের যে কাঁজ ছিল, ইহারাও এখন 
সেহ-কম্মা, সেউর্্া শিকার চলিতেছে । তবে তাহাদ্দিগের শিকার 
জীবিকার গ্ন্ত ছি”, ইহাদের শিকার সখের জন্য | যাঁহা হউক, মহাকবির 
কবিতা আজিও োনরূপে সার্থক হইয়া রহিয়াছে । 

গঙ্গোত্তণীর 'নিকটেই লোকে হাটিয়। গঙ্গা পারাপার হহতেছে। 
গঙ্গাগর্ভে প্রবাহের মধ্যে যে সকল বড় বড় পাথর অন্ন অন্ন মাখ।! 
উশ্চু করিয়া আছে, তাহাদের উপর পা দিয়া ভিঙ্গাইয়৷ ভিঙ্গাইয়া 
অনেকদুর আস! যাঁয়। তারপর অবশিষ্ট যে স্থাণটায় প্রবাহের পরিসর 
কিছু বেশি, অথচ পাথর জ।গিয়! নাই, বেখানে পাহাড়ীরা মোটা৷ মোট! 
কড়ির মত কাঠ ফেলিয়! দিয়াছে । তাহার উপর দিয়! স্বচ্ছন্দে যাতায়াত 


চলে, জলে পা! দিতে হয় না । এইরূপে অনেক যাত্রী লোকও যাতায়াত 
৮ 
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করিতেছে, আর পাহাড়ী লোকের! ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূর্জপত্রের 
বোঝা লইয়া সর্বদাই গলঙ্গ! পারাপার হইতেছে। 

ভূর্জপত্রের ব্যবহার এখানে যথেষ্ট । দোকানে তুমি চিনি, আটা 
প্রভৃতি কোন জিনিষ কিনিতে যাঁও, দোকানি তাহ! ভূঙ্জপত্রে কবিয়! 
দিবে । ভূর্জপত্রে লুচিপুরিও খাওয়া যায়। ভুঙ্জপত্রের সেখানে 
দাম নাই, আমাদেন দেশে যেমন পুবাঁতন খববের কাগজ । . 

আমরা একটু ভূর্পত্র দেখিলে কতই আদর করি। ভাল ভূর্জপত্র 
দেখিলে যন্ত্রকবচাদ্ি লেখার জন্ত কত যত্ব করিয়! রাখি । ভাল ভূর্জপত্রের 
দেশে অভাবও বটে। কিন্তু এখানে ভালও ন-গণ্য, মন্দের ত কথাই নাই । 

স্কৃতে একটা কবিত! আছে-_- 

অতিপরিচয়াদ বক্তা 
সন্ত*গমনাদনাদরোভবাঠ। 
গহনে ভিল্পপুবন্ধী 
চন্দনতরু মিন্ধনং ঝুঁরুতে | 

অর্থাৎ অত্যন্ত পরিচয়ে পর্িচিতের প্রণ্তি সন্মীনবুদ্ধি চলিয়! যায়, অবজ্ঞা 
ভাব উপস্থিত হয। সর্বক্ষণ গতিবিধি চলিলে আর আদর থাকিবে 
কি করিয়া? দেখ অবণ্যবাসিনী ভিলরমণীর| চন্দনকাষ্ঠে জালনী কাঠের 
কাজ করিয়া থাকে৷ 'পাভাড়ীদেরও ভূজ্জপত্রের সেইরূপ ব্যবহার । 

'্মামর পরমানন্দে এ তীর্থেব স্ান-দান ও দেবপুজার্দি কৃত সম্পাদন 
করিলাম ৷ ফিরিবান দিন পাগুাবিদায় শেষ হইলে রামেশ্বর শিবের 
মন্তকে মর্পণের জন্য পুর্বব'দনের সংগৃহীত গোমুী-গঙ্গোদকের তাত 
পাত্রটী তস্তে করিয়া লঈ্লাম এবং শেষপ্রণততিপুর্বক গঙ্গোত্তরার 
শেষদর্শন পমাপ্ত করিয়া ক্ষু্মনে গঙ্গোত্তরী ত্যাগ করিলাম। কিন্ত 
গল্গোত্তরীর রমণীয় দৃহ্য--প্রবাহমধ্যস্থ মগ্সোন্মগ্র নানাবণের প্রকাও প্রকাণ্ড 
শিলাখণ্ড এসকল (শলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়! প্রচণ্ড কলোলকোলাহলে 
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উন্মন্তৃত্যে তাঁরবেগে নিরস্তর প্রধাবিত জননী জাহবীর নিম্মল ধারা, 
জান্ুবীর তীরবন্তী সতেজ-সমুন্নত বিবিধ তরুত্রেণী, সর্বোপরি উভয়তটে 
বিরাট অবয়বে দণ্ডায়মান গগনস্পর্শী হিমগিরিশৃ্জ কিছুই আমাদের চিন্ত- 
ক্ষেত্র পরিত্যাগ কখিল না । শুখন পনিত্যাগ করা ত দুরেব কথা, এখনও 
মনে হয়, আব একবার গঙ্গোত্তরী দর্শন করিতে পারিলে বুঝি মনের আশ 
মিটে । ,অনেকে কেদার-বদরীনাথ প্রভৃতি ছুর্গম তীর্থে ২৩ বার করিয়া 
আসেন, শুনিয়াছি ঃ তীহাব! গঙ্গোত্তনীতে এরূপ আসেন কি না জানি ন!। 
অবস্ত পুনঃ পুনঃ পুণাক্ষেত্রে দর্শনস্পর্শনে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয়ই 
তাহাদিগের উদ্দেশ্ত ; কিন্তু এইসকল রমণীয় দৃপ্ত দর্শনও এই সকল 
স্থানে আগমনপক্ষে কম-আকর্ধণ নহে | আমার বোধ হয় পবিত্রতার 
সহিত রমনী হার ঘনিষ্ঠ সন্বস্ক না থাকিয়াই বায় না । কেন না, যাহা 
পবিত্র, তাহাই ত রমণীয় দেখিতে পাই! 

ফিরিবাঁর পথে সেই উন্নত ভৈববঘাঁটা, সেই উন্নতীবনত জাংলাচটি, 
সেই সমতল ,হরশিল প্রভৃতি আঁবুও কত রমতীয় বলিয়া বোধ হইতে 
লাগিল । যাইবাঁৰ সময় এ মকল হুর্গম পথে কত কষ্টই পাইয়াছি, কিন্ত 
এখন তাহ মনে করিম্না আর কিছুই কষ্ট বোঁধ হইতে লাগিল নাঁ। হিম- 
গিরিব ক্রোড়বর্তা দুর্গম তীর্থের দর্শন জন্য কঠোর,সাঁধনায় আমাদের সিন্ধ- 
লাভ হইয়াছে বলিয়াই বুঝি আমাদের ক্লেশকে আর ক্লেশ জ্ঞান নাই। 
যাহ! হউক, মনেং"উল্লাসে সকল কষ্ট অস্থবিধ! বিস্বৃত হয়া অপেক্ষা ত 
দ্রুতপদে চলিতে চলিতে আমরা ভাটোয়ারি আসিয়! উপস্থিত হইলাম । 

এহ ভাটোয়ারির গুর্ব্বেই এক চটাত্ঠে একটা বাঙ্গালী সাধুব বৃত্তান্ত 
আমি ছাট করিয়। যাইতেছি। কিন্তু স্কথ। একটুও ছাঁড়িত্রে নাই । তাই 
অন্নপবিস্তত্ন যাহাহউক, যেটুকু মনে পড়ে, সেই বৃত্তান্ত নিবন্ধ কবি- 
তেছি। এই সঁধুটা সদানন্মময়, আপনিই ডাকিয়। সকলের সঙ্গে কথ! 
কন। তাহার সহিত প্রথম স্বাক্ষীতে আমার এইরূপ কথাবাত্রী হইয়াছিল-_ 


১১৬ উত্তাখগ্ড-পবিক্রম ৷ 


সাধু। হবিবোল খলে, আপন না খাঙ্গাণী হব্বোল-মশাষ ? 
আমি মজা পাহযা! গেলাম | বললাম, আজ্ঞা ই ভদিবোল-মশাধ । 

সাঁখু) ৫ বোল হণিবোল, পামানন্দ ! এই 5 চাই ভব্বোল-*শাষ । 

আ'ম। ৩1, আপনার নিবাস কোথাব হববোপ-মশায ? 
সাধু। হতিবোল বলে আব সে নিবাসেৰ খোঁজে কাজ কি ভবিবোল 
*শায ? এখন লশ্বোন নে এই হবিবোলেহ পখেহ নিবাস হবিবোল- 
নশাঁষ। 

আগম। উত্তম হুপবোল, আপনাব সাক্ষাতে আম চবিতার্থ ভলাম । 

শাখু | তবিবোল বালে বলেন কি মশা ? হখিবোল হণিবোল! 
এাণসই আপনা সাক্ষাঠে হবিবোল বন চবিভার্থ »লান হব্বোণ মশায়! 

আম । | বেশ। আপনাদদে” ৩ একপ মতি গতিই বটে । তা চলুন 
“1, তত্চুবান বলে একসঙ্গে এ পথে বাঁওষা যাক্‌। 

সাধু। হবিবোল বলে সা ঘটবে, হাঁভ উত্তম হবিবোল। এক সঙ্গেও 
মেহ ৬ বোল, নিঃসঙ্গেও সেহ হব্বোল। হবিৰোৌল ঝ»লে আপণাৰ 1ক 
গঙ্গোন্তবী হযেছে »দবোল মশাহ ? 

আমি। আজ্ঞা, আপনার ববপাঘ এককপ | " 

সাধু । ভনিভবি! আপন ৩ হবিবোল বলে পাৰ পেষেছেন মশাহ ! 
আমাৰ কি ভবে হঙহিবোল মশা ! আমি যে হব্বোল লে সেই পথেই 
চলেছে শক ৰাল মশাই 

আমি মজা কবিতে গিয়! সাধুব এই নামপ্রেমে, এই অকিঞ্চনতাধ 
মুগ্ধ হা গেলাম! আহা ভগবত্সমীপে ভজ্জের কি দীনহীনতা ! এই 
মুখেই ত হবিনাম শোভা পায়। শ্রীচৈতন্তদেব এইঅন্তই ত বলিষ! 
গিয়াছেন-_ 

তৃণাদপি সুনীচেন তবোবপি সহিষ্ুনা । 
অমাঁনিন। মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হরিঃ ॥ 


ফিরিবাব পথে । ১১৭ 


পপ 





অপ 


অর্থাৎ ভূণেব অপেক্ষাও নীচ বলিয়া আপনাকে ধাহাব বোধ আছে, 
তকব অপেক্ষাও ছ্ুঃখ-সন্তাপ সহা কবা ধাগব অভ্যাস আছে, নিজেৰ 
মান-অভিমান বোধ ধীহা্ কিছুই নাই, কিন্তু পবেন সম্মান দিতে যিনি 
সর্ব! প্রস্ত * তিনিই হবিনাম কীর্তনে প্রত অধিকাবী। 

হণিখোণা সাধু শঙ্গোন্তবী? পথে যাহতেছেন, আমৰা পাঙ্গোন্তবী 
ভহ৩ ফিবিতেছি, জু তবাঁং তাহাৰ সঙ্গেব সঙ্গী হওযা আমাদে আব 
সম্ভব নহে। আমবা"আন তী্গব কি কবিতে পান ? ভক্তবুন্দেৰ কল্যাণে 
তাহার সেবাঁৰ অভাব নাই । তবে গঙ্গোন্বী হইণে ঠিন যে গঙ্গাজল 
গ্রহ কনিবেন, (বামেশ্বনেন মন্ত্র চঈডাইবাব নিম এ পথের ধাত্রীবা 
গঙ্গোন্তশী হইণে গঙ্গাজল লহনা গা থাকেন) গাহান জন্য তাহা 
একটী গাতপাত্র প্রযোজন হ বে জানয। মামা ই পাত্রন মুল্য 
তাভাকে দিনাম। 








টিডিসহারর 
অদ্য ৩১শে ঠবশাখ, শনিবাব, লংক্রান্তি | 

তঁটোযা, গঙ্গাক্নানাদি করিয! কেদাৰ যাৰ উদ্দেশে বওনা 
হইলাম । যাইতে যাইতে আমাঁদেব গন্তব্য কেদাবনাঁথেব পথ লইম। 
অনেক নুর্ক বেওর উপস্থিত হইল । তর্ক বিতর্কেব কাবণ, মহ্থৰি হইত 
উত্তব কাশী আপিতে পাকদাপ্ডিৰ পথে আমাদিগকে বড়ই বিপন্ন হইতে 
ভইযাছিল। *এখন কেদাঁবনাথ যাঁইতে বাঁলা আমাদিগকে যে-পথে 
লহয়! যাইতে চা্িতেছে, তাহাও সেই পাকদাণ্ডৰ পথ । আমবা 
একবাবকাব ভুক্তভোগী, সুতবাং এবাৰ পাকদাঙ্িন পথে যাইতে 
কাহাবও বিশেষ সম্মতি নাই। বিশেব৩ঃ এখান হইতে ফিবিষ! 
টিহবা ও হ্বযীকেশ পঁহুছিলে, তথা হইতে কেদ্বাবনাথ যাহবাঁব সিধা ও 
সুগম বাস্ত।* পাওয়া ষাষ। স্থগম বলিতে যদিও চড়াই-উতবাইশুন্ 
সমতল পথথ নহে, কেন না, এ হিমালয প্রদেশে চড়াই-উতবাইশুন্ত 
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সপ ১৯৯ এ শি পি 


সমতল স্থান নিতাস্তই ছুর্লভ, তথাপি এ পথ অনেকট! প্রশস্ত ও বিপর্দ্‌" 
শূন্য । আর পাক্দাগ্ডিন পথ পথই নহে, তাহাতে পদে পদে বিপদ্‌। 
এই কারণেই এত তর্ব-বিতর্ক। কিন্তু বালা বলিতে লাগিল, এ পথ 
পাকদাণ্ডি হইলেও পুর্ধের পাকদ1প্ডি পথের মত বিপতসঙ্কুল নহে, 
এপথে অনেক লোক যাতায়াত করে। বিশেষতঃ এখান হইঠে টিহরী 
হইয়া যাইবার পথ অত্যন্ত ঘোর। তাহাতে অনর্থক বহুদিন লাগবে। 
এখন কি কনা যায়) অনেক ভাব্য ভাবন! করিতে করিতে শেষে 
বালার পাকদাণ্ডির পথেই আবার আমার মতি হইল । কাজেই গতির 
ব্যবস্থাও সকচুলরই সেই অন্থুসারে হইল। ভাটোয়ারী হইতে ১ মাইল 
আন্দাজ পথ আপিয়। বাম ধারে নামিতে নামিতে আমরা গঙ্গার 
সমীপবন্তী হঈলাম। তথায় গঞ্গার উপর কাঠ্ঠের একটী নূতন পুল 
তইয়াছে দেখিলাম । পুলদিিয়! পার হইতে কয়েকটা করিয়া পর়স। 
দিতে হইল। এ পথ দিয়া আরও অনেকে আনিতে লাগিল। কিন্ত 
সবই প্রায় সন্নাসীব দল | যাহা হউক. এপথে লোক চলে দেখিয়। 
কতকট! আশ্বস্ত হইলাম । গঙ্গার ধারে ধারে সঙ্ীর্ণ পথে বহুক্ষণ 
আমনিতে আসিতে ক্রমে গঙ্গা তট ত্যাগ করিয়। পর্ধতে উঠিতে লাগিলাম। 
দুরে পর্বতে উঠিয়! পশ্চাৎ ফিরিয়! রজ ত-রেখাকারে গ্গাপ্রবাহ,কি সুন্দর 
মুন্তিতে দেখিতে পাইলাম! দুব উন্নত আর একটা স্থান হইতে পশ্চাৎ 
পতিত ১ খানি গ্রাঙজের বাড়ীঘরগুলি দেখা যাইতে লাণিল। সেগুলি 
দেখিয়া বোধ হুইল যেন সেখানে অসংখ্য শ্বেতবর্ণ গরুর পাল চরিতেছে ! 
ক্রমে & মাইল পথ আসার পর সালু নামক গ্রাম পাওয়! গেল। 

এই গ্রামে কয়েক ঘর চাষী লোক আছে । সকল গ্রামই এইরূপ। 
জমি কোথায় যে চাষ করিবে? তবে জীবনধারণের জন্ত আর কি উপায় 
করিবে, পাহাড়ের গাঁয়ে আঁচড়াইয়! আচড়াইয়।, তাহাতে নিয়ত গোবরের 
সার ফেলিয়! ছুই চারি কাঠা করিয়া স্থানে, যে একটু আধটু ধান ব| গম 
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সি শে সী ৮ শপ শপ পি শী পিসী রা 


বুনিতে পাবে, তাহাই বুনে। গরুর খাবারের জন্য জঙ্গলের পপ্রতুল নাই 
বটে, ঝরণাও প্রত্যেক গ্রামে এক একটা আছে। এ গ্রামের ঝরণাটা 
ক্ষুদ্রধার, বিশেবতঃ গরুর পাল এ ঝরণার নিকটেই জলপান করে বলিয়! 
সে স্থানটা কর্দমময়, নিতাস্ত অপরিষ্কার ও তজ্জন্য অপ্রীতিকর । চাউল 
/।০ সের মিলিল, দাম 1” আনা । আলু মিলিল না, আটাও তখৈবচ। 
এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমাদিগকে ১টা কুঠুরি ছাড়িয়া দিল, আমরা তথায় 
পাক করিলাম । একদল হিন্দুস্থানী যাত্রী, দেখিলাম ঝরণাটা হইতে 
কিছু দুরে রাস্তার মধ্যেই পাথর কুড়াইয়! পাক আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। 
আমাদের পার্খববন্তী বাড়ীটাতে টিহরীরাজসরকাঁরের একজন কর্মচারী 
ভাটোয়ারী হইতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন দেখিলাম । কাণ্ডী র৷ 
ঝাম্পান্্ওয়ালার৷ এ এঁ ব্যবসার জন্ত সরকাবে মাশুল দিয়া থাকে । 
ভাটোয়ারীতে এ মাশুল দিতে হয়। ভাটৌয়ারী অতিক্রমপুর্ববক 
কাণ্ডী বা ঝাম্পানওয়ালাবা এই সকল মফঃস্বল গ্রামে আসিয়৷ পাছে 
সোয়ারি লইয়া মাশুল ফাকি, দেয়, তজ্জন্ত মাগুল আদায়কারীরা এই 
সকল স্থানে আসিয়াও আড্ডা গাড়িয়াছেন । তদ্‌ভিন্ন সরকার হইতে 
গ্রামে ১ জন মুল নিযুক্ত আছেন । গ্রামের মধ্যে রাত্রিকালে কাহারও 
বাড়ীতে কোন “আগন্তক লোক থাকিলে, তিনি তাহার নিকট %* আনা 
করিয়া লইয়! থাকেন, নতুবা এ লৌককে 'রাব্রিতে বাটার বাহিরে পড়িয়া 
থাকিতে হয়» এই গ্রামের মণ্ডলটা কিছু রুক্ষ" প্রকৃতির । তা প্রতৃত্ 
থাকিলে প্রকৃতি প্রায়ই কিছু রুক্ষ হইতে দেখা যায়। কি কারণে এ 
%০আন! আদায় কর! হয়, জিজ্ঞাস! করিতে গিয়। তাহার পরিচয় পাইলাম। 
তবে এরপম্থলেও যিনি মিষ্টমুখের পরিচয় দেন, তাহাকে মহাত্মা লোকই 
বলিতে হইবে । 

কাজীর মাশুল আদায়কারী লোকটী বেশ নত্রভাবে রূপ শেষোক্ত 
ভাবের পরিচয় দিলেন। তিনি অশেষ-বিশেষে আমাদিগকে বুঝাইতে 


১২০ উত্তবাথণ্ড-পবিক্রম। 


লাগিলেন যে “কেদাঁবনাথ যাত্রাব এই পথ পাঁকদাণ্ডি, এ পথে অত্যন্ত 
চড়াই আছে, বিশেষতঃ ইহাতে বহুখিস্তর গ জঙ্গল, এ জঙ্গনো বাঘ ও 
ভালুকেব ভয আছে, ২1৪ জন পাহাড়ী লোক সঙ্গী না লন্ষা আপনা! 
কিছুতেই এ সঙ্কট পথে যাইতে পাবিবেন না। বিশেষ 5 আপনাল। 
বাঙ্গালী, স্তকুমাত লোক, মাব। পল্ড়িবেন। অশঙধব প্রাশোকে এক একটা 
কাণ্ডী কব্যা এউন 1” বর্ণত পথে আমাদেন কষ্ট হইবাব বিশেষ 
সম্ভাবনা তাহাব উদ্বেগ যত তউক না হউন, তীাহাব মশুলেব জন্ত ও 
মাশুল লেখাপড়া" সমষ ১খাণি সিদ বাঁতীওযালাকে ও এ খালি বসিদ 
আবোহীকে যে দিতে হবে, তাহাতঠ উনষেব * কটই কিছু ক্ছু পাওনা 
হইবে, সেই পাঁওনাঁন জন্য, তাহা বিশ্ষে চেষ্টা ও কাতী প্রত, 
বন্দোবস্ত না হলে এর সকল লাঁভব এববাব্ছে সম্তাবণা নাল বনিষা 
উদ্বেগ বেশ বুঝতে পার্বাম | কথায খাভায আনও শুনিলাম থে 
ঝোঝাওযালান্দগে “নিকট পুবেব শা্ষপববাণ হ5ঠে ১ হাজা টাকা 
মাশুল আদাষে “নিম ছিলনা এক্ষণে হংবেজী আইনে অন্ুকদণে 
প্রকাশ্ঠ নিলাম ডাঁকদ্বাণা এ মাশুল নির্ণনেন ব্যবস্তা হণষাছে। ননণাম 
বন্দোবন্তে আয বৃদ্ধি হলেও উহা দোঁব এই, উহাতে 'প্রজাসাধাবণেব 
সাধ্য অনাধ্যেন কে নাজা দৃষ্টি থাকে না। আবাৰ প্রজাদের মধ্যে 
অর্থবলশাঁলী একজন নিজে লাভখান্‌ হইবাঁৰ নিমি€ ক্রমাগত ডাঁক 
বাড়াহযা দেশবাসী ও* প্রিবে শীদিগেব প্রতি সহান্ুতৃতিথুগ্ত, নির্দম ও 
অবশেষে মনুষ্যত্ববঞ্ভত হইয়া পড়ে। বর্তমান ক্ষেত্রেও পাহাড়ী 
লোকেপা পবম্গব কামড়া কামড়ি কবিবা পুর্ব নির্দিষ্ট ১ হাজাবেৰ স্থানে 
৯ হাজান পর্যন্ত ডাক চড়াইষা দিসাছে। এবপস্থনে বোঝাওযালাদিগেব 
উপন ও সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদিগে উপনও কিঞ্িঃৎ অগ্যাচাৰ অপবিহীর্যয 
হইয়া উঠিযাছে। বোঝাওযালাদিগেব পবস্পর প্রনিযোগিতা বাড়িয়াছে, 
কাণ্ীগ্রভৃতিন ভাঁড়াও কিছু চড়িবাছে। আর বোঝাওয়ালাদিগে 
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সহিত সরকারি লোকের বিন্দুমাত্র অ-বনিবনাও হইয়াছে, কি সরকারি- 
লোক অদ্ধপথ হইতে বোঝাওয়ালার কাণ পাকড়াইয়া ধরিয়া লইয়! 
চলিয়াছে ! তাহাতে অদ্ধপথে পড়িব্া যাত্রীর যে হুর্গতি হইতে হয় 
ভউক, তাঁভাতে কাহারও দৃক্পাত নাই, এরূপ ঘটনাও যে না দেখিয়াছি 
তাহা নহে। 











০422 
সিয়ালী। 

১ল! জ্যৈ্ | 

আমর সালুগ্রাম ভতঙে গ্তাযে হওনা ভইগা ৬ মাঁহল আঁসিয়। 
সিয়ালী পন্মশাল। পাহলাম | এই ৬ মাপের অধিকাংশই বিষম চড়াই, 
াপ্তাও যঙ্কটময় পাকদাগ্ডী। পুর্ধে এপাকদাপ্তীর অবস্থা আবও 
খারাপ ছিল। প্রায়হ গাছ-পালা, শাখা-প্রশাখা, শিকড় ধবিয়। সাধু, 
সন্নাসা লোক যাতায়াত করিতেন। সেকি কষ্টই তাহারা ভোগ 
করিতেন! তখন এ ধন্মশালাও'ছিল না। সমস্ত পথটার মধ্যে বারণ! 
নাই, ? পিপাসা ক শুফফ হইয়া গেলেও উপাষ নাই ' পথের চিহনও 
অনেকস্থলেই নাই,*্সব্বদ্ই পথ ভূল হয়। পথে ক্রমাগতই জঙ্গল, সে 
জঙ্গনও নিপ্নিড় ও উচ্চ নীচ স্কানে অবস্থ 5) ২৪ হাত তফাৎ হইলে আর 
দেখাসাশগণৎখ চলে না। তাহাতে আবার খাঘ- ভালুকের ভয়, দলবদ্ধ ন। 
হইয়া চলিবার ধৌ নাই৷ কিন্ত সকলের সামর্থ্য সমান নহে যে ঠিক্‌ 
একসঙ্গে যাইতে পারে। তথাপি শ্রাণপণ করিয়া সেই একসঙ্গেই 
যাইতে হহয়াছে । এখন ১০।১২ মাইল যাইয়া ধর্মশালার মধ্যে মাথা 
রক্ষা করিতে পারা যায়, পুর্বকালে সাধুগণ নিরাশ্রয়ে বৃক্ষতলে ধুনী 
জালাইয়াই রাত্রিযাপন করিতেন । সৌভাগ্যের ৰিষর এখনও সেই সাধু 
গণ “জয় ঝেদারনাথকী ' জয়” উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রে অশ্রে 
চলিয়াছেন, পশ্চাঘর্তী যাত্রীদিগকে মধ্যে মধ্যে অভয় দ্িতেছেন, 


১২২ উত্তরাখও-পরিক্রম । 


শপ শিপ টি শপ আপ আপ 
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“আর চড়াত নাহ, অগ্রপর হও” বলিয়৷ উৎসাহ দিতেছেন, “জন্ম- 
জন্মান্তরের সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য একটু অধিক কষ্ট সহ 
করিতেই ত হয় বাব1” বলিয়া প্রবোধ দ্িতেছেন, “সুখকর খাদ্য 
অভাবে কষ্ট হইতেছে? কি করিবে, এ মহাতীর্থ, ত্রহ্গচর্যা কিয়! এত- 
ধারণ করিফাই এ তীর্থযাত্র! উদ্যাপন করিতে হয়।” এইরূপ উপদেশ 
দিতেছেন, “কেবল কষ্টের কথা কেন ভাবিতেছ বাচ্চা, দেখ দেখি 
আমর যে-অত্যুচ্চ অস্ট্রালিকায় উঠিয়াছি, ধনীতে ক্ধি এত উচ্চ অস্টালিকা 
নিম্মীণ করিরা বাধ করিতে পাবে? অভ্যান রাখ, সর্বোচ্চ অদ্রালিক।য় 
আমরা উঠিতে পানিব” বলিয়া পরিহাসের সহিত সারগর্ড আলাপও 
“করিতেছেন, আঘাদের শুষ্ককণ্ঠে এ সকলের প্ররতুাত্তরে বাঙ্মাত্র 
নিঃসরণ হইতেছে ন।। ফলঙ৩ঃ আমাদের মত গৃহীলোকের পক্ষে এ পথ 
অতি ভয়ঙ্কর, অতি সঙ্কটময়। সাঁধুলোকের কথ! এ প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্যহ নে | 

এই জঙ্গলপুর্ণ, ছুবারোহ, অতযাচ্চ" শৈলপথ ষগই বিভীষিকাময় 
হউক, কিন্তু এমন নিবিড়, বিস্তৃতও উন্নত অরণ্যও আমি কখনও 
চম্্চক্ষে দেখি নাই ও এ জীবনে অন্তত্র কুত্রাপি বোধ হয় এ্ররূপ 
দেখিতে পাইব না। মহাকবি ভবভূতির সেই অত্যাশ্চর্যয , অনন্যসাধ্য 
দণ্ডকারণ্যবর্ণনা-- " 

নিষ্ষ জ-স্তিমিতাঃ কচিৎ, কচিদ্‌পি প্রোচ্চগু-সধম্থনাঃ 
স্বেচ্ছাসুগ্ত গতীরভোগ-ভূজগস্বাস-প্রদীপ্তাগ্রয়ঃ ৷ ইত্যাদি | 

পদে পদে আমার স্মরণপথে পতিত হইতে লাগ্ল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বৃক্ষশ্রেণী গন্তব্য পথকে, পর্বতগানত্রকে আচ্ছন্ন করিয়!, নিত্য-নিবিড়- 
চ্ছায়াময় করিয়! রাখিয়াছে। নিম্নে, পার্থে, পার্খস্থ পর্বতে দৃষ্টিপাত 
কর, ষেন কেহ অবিরল কুঞ্জবন সাজাইয়! রাখিয়াছে !' বৃক্ষের গাঁ 
বৃক্ষ, বৃক্ষের পর বৃক্ষ, আর সেই বৃক্ষগুলি যেন সমশীর্য, সমাকার! 
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অগ্রে, পশ্চাতে, পার্খে, উদ্ধে একইরূপ ন্ুন্দর দৃশ্য ! চতুর্দিক্‌ হরিতবর্ণে 
মণ্ডিত ! দ্বিতীয় বর্ণে লেশও যেন সে দেশে প্রবেশ কবে নাই! 
দেখিয়া ব্যাগ্র ভল্ল,কাদি ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তব কথা একবাবে ভুলিয়া 
যাইতে হয়। একান্তভীষণ হইলেও তাহাতে যেটুকু একাস্তরমণীয় 
ভাব আছে, তাহা কি বলিয়৷ উল্লেখ না করিব? 

সেয়ালী ধর্মশালাৰ নিকটে একটু নিম্নে ১টী ঝবণা আছে, জলকষ্ট 
নাই | ধণ্মশালার মধ্যবর্তী দোকানে চাউল 1%* আন! সেব ও আট!1৯ 
আন সের পাওয়া গেল । তরকারি মাত্র নাই, কিন্তু ঘ্ৃত দুগ্ধ আছে। 
নিকটেই ১টা মহিষের বাথান দেখিলাম । এ অঞ্চলে অন্তত্র ছুধ মিলে নাই, 
এখানে যাত্রিগণ সকলেই ইচ্ছামত ছু্ধ পাইলেন । গুনিলাম, অতঃপঞ্জ 
এ পথে যে যে ধর্মশাল! পাওয়া বাইবে, তথায়ও উহার অপ্রতুল তইবে 
না। গঙ্গোত্তরীৰ পথেব স্তায় এ অঞ্চল দধিহুপ্ধ বঙ্জিত নহে । এখানকার 
সদাব্রতেরও স্থন্দর বন্দোবস্ত দেখিলাম। প্রয়োজনীয সব বস্তই দেওয়! 
হয়। তবেদোকানদাবটী তেমনা নবিগ্ধ প্রক্কৃতির নহে। মধ্যাহেই বৃষ্টি আর্ত 
হইল, কিন্তু তাহাতে কাহাবও কষ্ট হয় নাই__সকলেরই স্থান সন্কুলান হইয়া- 
ছিল । বরং একস্থানে নানাস্থানের লোক সন্মিলিত,কেহ ন্নান কবিতেছেন, 
কেহ স্নানস্তে আব্র বস্ত্র শুকাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কেহ পাক 
করিতেছেন, কেহ পৃজাপাঠ করিতেছেন, কেহ শয়ন, কেহ বা উপবেশন 
করিয়া উপস্থি৩৯ও অন্ুপস্থিত নানা কথার প্রসঙ্গ করিতেছেন, হহাতে 
অপুর্ব একরূপ আনন্দই অন্ুভব হইতে লাগিল। সেই নিবিড় অরণো 
তুর্ষ্যোগের দিনে সাধুরন্ন্যাসী প্রভৃতি ধর্মপ্রয়াসী নানাদেশীয় নান 
লোকের সংসর্গে কালষাপন নিঅগুহে নিরাপদে আরামে অবস্থান 
অপেক্ষাও আমার মধুর বলিয়। বোধ হইল। 





€০) আরা 
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খরা জৈষ্ঠ, সোমবার । 
প্রভাতে আমর! সেয়াঁল হইতে রওনা ভইলাম। ৯ মাইল পথ 
অতিক্রম করিয়। অদ্য আমার্দগকে পাংনান! বধম্মশালায় পছ'ছিতে 
হইবে। নতুবা আশ্রয় পাওয়া যাইবে না। সকলেহ অগ্রপশ্চাৎ চলিতে 
আরভ্ত করিলাম । প্রথমেই চড়াই আন্ত । ৪ মাইল চড়াই, সে চড়াইও 
বিষম চড়াই ও ৩াহা যেন আব ফুরায় না। বিষম কষ্ট। ক্রমাগতই 
উঠিতেচ্চ | এইকপে বহুঞণ ধবিষ| বহুদুন ওঠাৰ পর সামান্ত একটু 
জজ্গলশূন্য স্থান পাওয়া! গেল। ধরপ হৃণাচ্ছন্ন কম্ধেকটী অবকাঁশস্থানে 
কোথাও শ্বেতবর্ণ, কোথাও ভনিপ্রাবর্ণ, কোথাও বেগ্নি রঙ্গের “কুত্র ক্ষুদ্র 
পুষ্পরাঁশ। অবিরলে ফুটিমা দ্রিকু আলো কণ্রা রাখিয়াছে! একি, 
এ ভয়ঙ্কর প্রদেশের মপ্যে এমন স্থুমিঞ্চ, সুরঞ্জিত, নয়নতর্পণ স্থান ! 
গতকলা বৃষ্টি হই! গিয়াছে বলিয়া কি এককালে এত ফুল ফুটিয়াছে? 
না, ইহা দেবগণের সদ্যঃপরিত্যক্ত নিত্য-পুপ্প-ক্রীড়ার নিহত নিকে৩ন ! 
যাহা হউক, সেই কোমল-তৃণাচ্ছন্ন স্থানে দীড়াইয়' সেই নৈষ্রিব, 
পুষ্পোপহারের অপৃৰ্দ শোভা নিমেবশুন্য চক্ষে নিরীক্ষণ কপ্রিপত করিণে, 
আমাদের মনে হইল ন| যে 'আঁমরা এক অতুচ্চ পর্বতের উপরিভাগে 
উঠিয়াছি, অথব। আম? দরিগন্ত-আচ্ছাদী স্থনিবিড় ও সুগভীর 'অরণোর 
মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি । যাহাহউক, সুখের স্থানও অন্ন, ক্ষণও অন্ন! 
অবিণন্বে এ সকল পার্বত্য অঞ্চলের স্বভাব অনুসারে উততরাই আরস্ত 
হইল । উততরাহও বিষম, ক্রমাগতই নামিতেছি, কতই নামিতেছি 
তাহার সীমাসংখ্যা নাই, মনের আশা, অনুমান নিয়তই ভগ্ন হইতেছে, 
তরাই 'আর শেষ হয় না । যেন পাতালে অবতীর্ণ হইতোছি। নিয়তই 
এরূপ খাড়। নিম্নে নামিতে থাক কি কষ্টকর ! তাহাও নামিতে হইবে 
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বৰিয়াই নামিয়। যাহত্েছ, কোথায় নামিতেছি তাহার স্থিরতা নাই ; 
পথের চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষ্য হইতেছে না। প্রক্কৃতপক্ষেও পথে চিহ্ন- 
মাত্র নাত । কেবলই গভীর গড়ান। সেই গড়ানের উপর নিবিড় 
জঙ্গলের শুদ্ধ পাঠান রাশি সমন্ত-স্থান এরূপ আচ্ছন্ন কিয়! রাখিয়াছে 
বে নামিবান সময় প্রতিপদে পদশ্মলন হইতেছে । আর্ত সহকতায় 
প্রতিপূদে বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইতে পাইতে বহুদূর নাঁময়া আপয়। 
একস্থানে সমশুল ভূমি পাইলাম ৷ জঙ্গলেরও তথায় বিচ্ছেদ হইয়াছে । 
সেই নিম্ন ভূভাগ হইতে নিবিড়-তরুত্রেণী-সমাচ্ছন্ন, চতুপাধস্থ পর্বত- 
গুলির দৃম্ত কি অদ্ভুততরহই বোঁধ হইতে লাগিল! এমন অদ্ভুত অনস্ত 
শোভার বিশীল ভীগার কখনও দেখি নাহ! কিন্তু স্থিবচন্দে কিছু 
ধরিয়া €ষ তাহা দেখব তাহার অবসর নাহ | সে জনশুন্ত অপার অরণো 
সঙ্গিশৃগ্ত হইয়া চলা অসাধ্য | ক্রমে আরও কিছুদুর বাইয়া কতকট! 
দিবা রাপ্তা প্রাপ্ত হইলাম । 

এ পাব্বাপ্রদেশের রাস্তা" মোটের উপর তিন প্রকার; চড়াই, 
উঠা ও সিধা | চড়াই-উতরাইএএ ব্যাপার পাঠকবর্গ নি+স্তর পাঠ 
করিয়া বিলক্ষণইগ্হদয়ঙম করিতে পারিয়াছেন | সিধা রাস্তা অন্ন বলিয়াই 
তাহার প্লিশেষঞ্প উল্লেখ হয় নাই। পিধ। অর্থে অনেক্ট! সমতল । 
এখানকার এই সিধা রাস্তাও জঙ্গলের মধ্যদিয় 'গিয়াছে। যাহা হউক, 
এই সিধা রাস্তাক্ম যাইতে যাইতে হঠাৎ মানুষের মুখনর্গত শিশের মত 
পরিষ্কার শিশ শুনিতে পাইয়! চমকিত হইলাম । কিন্ত শিশের সম্ভাবন! 
কোথাও কিছু দেখিলাম নাঁ। ক্রমে শ্ামার মধুর ঝঙ্কার কয্মেকবার কর্ণে 
গ্রবেশ করিল। বিধাতার ইচ্ছা! এ ভয়ঙ্কর অরণ্যের মধ্যেও এমন 
স্থকণ্ঠ পক্ষিসকল বাস করে! মনে করিলাম, এ নিবিড় নির্বনুষ্য অরণ্যে 
কে ইহাদেঘ্ধ এই প্রকৃতিদত্ত দিব্য কণ্ঠের আদর করিবে? এ হেন 
সমুদ্রের গভীর গর্ডে মুক্তা-প্রবালের ছড়াছড়ি! এখানে আরও একরূপ 
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যোগ্যের অনাদর দেখিলাম । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ পথ অবরোধ করিয়।, 
কোথাও পথিপার্খে, সম্মুখসমন্রে নিহত যোদ্ধার স্তায় পড়িয়া আছে! 
কতকাল খ্ররূপে পড়িয়া আছে, তাহার সীমা নাই। তাহাদের সেই 
বিশাল দেহের কতক কতক অংশ মুত্তিকায় পরিণত হইয়াছে, কতক 
ংশ শীর্ণ হইয়াই দুর-বিস্তৃত অবয়বে কতকাল বর্তমান রহিয়াছে । 
ফলতঃ সেই সকল সারবান্‌ রুক্ষ তৃণতুলা একব(?র যুলাহীন,মর্যযাদাহীন ও 
অপ্রয়োজনীষ অবস্থায় লোকচক্ষুন অগোচবে প্তঠ থাকয়। অণু- 
পরমাণু প।রমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার জন্য অনন্তকালের সহিত যেন বুকে 
প্রবৃত্ত রহয়াছে ! 
- আম! ক্লান্ত-শগীরে পাংনানায় সামান্ত বিশ্রামস্থান পাহয়া এ বন- 
বাসেৰ উপবুক্ত ঘথালাভ খাদ্য-পানায়ে ক্ষুধাতৃষ্ণ! দুন করিয়া অদ্যকার 
দিন-রাত্র এখানেই যাপন করিলাম । 


তত 


ঝালা। 





৩র! জ্যোষ্ট, মঙ্গলবার । 

অদ্য প্রভাতে পাংনান! হইচুত রওনা হন়। ৫ মাল পথ আতিক্রম 
করিয়া আনণা ঝাল! নাক চট প্রাপ্ত হইলাম । কিন্তু কিরূপে যে প্রাপ্ত 
হইলাম, ঠাহ। আরকি বলিব । এই ৫ মাইলে? মত ছুর্গম'পথ এ পর্য্যস্ত 
আমরা প্রাপ্ত হহ নাই, বোধ হয় ইহ! অপেক্ষা হর্গম পথও আর কোথাও 
নাভ । প্রথম ১ গাইল আন্দাজ বিষম চড়াই “দখিয়। আমাদের চক্ষুঃখ্থিন 
হঈয়াছল। কিন্ত তাভার পর যে উতরাই ক্রমাগত পাওয়া গেল, তাহা 
অঠি হয়ঙ্গর। সাধারণ 5: উ তগাঁত অপেক্ষা চড়াই কষ্টকর ও সেইরূপ 
ধারণাও সকলেই আছে। কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্কর সুদার্থ উত্রাই অপেক্ষা 
চড়া সর্বাংশে প্রার্থনীয়। পর্ধশুপৃষ্ঠে এমন গড়ান দিয়া! আমরা আর 
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কখনও হাটি নাই। প্রত্যেক পা! টিপিয় টিপিয়াও নিস্তার নাই। প্রতি 
গদক্ষেপেই সকলেরই পদশ্থলনের সম্ভাবনা হইতেছে ও মধ্যে মধ্যে 
সকলেরই পদস্থলন হইতেছে । এ পদস্থলন যাত্রীর! যথাসাধ্য সামলাই়। 
লইতেছেন। সামলাইতে ন! পারিলে অর্থাৎ প্রকতরূপে পদস্থলন হইলে 
কি আর রক্ষা আছে? একবারে পাতাল-দর্শন ! সে পথ খাড়া উতরাইি, 
তাহাতে বিরল দুর্ধাদলমাত্র কি পা আটকাইয়া রাখিতে পারে ? শাহাতে 
40 অতি ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র পাথরের নুড়ি বা কাকর চারিপারে ছড়ানে!। 
শাহাতে ত পা! পিছলাইবারই উপায় হইয়! রহিয়াছে । তাহার উপর 
জঙ্গলের শুষ্ক পাতার রাশিতে পথ অপথ সব ঢাঁকা। ইহাতে কিপা স্থির 
রাখিবার যে! আছে ? আর সেই দারুণ পথও কি ফুরায়? নিরস্তর' 
অভ্যস্ত সঙ্কতাতেও অবশে অজ্ঞানে এক একবার পড়িতেছ, সামল।- 
উতেছি, আর চলিতেছি। টীড়াইবারও যো নাত, ফিরিবারও উপায় 
নাই। অত] তুমি কাদদ ব। ষ1 কর, মরণ না হওয়! পর্যযস্ত তোমাকে এ পথ 
অতিক্রম কবিতেই হইবে। হায়ট,এ পথ দিয়া কি মানুষ যায়? ইহা 
অপেক্ষা ভাটোয়ারি হতে পুর্ধপথে ফিরি! যাইয়া হৃষীকেশ হইতে ষে 
সড়ক রান্তা কেদারগ্তাথ পর্যন্ত সিধ! পহুছিয়াছে, সেই রাপ্তা দরাই খুব 
কর্তব্য ছিল» ইহা পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল ! সহযোগিনীদিগের 
তিরস্কার যে ভোগ করিতে হয় নাই, সে কথা | বলাই 'বাহুলা। এক সিধ! 
পথে বহু ঘোর হইত, এই ত আমার পক্ষের কথা! ? কিন্তু প্রতিপদে প্রীণ- 

ঘশয় ঘটনার নিকট তাহাও কি একটা উল্লেখযোগ্য কথ! ? আর এক 
কথা, সাধুসন্নযাসীরাও & পথে চলতেছেন। কিন্তু তাহা চলিতেছেন 
ব। চলিতে পারেন বলিয়া! আমাদের কি? কেহ কেহ বিষ খাঁইয়াও জীর্ণ 
করিতে পারেন বলিয়া আমরাও কি ধিষ খাইব? তাহাদের প্রাণ নাই 
বলিলেই হয়, অথবা তাহাদের জীবন অন্তবিধ, সুতরাং তাহাদের সঙ্গে 
আমাদের তুলনা কেন? ফলতঃ অদ্য আমর! যেমন কষ্ট, তেমণি অনুতাপ 
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ভোগ কবিষাঁছি এবং এই & মাহল পথ অ“ওক্রমেন পন সস্নেহ আম! 
মনে মনে খুবিষাছি যে অদ্য আমাদেব পুনর্জাবন লাঁও ভহন ! 

সঙ্কটপুর্ণ পথখানি অণঞ্রম কবাঁব পব ধন্মনদীনমে খবস্রোতা এক 
পার্বত্য না পাভলাম । পাখডিঙ্গাহযা ভিঙ্গায! নদাটী পাল হ*লাষ। 
পা” হইয়া এ নধী৩টে ঝাল! চটী । পন্মশাণ। এখানে নাত । কিন্তু এই 
চা দোবান্দীৰ গাহা শক্ত অনুসাদে লত্বা। দোচা 1 উঠাহবা বাতীদেন 
সম্পূর্ণ সুবিধা ধবিঝ। বাখিযাছ।  ত্দ্ভিন্ন স্থান্টা বু্নচ্ছাাষ সুশীত”| 
আমবা ৩থাব আঁশ্রঘ লঙযা একটু বিশ্রামে পব ম্নানে প্রস্তশ হহলাঁম। 
কুপ্র নদীটিব গ্রবণ প্রবাহে পৰিপ্র,৩ পাখাণখণ্ডেৰ উপন বসিষ!. কখনও 
প্রথব আঁ. অঙ্গ ভাসাতবা, নব্বাঙ্গ মাজ্জনা করিত৩ কবিতে আবামেব 
শহুত স্নানে ক৩হ বিলম্ব ক বলাম। স্নানান্তে অদ্বমগ্ ১ খানপাষাণের 
৬পব পুজ। মা হুক করতে কঙভ তৃপ্তবাধ হহল। কিন্তু অধিকক্ষণ 
সে ভৃপ্তি মনু ভব বলিতে পাব্পাম শা। ভূতীয! শ্রীমতী সকল বিষধেত 
সাৎপানতা কিছু বেশি এবং আমাণ অগ্মনন্কতাও কিছু বেশি, ওজ্জন্ত 
তাহার অগ্চযোগবাক্য অনেঞ্ সমযহ "মামাকে শুনিতে হহ৩। বাস্তবিক, 
আব্র খন্ত্রগুলি শুকাঁভষ। লওসা বা প।কাদৰ চেষ্ট/ কলা, পথে এ গুলি 
'অগ্রে বর্তব্য, শুধু ভাবুকেব মত খসযা থাকিলে জাবনপাবণ' হয না ও 
এবপ পথের তীর্থযাত্র। সম্পন্ন ভষ ন|, হইহাও ঠিক। কিগ্ড স্বভাব 
কোথাধ যাইবে? আমাকে কিছু চালাইযাই লহতে হ০৩। আর্থাৎ 
চলাৰ শৈথিল্যে আমি কিছু কিছু অন্থযোগ ভোগও কবিতাম, চারিদিক্‌ 
অপ্পন্থপ্প দেখিয়া! শুনয়া কিছু আনন্দ উপভোগও কবিতাম। 

খলিযাঁছি, স্থানটা বৃক্ষচ্ছায়াষ স্থণাওল। যাত্রিগণ কক বৃক্ষচ্ছায়ায়, 
কতক চালাঁৰ আএয়ে পাক আবস্ত কবিয়া দিলেন । দবি, ছুদ্ধ, চাঁউল 
সবই এখানে মিলিল। খাঁটি ছুপ্ধ %*আন। কবিয়। সেব। অবশ্ত এদেশে 
দুগ্ধ সর্বত্রই খাঁটি। চাউলের সের।০ আনা করিয়। | 


ঝালা-চটা। ১২৯ 


পর শস  আস 


চালাখানির অব্যবহিত পশ্চাতেই নদীটা কুলু কুলু রবে ন্গিগ্ধপ্রথর 
গরীবাহে, একই ভাবে অবিরামে বহিয়া যাইতেছে । আমাদের জীবন 
প্রবাহ নয় যে ক্ষণে ক্ষণেই হুঃখ-সস্তাপে দগ্ধপ্রায়, কদাচিৎ শান্তির ছায়ায় 
স্বিপ্ধ। ইহার ক্সিদ্ধতার ব্যাঘাত কেহই কখনও করিতে পারে না । 

চটীর সমতলে ও সংলগ্ন পার্থখেই স্থন্দর জলের এরূপ সুবিধ! পাইয়া 
যাত্রীর! সকলেই স্সান, পান, পাক-ভোজনাদ্িতে বড়ই আরাম বোধ 
করিলেন। বিশেষতঃ অন্যকণর পথের অতিকষ্টের পর এই প্রকার 
স্থবিধা ও সুখ-ন্বচ্ছন্দতার মূল্য যেন অত্যন্তই বাড়িয়া! গেল। 

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর প্রখর রৌদ্রে এমন সখকর স্থানে একটু আরাম 
করিবার ইচ্ছা স্বতঃই প্রবল হইল। কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্টে নে 
আরামের হুখভোগ ঘরিলন!। ভোজনান্তে আমাদের সঙ্গী যাত্রীরা সকলেই 
অদ্য বুড়াকেদার পহুছিতে সঙ্কন্পন করিলেন। কারণ, এখান হইতে 
উত্ত তীর্থ « মাইল মাত্র। এত নিকটে আসিয়া সে দিন এখানেই 
অতিবাহন কর! তাহাদের সহ হইবে কেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের 
অপেক্ষা সমর্থ ও আমাদের অপেক্ষা ভক্ত । তাহাদের যেই সক্কল্প, 
অমনি কাল বিলম্ব না করিয়। গাত্রোখান । অগত্যা আমাদেরও তাড়।- 
তাড়ি উঠিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে হইল। 

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াঁছি। পাংনাঁনা-চ্টী হইতেই এক বলি 
পাগডাযুবক আমাদের সঙ্গ লইয়াছেন ও সর্ধদ্দট আমাদের খবরদারি 
করিতেছেন। প্রথমে আমর! ইহার অনুরোধ গ্রান্থ করিনাই। কেন 
না, হরিদ্বারে কেদারের একটা পাণ্ড আমাদিগকে তাহার যাত্রী হইবার 
জন্য বিশেষ করিয়া! আবদ্ধ করিয়াছিলেন। দেবনাগরাক্ষরে মুত্রিত্ত 
তাহার কেদারনাথের ঠিকানা! আমাদিগকে দ্িয়াছিলেন, তাহ! আমাদের 
সঙ্গেই ছিল'এবং তাঁহার অন্ুরোধবাক্যও সর্বদা আমাদের স্মরণে ছিল। 
নুতন পাগ্ডীযুবককে সে নসকলই আমর! জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু 

১ 
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তাহাতেও ইনি আমাদের আঁশ! ভরসা! ত্যাগ করেন নাই। অধিকস্ত 
আমাদের সঙ্গ লইয়া অবধি, চটীতে পহুছিয়াই আগেভাগে আমাদের 
অবস্থিতির স্থাননির্ধীরণ, আমাদের খাদ্যদ্রব্যাদ্দি আহরণ, সঙ্কট পথে 
স্থানে স্থানে হাত ধরিয়া ওঠান-নামান প্রভৃতি নানারূপ সাহায্যে 
কোনরূপে ত্রুটি করেন নাই । কেদাঁরনাথ পহুছান পধাস্ত সমস্ত পথ 
তিনি আমাদের এইরূপ উপকার কবিয়া আসিয়াছেন । 

মধ্যাঙ্ছে চটী ভইতে নির্গত হইয়াই প্রথমে এ নদীব অন্ত দিক হইতে 
আঁগত এক শাখা! পাঁব হইতে হইল । পাঁর হইয়া উপরে উঠিতে কতক- 
গুলি বৃক্ষের 'প্রতিবন্ধকতায় পথ নিতান্ত হুর্গম দেখা গেল। পাগাজী 
স্থানে আমাদের হাত ধরিয়া! উঠাইয়! দিয়া বিশেষ সাহাঁধা করিলেন । 
অতঃপর আমরা শ্রায়ই এ নদীর ধাবে পাবে উচ্ নীচ তট দরিয়া) ঝোঁড় 
জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, গতা পাতা সরাইপা] সরাইয়া, আমিতে লাগিলাম। 
গতিপথে কখনও নদীগর্ভে দাঁমিতে হইল, কখন উচ্চ ঘটে উঠিতে 
হইল। নিম্ন ও উচ্চ তটে কত রকমেব নৃওন নুতন বৃক্ষ নয়নগৌচির হইল, 
তাহার সীমা নাই | অনেক দু ব্যাপিয়! শ্রেণীবদ্ধ একরূপ গাছ পেঁউ- 
গাছ বলিয়াই বোঁধ হইল। কঞ্চির ঝাড় অসংখ্য ।। কঞ্চির ঝাড়ই 
তাহাকে বলিতে হইবে, বাশঝাড় কখনই বল! যায় না। “কন ন।, 
শেষ পর্্স্ত সেগুলি কঞ্চির ম্তায় সরুই থাকিয়! যায়, তাহা অপেক্ষা 
মোটাও হয় না, উচ্চও হয় না। একরপ অতি ক্ষুদ্র ফল পাকিয়! 
হরিদ্রাবর্ণ ক্ষুদ্র ফুলের মত গাছ পরিপূর্ণ হইয়া! রহিয়াছে । ফলগুলি স্থস্বাদ, 
অশ্লমধুব, কিন্তু এ দেশে তাহাৰ আদর নাঁই, কেন না তাহা খাইয়া 
পেট ভরে না, অধিকন্ত ডুমুরের মত তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচি আছে। 
পাঁগাঠাকুরও নিষেধ করিয়া কহিলেন উহা! খাইলে জ্বর হয়। কিন্তু 
রৌদ্রে পথবাহন কালে উহা আরও মুখপ্রিয় বলিয়া কাটা সরাইয়! 
সরাইয়া! ধ&ঁ ফল সংগ্রহে ও তাহার শ্বাদগ্রহণে কেহু ক্রটি করিলেন না। 


বুড়াকেদাঁর। ১৩১ 


সারার 


নিয়ত-পার্্বর্তিনী নদীটার চঞ্চল প্রবাহ দেখিতে দেখিতে উহার তীরবর্তী 
তরু-গুলুলতাকীর্ণ পথে চলিতে হওয়াঁর পথের কষ্ট যেমন অনেক সময় 
অন্ুভবেই আসিল না, এ প্রবাহে ক্রীড়াশীল মন্দ পবনের স্নিগ্ধ স্পর্শেও 
তেমনি রৌদ্রের কষ্ট আমাদের খুব কম অনুভব হইতে লাগিল। ক্রমে 
সময়ও অপরাহ্‌ হইল, আমরাও এ রমণীয় নদীতট দিয়া আসিতে 
আসিতেই বুড়াকেদার প্রাপ্ত হইলাঁম। উপস্থিত হইয়াই দেব-দেবের 
সাম্সংকালীন আরতি দেখিতে পাইলাম 


০ 


বুড়াকেদার । 
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৪ঠ1 জোট) 

বুড়াকেদার উত্তম রমণীয় স্থান। দেখিয়! আমাদের পথের কষ্ট দুল 
হইল। যদ্দি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে কি এত কষ্ট সহা করিয়া 
এ সকল তীর্থে আসিতে লোকের অন্ুবাগ ও উৎসাহ হইত ? ইতিপুর্বেই 
বলিয়াছি যে ধর্মনন্দ্ীর ধাঁরে ধারে আসিয়াই আমরা বুড়াকেদাঁর প্রাপ্ত 
হইলাম, বাম ধাঁর দিয়াও দেখিলাম বালগঙ্গা নামে নদা বুড়াকেদারকে 
বেষ্টন করিয়া উক্ত নদীর সহিত সঙ্গমপ্রাপ্ত হইয়াছে । সঙ্গমস্থান 
ধর্মকুণ্ড বলিয়া খ্যাত। ্রস্থানে ম্লান তর্পণাদি অতি পুণ্যজনক বলিয় 
শাস্ত্রে উল্লেখ খা্চায় আমর! অনেকট! সমতল ক্ষেত্র ও বসতিস্থান 
অতিক্রমপূর্বক শ্রী রমণীয় সঙগমস্থানে গিয়। সঙ্ক্পপুব্বক নানাদি 
করিলাম । অনেক যাত্রট জ্রীপুরুষ এ স্থানে স্নান করিঠেছেন দেখিলাম । 
সঙ্গমস্থানে প্রবাহদ্বয় আরও প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, নদীগর্ভ আরও 
বিস্তৃতিলাত করিয়াছে ও অসংখ্য পাষাণথণ্ড ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকায় 
উহা অপেক্ষার ভয়াবহ ও ছুরবগাহ ভাব ধারণ করিয়াছে! সাবধানে 
আমর৷ সানা সম্পনন করিয়া বাঁসায় প্রত্যাগমনপুব্বক বুড়াকেদার 
মহাদেবের যথাশক্তি অর্চনা সম্পন্ন করিলাম । 
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বুড়াকেদার-দেবালয়ের বাহিরের দরজার সম্মুখেই সদররাস্তা। সেই 
রাস্তার অপর পাঁ্খেই দৌকান ও কতকগুলি ঘর। উহার মধ্যে ১ খানি 
ঘরের দোতলায় খোল! বারাগাঁয় আমার অনেকে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। 
ধী সকল ঘরের পশ্চাতেই ভৃগুনদী। অস্থবিধার কোন কারণ নাই। 
তবে নদীর পাঁড় উচ্চ, জল আনিতে অনেকটা নাঁমিতে হয়। ইহা এ 
পার্বত্য দেশের স্বভাবই । তবে ঘাট খুব নিয়ে নহে, ইহাও ভাগ্য। 
নদীর অপর পারে গড়ানের উপর ঘর-বাড়ী, বাস্ত।-ঘাট প্রভৃতি দেখিতে 
অতি স্বুন্দর বোধ হইল। 

আট, চাঁউল, দুধ, মিষ্টান্ন খরিদ করা প্রভৃতি বাজারের কাজ 
অধিকাংশই পাগাজীর দ্বারা হইত) জঙ্গী বালার দ্বারা কাঠ, জল 
প্রভৃতি আনার সাহাধ্য হইত। বাসন মাজার জন্তই কিছু বেগ পাইতে 
হইত। কখনও তাহার ঘারা হইও, কখনও সে এমন বীকিয়। বসিত 
বে, কিছুতেই তাহাতে সে শ্বীকাব হইত না) পাহাড়ী জাতি, স্বভাবতঃ 
কিছু এক-ঠোকা | তবে অনিষ্টকারী নহে, বিশ্বস্তও বটে। 

পাগাঠাকুর নানাকার্ষ্যে আমাদের যথেষ্ট সাহা্যকারীই ছিলেন, কিন্ত 
তাহা তাহার অন্তঃকরণের উদ্াার্তাঁয় বা পরোপকারবুদ্ধিতে ঘহে, পাঁগ্ডা- 
শ্রেণী জীবিকা নির্ববাহার্থ স্বাত্রীদের এইরূপ আহ্ুগত্য করিতেই অভ্যস্ত । 
তাহাতে কিছু স্বারথসম্পর্ক থাকিলেও অবশ্ত সেস্বার্থ তেমন নিন্দনীয় 
বল! যায় না । আমর তাহার সদ্ব্যবহারে আপ্যায়িত হইলেই বাধ্য- 
বাধকতা জন্মিবে ও তাহার ফলে অবশ্ত আমরা. তাহার যাত্রী বা ষজমান 
হইব, ইহাই তাহার আত্তরিক শ্যার্থ। 

সন্যাপী-সম্প্রদায়ের সহিত অনেকবার একত্র বাস কর! ঘটিল। এই- 
রূপ একত্র বাঁসেই গুণাগুণের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাঁয়। সন্ন্যাসীর 
ধর্ম পালন করা সর্বাপেক্ষা দুরহ। তাহাদের জীবনের 'নিতাস্ত আবশ্যক 
ঞান ও বৈরাগ্য সহজসাধ্য নহে। তথাপি তাহারা এ পথের পথিক 
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হইয়া যে এত কায়ক্লেশ, এত চিত্বসংযম করিতেছেন, ইহাতেই তাহা- 
দ্বিগকে আমরা পুজা! করি। অবশ্ত সকলে এ সকল বিষয়ে কৃতকার্য 
হইবার সম্ভব কি? ততদ্বুর আশাও করিতে নাই। তবে পথম্থলনও 
মার্জনীয় নহে। নাগা-সম্প্রদারভূক্ত একটা সাধুবেশীর মতিগতি আমার 
ভাল বোধ হইল না, তাহাতেই এ সকল কথার শ্রসঙ্গ করিলাম। 
শতেকের মধ্যে একের ত্রুটি ষিও আমার উল্লেখ না করাই উচিত ছিল, 
কিন্তু সন্ম্যাস আশ্রমের সর্কোচ্চ গৌরব আমাকে চঞ্চল করিয়াছে বলিয়াই 
এই" ইঙ্গিত করিতে বাধ্য হইয়াঁছি। 

আনুষঙ্গিক তুচ্ছ কথা যাঁউক, মূলের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথার একটু 
প্রসঙ্গ করি । 

এই পর্বতে বাঁলখিল্য নামক মুনিগণ দীর্ঘকাল মহেশ্বরের তপস্তাঁ 
করিয়! তাহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন । দেবদেব প্রসন্ন হইয়া এই বর 
দেন যে তোমাদিগের নামানুসারে এই পর্বত বালখিল্যপর্বত নামে 
প্রসিদ্ধ হইবে এবং এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূত্তিবালখিল্যেশ্বর মহাদেবের 
যে অর্চনা, করিবে বা এই পর্বতে আরোহণ করিবে, সে শিবলোক 
প্রাপ্ত হইবে ৷ বালখিল্যেশ্বর মহাদেবই বুড়াকেদার নামে লোকে প্রসিদ্ধ । 
বুড়াকেদার বিস্তৃত ও উচ্চ পাষাণময় লিঙ্গ । উহার গাত্রেও কতকগুলি 
দেবমুণ্তি অঙ্কিত আছে এবং সে গুলিরও পৃথক পৃথক পুজারি ও পাণ্ড! 
আছেন। বুড়ানঁকেদারের মন্দির বেশ উচ্চস্থানে ,প্রতিিত। মন্দিরটী 
মধ্যবিধ, মন্দিরের দ্বারগুলি বড় ্ষুত্র ক্ষুদ্র, কিন্তু মন্দিরের সম্মুখবর্তী 
প্রাঙ্গণ বেশ বিস্তৃত। বাহির হইতে প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রথম দ্বারের তিতর 
দিকে ছুই পার্থেও লৌকজন থাকিবার স্থান আছে। প্রাণের পুর্বধারে 
কয়েকটা মহাত্ম(র সারি সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা সমাধিমন্দির আছে । 
পর্ববান্ধে বা অপরাকে, প্রাঙ্গণবর্তী প্রশস্ত স্থানটাতে ভ্রমণ করিলে 
চতুর্দিকে উক্ত দৃশ্ত কি রমীয় বলিয়াই বৌধ হয়! উচভূমিস্থ প্রানণ- 
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সমেত প্রশস্ত দেবালয়টান পাস্খেই নিম্নভূমি। নিম্নভূমিতে লোকালয় ও 
লোকালয়ের রাস্তা প্রভৃতি । তাহার নিয়ে বালগঙ্গার তটবর্তী হরিহবর্ণ 
রমণীয় শস্তাক্ষেত্র, তথ্পরেই নদীগ্রাবাহ । অপর-দ্িকেও নিম্নাংশে রাস্তা ও 
রাস্তাব পার্থে ঘর-বাঁড়ী ও তৎ্পরে আরও নিম্নভাঁগে ধন্নদদী প্রবহসাণ। | 
সম্মুখভাঁগে উভয় নদীর সঙ্গম পর্যন্ত নিকনস্থানে সম হলক্ষেত্র ও লোকালয়। 
তৎপনে চতুদ্দিকে বিশাল পর্বতপরম্পবা । উচ্চ প্রাণে ঈড়াইয়! দশন 
করিলে এ সমণ্তই এককালে নর়নগোচন হওয়ায় উত্তবকাশী প্রভৃতি 
অপেক্ষাও এস্থান সমধিক বমণীয় বলিয়া বোধ হয় । 

চতুদ্দিগৰন্তাঁ উচ্চ পর্ব ৩গুলির মধ্যে উত্তর দিকের অত্য্ুচ্চ পর্ব্ব গটী 
দেখাইয়। তথাকার কয়েকটা সাধু আমাদিগকে বলিলেন, আপনাবা তীর্থ 
যাত্রায় আসিয়! বাস্ততামহকারে চলিয়া যান, তাহাতে অনেক দ্রষ্টব্য 
পদার্থ দেখিতে অবশিষ্ট থাকিয়া যাঁয়। উত্ত৭ দিকে এ ষে উচ্চ পর্বত 
দেখিতেছেন, ৫1৭ দ্িন কষ্ট করিয়া উহাতে আবোহণ করিলেই দেখিতে 
পাইতেন, উহার উদ্ধাদশে অতি রমণীয় সপ্ততালাও (৭টা সরোবর ) 
আছে । কিন্তু স্থানটা বরফে আচ্ছন্ন, জালানি কাঠের তথায় অত্যন্ত 
অভাব; ছাতু, লবণ, লঙ্কা প্রস্ৃতি থাদাদ্রব্য নীচে হইতেই কয়েক দিনের 
জন্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়| যাইতে হয়; এই সকল কষ্টে কেহ প্রস্থান 
উঠিতে চায় নাঁ। কিন্ত যই কষ্ট হউক, অহদুব উদ্ধে পর্ধতশিখরে 
অতি নির্মল গলপূর্ণ বিস্তীর্ণ সরোবর কয়েকটা দর্শন করিলেই দর্শনেন্দ্িয় 
চরিতার্থ হইল বলিয়া বোধ হয় । আমরা শুনিয়া আঁশ্চর্যযান্িত হইলাম, 
কৌতুহলাম্বিতও যে হহ নাই তাহাও নহে। কিন্তু এই ছুর্গম পথে 
স্ত্রীলোক সহধাত্রী কয়েকটাকে রাখিয়া যাওয়াও অসাধ্য, তাহাদিগকে 
সঙ্গে লইয়! যাওয়াও অতি হঃসাহস কার্ধ্য, স্থুতরাং সকল প্রকারেই & 
কষ্টকর পর্বতে আরোহণ আমার পক্ষে অসস্তব ভাবিয়া নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস 
মাত্র ত্যাগ করিলাম । 


ভৌটচটার পথে। 

৫&ই জ্যেষ্ঠ । 

অদ্য প্রানে আমন! বুড়াকেদারকে শেষ প্রণাম করিয়। রওন! 
হইলান। বাম দিক দিয়া লোকালয়বর্তী নিম্্পথে অবতরণ করিয়! 
কিছুদু্ যাইতে যাইতে চড়াই পথ পাওয়। গেল। এ চড়াই ১ মাইলের 
কিছু অধিক, তারপর-অন্ন পিা রাস্তা । পুনর্ববার চড়াই আ'রস্ত, কিন্ত 
লোঁকালয়ের চিহ্ন ও কৃষিকার্য্যের জন্য পর্বতের গড়ান-গাত্রে সামান্ত 
মৃত্তিকা! কর্ষণের চিহ্ৃও মধ্যে মধ্যে আছে । এক স্থানে ১টা মহিষের 
বাথানও আছে, ঝরণাও আছে । তথায় দধি ও হুদ্ধ মিলিল। যাত্রীর! 
কেহ কেহ উহ! কিছু কিছু পান করিয়। লইলেন। পুনর্ধার চড়াই। 
স্থখের মধ্যে ছুধারে সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষ বিস্তর, কিঞ্তু চড়াইএর ক্রেশে সে সুখ 
প্রায়ই অন্থভবে আইসে ন1। সন্মুবর্তী পথের দিকে চক্ষু থাকলেও মনো- 
যোগ তাহার প্রতি বড় একটা,থাকে না। যাহা কিছু মনোযোগ ক্লান্ত 
পদদ্বয়ের উপর বা পদঘয়ের সার্বাঙ্নিক ক্লান্তির উগর। আরও কিছুক্ষণ 
গরে আমার পিপ্]ুসা অসন্থ হইয়। উঠিল। তখন আমরা একট! পরিষ্কার 
ময়দানের মধ্যে আসিয়াছি। পাগাজী কষ্ট করিয়া জলের জন্ত ছুটিলেন, 
দুর হইতে কিছু জল আনিয়৷ দ্িলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যগ্র 
কতকগুলি সহধাত্রীর পিপাঁস! দুর করিতেই তাহা" নিঃশেষ হইয়া গেল, 
আমার হাত পর্য্যন্ত পছছিল ন1। পাঁগ্ডাজী আবার জলের জন্ত ছুটিলেন। 
আমি আর একটু অগ্ুসর হইয়! সন্ুখবর্তী বৃক্ষতলে শুইয়া! পড়িলাম। 

শয়ন করিয়া! একটু সুস্থ হইয়া! চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে 
দেখিতে পাইলাম যে, প্রান্তরটী বড় সুন্দর এবং আরও এক সুন্দর 
ব্যাপার এই যে, এ ্রীশস্ত প্রানস্তরের মধ্যে কোন শেঠ ১টা ধর্মশাল! 
প্রস্তুত করিন্তেছেন। তিনি অবস্থ। বুঝিয়াই এই উপযুক্ত স্থানটাতে & 
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সদ্‌ব্যবস্থা করিয়াছেন । অশমর! অদ্য এখানে আশ্রয় পাইলাম ন। বটে, 
কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের স্তায় শ্রান্ত ক্লাস্ত, পিপাসার্ভ, বহু তীর্থযাত্রী 
এখানে আশ্রয় পাইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিবে ভাবিয়া বড় সুখী 
হঈলাম। 

পাও্াজী বিলম্বে কিছু জল লইয়! ফিরিলেন, আমার সঙ্গিনীদের অদ্য 
একাধশী, আমিই সব জলটুকু পাঁন করিলাম । কিন্তু তাহাতে বিশেষ তৃপ্তি 
বোধ হইল ন।। হইবে কি? সম্মুখেই আবার বিষম চড়াই । উপায় 
নাই, আবার উঠিতে লাগিলাম। অনেকদুব উঠিতে উঠিতে কিছু 
উততরাই আরম্ভ হইল। আমরাও নামিতে লাগিলাম, ছুই ধারে নিবিড় 
কনও আরস্ত হইল। উলঙ্গ পর্বতের রুক্ষ নির্দয় দৃশ্ঠ অপেক্ষা পর্বতের 
গাত্রে বৃক্ষ-লত৷ পল্পবময় বনের সমাবেশ দেখিলেও যেন অনেকটা স্বস্তি 
বোঁধ হয় । বিশেষতঃ পথের ধাঁবে ধারে অনেক স্থলেই ভ্রাঁস নামক যে 
বৃক্ষগুলি দেখ! গেল, তাহার ফুল অতি মনোহর । যদিও তাহার গন্ধ 
নাই, কিন্তু ফুল বেশ বড়, পঞ্চমুখী জবার মত। বর্ণ তাহা অপেক্ষাও 
যেন টুক্টুকে লাল। অনেক সময় উহাব প্রতি সকলের চক্ষু আৰু 
হইল। ক্রমে পথিপার্থে বন আরও নিবিড় হইয়া আসিল। ছাক্সার 
শিপ্ধ স্পর্শে আরও কিছুদুর নামিতে নামিতে ১টী ঝরণাও দেখিতে পাওয়া 
গেল। দেখিলাম, আযাদের অগ্থে আগত কতকগুলি যাত্রী এ ঝরণার 
নিকটবর্তী নিবিড় বৃক্ষাবলীর ছায়ায় শয়ন করিয়া আছেন । কিন্তু 
আমাদের সেক্ষপ গাছতলা মাত্র আশ্রয় হইলে চলিবে না| অগত্যা 
আবারও কিছুদূর চলিতে হইল। শ্ীত্রই আমাদের উপস্থিত ক্লেশের 
অবসান-চিহ্ন দেখ! গেল। অদ্ুরে আমর! ভোট নামক স্থানে আসিয়। 
এক চটী পাইলাম। 


ভৌটচটা। 


দুর হইতে নিয় মমতলে চটী দেখিয়। অনেক আশা করিয়াছিলাম, 
কিন্তু চটার ঘরখানি দেখিয়! বড়ই ক্ষুপ্রমন হইতে হইল। ১খানি মাত্র 
ঘর, তাহার উপরিভাগে কাঠের আচ্ছাদন প্রায়ই ভগ্ন, কোন স্থানে 
একবারেই শুন্ত। বৃষ্টি আসিলে তথায় তিষ্ঠান ভার হইবে । কিত্ত হিন্দু- 
স্থানী যাত্রীরা এ ভগ্ন ঘরেই স্থায়ী হইলেন। আমরা তাহার নিকটে 
২থানি গোহাল-ঘর দেখিয়! বালার পরামর্শে তাহারই মধ্যে অভগ্ন ঘর- 
খানিতে আশ্রয় লইলাম। মাথা উ*চু করিয়৷ সে ঘরে প্রবেশ করিবার 
যো নাই, পাকের ধূম আরম্ভ হইলে নে ঘর হইতে এ ধূমরাঁশির নির্গমের 
আর উপায় নাই। তাহাও না হয় হউক, কিন্তু সন্ধ্যাকালে গো-মহিষ 
তাহাদের এই নিজন্ব বাসস্থানে যখন উপস্থিত্ত হইবে, তখন আমরা 
কিরূপে তাহাদের তাড়াইব ? ত্ঠড়াইলেই ব| তাহাদের মালিক তাহ শ্রান্ 
করিবে কেন? মহা ভাবনা হইল । বাল! কহিল, আজিকার জন্ত আমি 
তাহাকে বুঝাইয়া এ ভাঙ্গা গোহাল-ঘরেই সেগুলি পুরিয়! রাখিব 
পাগাজীও আমাদিগকে এরূপ আশ্বাস দিলেন! আমর! তাহাদের 
কথাতেই একরূপ আশ্বস্ত হইলাম । কেন? না, বন্তজাতি বন্তদেশীয় 
লোকের অনুরোধ অবশ্থ রক্ষা করিতে গারে। 

অদুরে ১খানি ক্ষুত্র দোকান আছে । দোকানদার সে দিন দোকানের 
স্রব্যাদি আহরণ করিতে দুরাস্তরে গিয়াছে । তথাপি দোকানে আটা, 
লবণ ও চাউল ছিল। হিন্দুস্থানীর৷ বলিলেন, গোঁটাকতক লঙ্কামরিচ 
থাঁকিলেই হইত, কোন অপ্রতুল বোধ হইত না। আমি ভাবিলাম, একটু 
গুড় থাকিনেই হইত, ফোন অস্থুবিধা বৌধ হইত না । যাহা হউক, 
একাদশী, পাঁকের আড়ম্বর নাই ৷ ঝরণাটীও মন? ছিল না। কয়েকখান 


১৩৮ উন্তরাখগু-পরিক্রম | 
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রুটা প্রস্তত করিয়! মধ্যান্ কাঁ্ধ্য সম্পন্ন করিলাম। আঁর সকলে সে 
রুদ্ধদ্বার গোঁহাল-ঘরে ধূমভোগ করিতে থাকিলেন । 

অদ্য ৯ মাইল পথ হাটা হইয়াছে, তাহার ৬ মাইল চড়াই । সুতরাং 
আজি আর নড়।-চড়ার কথাবার্তী নাই ; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের! উপবাস 
করিরা আছেন সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়নে পদ্মনাভ স্মরণ 
করিলাম । মদিও ঘরের মধ্যে সর্বত্রই উ'চু-নীচু গোম্পদ-চিহ্ন,তথায় আবদ্ধ 
গোমুত্র-প্রথাহ ভ্মে আন্তরণে অলক্ষিত, ছুই "প্রান্তে মৃত্বিকাসংলগ্ন 
চালের ধারে ধারে শুষ্ক গোময়রাশির উত্সাঁরণে বায়ুর সামান্ত গতিপথ 
পর্য্যন্ত রুদ্ধ, ৩খাপি এইরপ স্থানে এক একখানি কম্বলের শব্যাই কত স্ুখ- 
শয্য। বোন হইল। বাস্তবিক পথশ্রমের এই অতি মহৎ গুণের তুলনাই 
নাই। কেবল সন্ধ্যাকালে গরুর পাল আয়! নিজেদের বাসস্থান 
বেদখল দেখিয়া, নিজ দখলাস্থত্ব উদ্ধারেব জন্য কয়েকবার পীড়া'পীড়ি 
করিয়াছিল ও তাহাতে আমাদের স্থুখ-শয়নের ক্ষণিক বিদ্ব হইয়াছিল 
মাত্র, কিন্ত বালা ভগ্ন ঘরটিণে অবিলম্বে তাহাদের স্থানের ব্যবস্থা 
করিয়। দিয়াছল। আবার তাহাদের মালিক আমিদাও এরূপ কিছু 
গোলযোগ করিলে, বাল। ঠাহাকেও এরূপ হৃ'কথ, বুঝাইয়। সুস্থির 
করিয়াছিল। তৎপরে আর কোন উপদ্রব হয় নাই। বালার স্ভায় 
বলবান্‌ পাহাড়ী আমাদের কুটীরের দ্বাররক্ষক থাকিল, আর পাগাঠাকুর 
আমাদের সকল কার্যেই সহায় ও সঙ্গী আছেন। ।বশেষতঃ নিদ্রা 
সর্বশসঙ্কানিবারিণী । সুতরাং এ পথে সর্বত্রই কুটীরই বৰ কি, আর রাজ- 
প্রাসাঁদই বাকি, উভয়ই যেন তুল্যমূল্য বোধ হইয়াছিল। 





০ম 





গত্তচটার পথে । 

৬ই জৈন 

অনা প্রতষে সকল যাঁত্রীই রওন! হইয়া গেলেন। কেবল আমর! 
এখানে ঝরণার জলে অর্দন্নান সমাপনপুর্ধক যথাণক্তি জপ-পুজা ও 
একটু জলবোগ কারয়া লইণাম। এরূপ না করিয়া লহলে উপবাসের 
পরদিন স্ত্রীলোকের! চলতে পারিবেন কেন? উপবাঁসের পর এইরূপ 
জলযোগের জন্য তাহার! কাশীধাম 'ক হরিদ্বার হইঠে পানিফলের আট৷ 
কিছু সংগ্রহ কিয়! রাখিয়াছিলেন । উহার সহ৩ চিনি মিশাইয়! তন্বারা 
জলযোগের কাধ্য একরূপ নির্বাহ হইত। চিনিবা গুড় অনেক স্থানে 
পাওয়া! গিয়াছে। প্রভাতে এরূপ ক্ছু জলযোগ করিলেও দ্বাদণীর দিন 
সত্রীলোকের! অক চলিতে পারিতেন না) বরং একাদণীর দিন তাহা 
অপেক্ষ৷ বেশ চলিতে পারিতেন | তবে নিত্য পর্যটনে এক্ষণে অনেকটা 
ক্লেশ সম্থ হইয়া গিয়াছিল। শভ্যাসই সকলের মুল, তাহাতে 
সন্দেহ নাহ । 

আমাদের রওন। হইতে বিলম্ব হইলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইল না, 
কেন না অদ্য অধিকাংশই উতরাই ও সে উত্তরাই তেমন ভয়াবহ নহে। 
* বিশেষতঃ ধয়েক মাইল আদার পর কঙকগুলি রুমণীয় দৃষ্ত আমাদের 
ৃষ্টিপণে পতি ঠ হুও়ায় পথক্লেশ অনেকটা কম অনুভ্রব করিতে পারিলাম। 
পর্ব্বতের উদ্ধত মুক্তির পরিবর্তে কয়েক স্থানে কেমন হেলান নর মৃণ্ডি 
নয়নগোচর হইল! যেন বালকের! সেইগুলির উপর স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া 
করিতে--উাঠতে-নামিতে পারে। কোথাও টোল-টাল নাই, যেন 
করাত দিয়! পরিফার করিয়। চেরা পর্বতের ঠিক সমতল আধখান সুন্দর 
হেলান রহিয়াছে! তারপর সেইরূপ পর্বতশ্রেণীর ক্রোড়ে সর্ববানে দুর্বা 
দলে মণ্ডিত, টন্ুক্ত ছত্রাকার এমন এক প্রশস্ত ভুমিখও দৃষ্টিগোচর হইল 


১৪০ উত্তরাখণ্-পরিক্রম। 


ষে তাহা অত্যন্ত রমণীয় ! .ইউরোগীর জাতি, স্থবিধাজনক ন! হইলেও, 
এমন সংস্থানের রমণীয় ভূমিখণ্ড পাইলে নিশ্চয়ই তাহার উপর সুন্দর 
অষ্রালিক নির্মীণ করিয়৷ বাস করেন। আমার কথা শুনিয়া একটা 
হিন্স্থানী সাধু কহিলেন, আপনি এইরূপ একটা স্থান দেখিয়া এত 
বিশ্বয়াস্থিত হইয়াছেন ও এত প্রশংসা! করিতেছেন, অবশ্ত স্থানটী অতি 
রমণীয় বটে, কিন্তু কিছ্িন্ধ্া অঞ্চলে এই আকারের পর্বত অতি প্রচুর। 
হিমালয়েব শৃঙ্গমাল! অত্যন্ত উন্নত ও সকলই ক্রম-সুক্ষম হইয়া! উঠিয়াছে 
দেখিতেছেন, কিন্তু কিছ্ষিদ্ধ্যার পর্ধবতসমূহের উচ্চ ভূমিগুলি সবই আপনার 
এ রমণীয় ভূমিখণ্ডের হ্যায় । আমি বহু ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্ত রূপ 
রমণীয় আকারের অসংখ্য পর্বতশ্রেণী আর কুত্রাপি দর্শন করি নাই। 
আমি শুনিয়া বিন্ময়ে ও আনন্দে বিমোহিত ভইলাম। সেই সকল প্রদেশ 
দেখিবার জন্য মনে মনে কতই কৌতুকান্বিত হইলাম । কৌতুকের সহিত 
কত প্রকার চিস্তাই মনে উদ্দিত হইল! মনে হইল, নাম ও রূপের 
অনস্ত ভেদ লইয়া প্রকৃতি অনস্তস্থানে কি অনস্তলীলাই বিস্তার করিয়া 
রাখিযাছেন ! এক্রহ্বাগ্ু-বিকীর্ণ লীল/র কিরূপে উপসংহার হইবে! 
কিরূপে ইহ! একীককত হইয়া সাধকের চিন্তে লয়প্রাপ্ত হইবে ! কি আশ্চর্য্য! 
অভেদে এত ভেদ ! একে এত অনস্তরূপ! এই বিশ্বব্যাপিনী মাঁয়া- 
কুহেলিকাঁর সম/ক্‌ অস্তর্ধান কতই দুর, কতই অসাধ্যসাধন ! কথোপ- 
কথনে সাধুর সমীপে সকল কথাই ব্যক্ত হইয়! পড়িল। : সাধু কহিলেন, 
অসাধ্যসাধন নহে, তবে অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ কি ? এই 
দেখুন, আমাদিগের ষে চারি ধাম, সপ্ত পুরী, চৌরাশি স্থান ও মহাপীগাদি 
পর্ধযটন, দর্শন, সেবন, সকলই সেই নিগু“্,নিরুপাঁধি, অস্থিতীয় ব্রহ্মভাবে 
উপনীত হইবার উপায়স্বরূপ ৷ তীহার সর্বব্যাপিতা, সর্বময়তা, অথচ 
সর্বনিলিপ্ততা, অখণ্ড জ্ঞানরূপতা, অপার আনন্দরূপতা বোধ হইতেই 
তাহার পরিচয়ের আরস্ত । কিন্তু এতদুর পর্য্যন্ত সগুণ ত্রন্মোপাসনারই- 


গত্ত,চটা। ১৪১ পা 


শসা সপ পাপ সপ পা 


ব্যাপার। আপনারা-আমরা এ সকল তাহাই করিতেছি । পরে গুরুরুপ! 
হইলে গুরু-বেদাত্ত বাঁক্যে বিশ্বাস হইবে । তখন মনঃপুত, বিস্ররহিত 
স্থানে আসন স্থির করিয়! মহাবাক্য বিচার, বিচারলব্ধ তত্বের ধ্যান,ধার্ণা ও 
অভ্যাসযোগে লক্ষ্পথে অধিরূঢ় হইবার চেষ্টা । এজন্মে যতদুর অগ্রসর 
হইতে পারা যায়, চেষ্ট! কর! যাউক | কাধ্য ত কিছুই বৃথা যাইবে 
না। জন্মান্তরে অবস্ত আমরা অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইব । 

আমি কহিলাম,নিশ্চ়ই অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইবেন ও আপনারাই তাহা 
প্রাপ্ত হইবেন। আপনাদের পক্ষে অসাধ্যসাধন নহে । তবে অন্তের কথা 
ইহার মধ্যে কেন? কথাপ্রসঙ্গে আর আমাদিগকে আপনাদের মধ্যে 
টানিয় ,লইয়। কথা কহিবেন না। আমাদের কি অধিকার আছে, 
কতটুকু শ্রদ্ধা আছে? শান্ত্রধাক্য যদিও কখন কিছু শুনি, তাহার মন্দ 
হৃদগত করি না। কখনও কিছু আবুত্তি করি, তাহ! শুকপক্ষীর স্তায় 
অর্থশুম্ত ভাবে আবৃত্তি করি, ম্তদ্গত ভাবে কখনও নিমগ্ধ হই না। 
আমাদের কথ। ছাড়িয়া দিন। 








০ 


গততচটা ।" 

সৎকথ! প্রপঙ্গেও অনেকট। পথ অতিবাহন হইল । মোট আমাদের 
৮1৯ মাইল পথ হাটা হইয়াছে, এইরূপ স্থানে একটা খরজোতা পার্বত্য 
নদ্দী পার হইয়া! গুভু, নামক চটা পাইলাম । নদীপারেই উচ্চতটের 
উপর এই চটা। নদ্দীটার নাম ভূগুনদী, ইহা বিলজ্ঘনা নামেই অধিক 
বিখ্যাত। এই চটা ও ইহার ১ মাইল দুরে গওয়ানা-চটা প্রভৃতি স্থান- 
সকল বিলজ্ৰ নামক পীর অন্তর্গত বলিয়। ইহার প্রচলিত নাম বিলজ্যন। 
হইয়াছে । অদ্বীটী টিহরী পর্য্য্ত গিয়্। গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। 
আমর! যে ধার হইতে কাঠের পুলে উগিযন! নদীটী পার হইয়! গুত্ত-চটাতে 





৯১৪২ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 





সক উঠ 


উপস্থিত হইলাম, এ ধারেই এই নদীর ১টী প্রথর আোঁতঃশালিনী ধারা 
আনাইয়৷ সেই ধারাআোতের বেগদ্বারা অনবরত ১টা ময়দা পিষিবার ভাতা 
ঘুরাইবার সুন্দর উপার করা হইয়াছে । এ ঘর্ণমান জীতায় গম হইতে 
ময়দা! প্রত্ততেব কার্ধয উত্তমরূপ চলিতেছে দেখিলাম । অপ্িকত্ব, নিব 
নদীগর্ভে নামিবা জল লওয়! অপিক কষ্টকর হওয়ায় লৌকে অনবরত 
পুল পাঁব হটয়া আপনয়! এ ধারার জল ব্যবাঁর কৰিবারও উম সুবিধা 
পাটয়াছে ) ধাঁবাটীৰ জল আবার ভূগুনদীতেই পড়িতেছে । এই নদীর 
জলও অতি সুন্দর । চটাতে ২৩ খানি দোঁকান থাকার খাদাদ্রব্যাদি 
পাঁওয়াবও বেশ সুবিধা আছে | সদাব্রতৈবও এখানে বন্দোবস্ত আছে, 
ক্ষত্ত কি জন্ত জানি না, এবার এখানে ও আরও অনেক স্থানে সদীত্রত 
থুলিতে “বিলম্ব হওয়ায় সা'ধুসন্নাপী লোকেব বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে, 
ইহা আমরা প্রত্যক্ষ কদ্তে কবিতে আসিতেছি । শেঠ তোক দ্বা এই 
সকল লোকে বিশেষ সাহাধা হয় বটে, কারণ তাহাৰা তীর্থযাত্রায় 
নির্গত হইয়া যেখানে মখন ভোজন করেন, ততকালে তথায় উপস্থিত 
পাঁবতীয় লৌককেউ ভোজন করী5রা খাঁকেন, কিন্তু এইকপ শেঠ লোৌক- 
দিগের তীর্থ বাত্রাও কদাচিৎ তইয়া থাকে! আমাদের গ্কাষ মধ্যবিত্ত 
গৃভস্থ তীর্ঘযাত্রী দ্বারা বিশেষ কিছু সাহাব্য হম না। যাহা হইয়া থাকে, 
তাঁহ! এরূপ জনতার পক্ষে নগণ্য মাত্র। 

অশমর! দোকাঁনঘরের পশ্চাদভাঁগে ছোট ১খানি পরিষাঁর পরিচ্ছন্ন 
ঘর পাইলাম । পুল পার তইয়া একে একে স্বেচ্ছামত স্নান করিয়া ও 
জল লয়! আঁনিলাঁম। শুক জালানি কাঠের প্রায় কোথাও অভাব হয় 
নাই। প্রস্োজনীয় খাদ্যদ্রবাও এখানে সব রকম মিলিল। আমর! 
এই নদী ভীহবর্ভা ক্ষুদ্র চটাতে অদ্য বেশ সেন একটু আরাম পাইলাম । 
বৈকালে একটু ঘুরিয়াও দেখিজাঁম। নদীতীরে সারি সারি'কয়েকথানি 
ঘর আছে। রঘুনাথজীর একটা মধ্দির আছে । দেববর্শনও ভাগ্যে ঘটিল। 


গওয়ান মাডার পথে । 
৭ই জোর্ঠ, শনিবার | 
প্রভাতে উঠিয়াই চলিতে আন্ত করিয়াছি । কিন্তু অদ্যকাঁর পথের 
প্রথম হতেই চড়াই আরম্ত । এই চড়াই বিষম চড়াই, ১২ মাইল ব্যাপী 
অতি দীর্ঘ চড়াই। এঁ চড়াইএর শেষে পঁওয়ালির ধর্মশাল! পাওয়া ফাঁতবে। 
অদ্য এ দীর্ঘ ও বিকট চড়াই পথের প্রা অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া 
অবস্থিতি করিতে হইবে, ইহা পূর্বেই স্থিরতর করা হইয়াছে । সমস্ত 
শখট| চড়াই হওয়ায় পওষ়ালিৰ পথ বড়ই কঠিন বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে । আমরা অদ্য সেই চড়াই পথ অতিক্রম করিতে শ্ররবৃন্ত 
উউয়াছি। প্রভাতে নূতন স্ফুপ্তিতে বেশি বেশি পথ অতিক্রম কর! যায়, 
ত্দক তর ৰেগেই পথ্‌ লঙ্ঘন করিতেছি । কিন্তু একে চড়াই, তাহাতে 
স্গীর্ণ ও সঙ্কটপুর্ন পথ, কতই অতিক্রম করা যাঁউবে? চেষ্টা থাকিলেও 
'অ সাবধানে ছুই চারি পা দ্রুতবেগে উঠিয়া হাপাইতে হউতেছে, 
*খন দাড়াইয়! টাড়াইয়! উদ্ধশ্ববস কমাইতে হইতেছে, কোথাও বসিবার 
স্ঘংন দেখিয়া বসিন্ডে হইতেছে । আবার কোন কোন স্থানে এক- 
অঞ্ধট! গাছেরু'শিকড় ধরিয়া! উঠিবাঁর সুযোগ পাও! যুইতেছে । আহা, 
গংছগুলি যেন যাত্রীদিগের প্রতি করুণাবুদ্ধিতে পা*ছড়াইয়া তথায় 
বসিয়। আছে! তাহাদের প্রসারিত পা”র গ্থায় সেই শিকড়গুলি ক্লান্ত 
পণ্ধথকের উঠিবার পক্ষে কতই অবলম্বন হইতেছে তাহাদের ছায়াই বা 
কত শ্রান্তিহারক হষ্টয়াছে কিন্ত সর্ধন্ত্রত এ সকল নাই এরূপ 
চড়াই পথে গাছ বেশি থাকে না । অনেক স্তলে নি-ধরাণে বাঁকা হইয়। 
খাঁড়া উ চু পথে উঠিতে হইতেছে । পথশ্রমে, রৌদ্রের উত্তাপে, মুহুমুহঃ 
পানীয় জলের অন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, কিন্তু এত উচ্চ পথে জল 
কোথায় ? অর্দপথ না পৃছছিলে ঝরণা মিলিবে না, আশ্রয়ও মিলিবে 


১৪৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


না! অগত্যা নিজ সামর্থ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াও ক্রমাগত চলিতে 
হইয়াছে । একস্থানে আমাদের চড়াই-পথবাহী উচ্চ পর্বতের ও তাহাব 
পীর্খবর্তী আব একটা পর্বতের মধ্যে বিস্তীর্ণ শস্তক্ষেত্র ক্রমনিক্ন ও 
রেখাঙ্কিত অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে দেখিতে 
পাইলাম। ক্ষেত্রগুলির এরূপ সংস্থানে ও তথাকার শশ্তসমুহের হরিত 
সৌনর্ষ্যে এত কষ্টেও ক্ষণকালের জন্য চক্ষু আকুষ্ট হইয়! রহিল । অমনি 
তৃতীয়া শ্রীমতীর সতর্কতার ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, “তট্চাধ্যি মশায়, 
পথ চাহিয়। চলুন 1” পথ চাহিতে কি আর ত্রুটি আছে? কিন্ত অনবরত 
এ ভাবে যে আঁর পারা যাঁষ না! বহু কষ্টে অজ্ঞান-অচৈতম্যভাবে বন্দর 
চড়াই অতিক্রম করিয়া আমবা যাত্রীদিগের উল্লাস-কলরবের সহিত 
শুনিতে পাইলাম, সম্মুখেই এই আমাদের আশ্রয়স্থান “ণওয়ান-মাডা 1” 


ক 


গওয়ান মা । 


আশ্রয়স্থান বটে, বেশ নিবিড় গাছপালা আছে। কিন্ত চটা নহে, 
একটা মহিষের বাথান মাত্র । তবে একখানি ধাওও| দে।চালা আছে 
এবং তাহারই সন্কীর্ণ প্রাত্তভাগটাতে সামান্ত একখানি দোক'ন আছে।, 
দো-চালাটুকুও অনেক স্থানে ভগ্ন । যাহা হউক, আমর! এ ভগ্র চালার 
মধ্যে তাঁড়াভাড়ি প্রবেশ করিয়া একটু মাথা রাখিবার স্থান পাইয়। 
চরিতার্থ হইলাম। অনেকে তাহাও পাইলেন না । কিন্তু সেখানে গাঁছ- 
পালার অভাব ছিল না, অনেকে বৃক্ষমূলই আশ্রর করিলেন। অনতিদুর 
নিম্নেই একটী ঝরণাঁও দেখা গেল। আর ছুর্ভাবনার কারণ কি ? এক্ষণে 
সকলেই স্নান-আহ্িক পাক-ভোজনের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন । 

গাঁকভোজনের ব্যবস্থা বৃক্ষমূলেই হইল। ধীহার! দেঁ-চালার মধ্যেও 
কিছু স্থান অধিকার করিয়াছিল্লেন, তাহাদেরও পাঁক-ভোজনের ব্যবস্থা এ 





গওয়ান মাডা। ১৪৫ 


বৃক্ষমূলে হইল। আমরা কতক যাত্রীর আগে পঁছছিলেও আমাদের এ 
ব্যবস্থা কিছু শেষেই হইল | আমি দেখিয়া! আদিতেছি, অন্যদেশ 
হিন্দুর অপেক্ষ। বাঙ্গালী হিন্দুর পৃজাহিক কিছু বিলম্বে হয় । অর্থাৎ বাঙ্গা- 
লীর পুজান্ছিকে কিছু বিলম্ব হয়। তার পর আমাদের সঙ্গিনীদের মধ্যে 
জোন্ঠা শ্রীমতী পাঁক-ভোজনের স্থান নির্বাচন করিতে করিতে একটা রৌদ্র- 
পূর্ণ বৃক্ষ তলেই স্থান স্থির করিয়া তথায় পাক আরম্ভ করিয়া! দিলেন । 
এত ছ্ায়াময় বৃক্ষতল থাকিতে তিনি প্র ঠিকা-রৌদ্রপূর্ণ বৃক্ষতলটীই মনো- 
নীত করিলেন দেখিয়৷ আমি তাহাকে কিছু তিরস্কার করিলাম তিরস্কার 
এইরূপ £__-বহু বুক্ষতল যখন সমান ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ 
অশুচির কোথাও কোন বিশেষ নিদর্শন নাই, তখন তাহার মধ্যে এত 
সংশয় উদ্ভাবন করিয়া এই রৌদ্রময় স্থান নির্বাচন করা কেন? এরূপ 
ঠিক রৌদ্র ভোগ করিলে নিশ্চয়ই অস্থখ হইবার সম্ভীবনা। এপথে 
অনুখ হঈলে কত বিপদ, তাহ! কি বুঝিতে বাকি আছে? এখানে আশ্রয় 

স্থান পর্যন্ত, অপ্রাপ্য। আর "কল তীর্থযাত্রীই যখন গুচি-অণুচি 
বিচার করিয়! কাজ করিতেছে,_-তখন তাহাদের সকলের বিচাঁরই কি 
ভূল হইবে ও আপনার বিচারই ঠিক হইবে? এইরূপ তিরক্কারে তিনি 

দুঃখিত হইঙ্জেন। কিন্ত আমিও ক্ষণবিলন্বেই ততোধিক হঃখিত ও লজ্জিত 
হইলাম। ছুঃখ-লজ্জাদির কারণ এই যে, তিনি এইরূপ পুঙ্ানুপুঙ্খ 
বিচার করিয়া আমাদের ভাল ৰৈ মন্দ ত কিছু করিতেছেন না, তবে আমি 

তিরক্কার করি কেন? তাহার মনংপুতত্ব লইয়! আমারই বা এত অধিক 
বিচার কেন? তিনি *আমাদের সকলের মাননীয়াই ত। বিশেষতঃ 

অপবিভ্রতার অস্ফুট সংশয় অপেক্ষা! পবিত্রতার জন্ত খুঁটিনাটিও নিশ্চয়ই 
ভাল। মুল কথ, এ সম্বন্ধে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষের! অনেকট। উদ্দাসীন 
এবং সরল ও সহজব্যবহারী বলিয়া! অনেক সময় এই সকল কথা উঠি! 
থাকে। যাহা হউক, প্রস্থানেই আমর! ক্রুমে ক্রমে ভোজনাদি সম্পন্ন 
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১৪৬ উত্তরাখগু-পরিক্রম : 


করিয়! নিশ্চিন্ত হইলাঁম। আমি ছ।তা মাথায় দিয়া ভোজন করিলাম, 
কিন্তু তাহারা আগা-গোড়! সে রৌদ্রে জক্ষেপও করিলেন না? করিবেন 
কেন? আমারই ষে ভ্রম! তাহার! যে সহিষ্ণতাঁর প্রতিমৃত্তি! আমাদের 
সহিত তুলনা হয় কি? 

বলিয়া'ছ, ভোঙজনাদ্দি করিষ! নিশ্চিন্ত হলাম, কিন্ত নিশ্চিন্ত হইবার 
বিষয় কি? ক্রমে বেলা অবসানের সহিত যাত্রীর সমাগম এত-অধিক 
ইইল যে সাঁকলো যাত্রীর সংখ্যা ৭০ কি ৮০ হইয়া! উঠিল। সে চালা 
খানিতে অতগুলি যাত্রীর সমাবেশের সম্ভাবন। কি? যতদুব সম্ভব, 
দোচালাখানি পুর্ণ হওয়ার পর 'মবশিষ্ট সাধু-সন্নাঁসী সকল বুক্ষমূল আশ্রর 
করির! ধুনী জালাহয়! বসিলেন। দেখিতে দেখিতে আকাশ ঘোঁরতর 
মেঘাচ্ছন্ন হয়! আসল। সর্ব শরীৰ কম্পিত করিয়। শীতল বায়ু 
প্রবাহিত হইল । ক্রমে বুষ্টিপাত আরম্ভ হইল । অবস্থা দেখিয়া আমর 
বৃক্ষতলাশ্রয়ী সাধুগণের উত্তেজনা ও উপদ্রবের অপেক্ষা করিতেছি, 
কিন্ধ দেখিলাম, তাহারা মে সকলবিষয়ে যেন দৃক্পাত মাত্র ন! 
করিয়া আনন্দের সহিত একযোগে ভজন আরম্ভ করিয়! দ্রিলেন। কবীর, 
নানক, স্রদান, তুলসীদান গ্রভৃতি মহাপুরুষগণের কণ্ত ভজনই চলিঠে 
লাগিল ! এ ভজন এমন আবেগ উন্মন্ততার সহিত, এমন অধিরামে গীত. 
হইতে লাগিল, ষে তাহাতে সেই স্বভাব-নির্জন, বিশেষতঃ পেই নিশা- 
কালের একা স্ত-নির্জন সমগ্র অরণ্যপ্রদ্দেশ সেই একমাত্র সঙ্গীত ধ্বনিতে 
যেন পরিপুরিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আমবা শষ্য আশ্রয় 
করিল] সেই স্বরহরঙ্গেই মনঃপ্রাণ নিমজ্জিত করিগা। রহিলাম। কতক্ষণ 
এরূপে নিমগ্ন ছিলাম বলিতে পারি না, তৰে সেই সঙ্গীত-নিমগ্র অবস্থাতেই 
যে নিদ্রা-নিমগ্ন হইয়াছিলাম, তাহাতে সন্দেহ নাই । যতক্ষণ জাগিয়া- 
ছিলাম, বৃষ্টিপাত শব মধ্যে মধ্যে অনুভব হইয়াছে, কিন্ত সেই নিবিড় 
অরণ্যে ছুর্য্যোগ রজনীতে নিরাশ্রয়ে বৃষ্টিসিক্ত উপবিষ্ট অবস্থায় সাধুদিগের 


গওয়ান মাড় । ১৪৭ 


উদ্বেগ ও ক্লেশ ভোগের লক্ষণ আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই । 
ঠিক সেই সময়ে আনন্দ, বিম্ময় ও নিদ্রাবেশের অন্তরালে যে কবিতাটা 
মনে উদয় হইয়াছিল, সেই দিনের সেই ব্যাপার ম্মরণ করিয়া এখন এই 
গ্রন্থ লিখিবার সময় সেই কবিতা--বিবেকী কৰি শিহলনের সেই অমৃত- 
বর্ষিণী কৰিত! মুহুমুছঃ আমার হৃদয়ে উদিত হইতেছে । সেটা এই _-- 

ক্ষাস্তং ন ক্ষময়।, গৃহোচিতন্থখং ত্যক্তং ন সস্তোষতঠ, 

সোঢ়া ছুঃসহশীতবাততপনক্লেশা, ন তণ্তং তপঃ। 

ধ্যাতং বিত্রম্হর্নিশং, নচ পুনবি'ষ্টোঃ পদং শাশ্বত ; 

তত্তৎ কর্্ম কৃতং যদেব মুনিভি, সৈশ্তৈঃ ফলৈর্বঞ্চিতম্‌ ॥ 
অর্থাৎ সুনিগণের স্তাঁয় আমরাও ক্ষাস্তি বা স্থথছঃখ মানাপমানাদি ছন্দ 
সহিষুত্ী অবলম্বন করি! থাকি, কিন্তু তাহাবা যেমন ক্ষমাগুণবশতঃ 
উহা! করিয়াছিলেন, আমরা সেরূপে তাহা করিতে পারি না । তীহাদ্দিগের 
গ্তায় আমাদ্দিগকেও গৃহোচিত সুখ ত্যাগ করিতে হইতেছে, কিন্ত তাহারা 
যেমন সঞ্জোষ সহকারে উহা ত্যা্মি করিয়াছিলেন, আমরা সেরূপে তাহা 
পারিয়! উঠিতেছি না । তাহাদের স্তায় আমরাও দুঃসহ শীত, বাত ও 
বৌদ্রের ক্লেশ সই করিতেছি, কিস্তু তাহারা যেমন এ সকল সহা করিয়' 
তপস্তা! করিয়া।ছলেন, আমরা তাহা করি না । তাহাদিগের হায় আমরাও 
অহোরাত্র ধ্যান করিতেছি; কিন্তু তাহাদিগের ধ্যানের বিষয় অক্ষয় 
বিষুণপাদপদ্ম, আমাদিগের ধ্যানের বিষয় অনিত্য অর্থরাশি। এইরপে, 
মুনিগণ যে যে কন্ম করিয়াছেন, আমরাও সেই সেই কর্মমই করিতেছি, 
কিন্তু তাহারা কৃত কর্মগুলির ষে ষে ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা সেই 
সেই ফলেই বঞ্চিত হইতেছি। 

স্থথের বিষয়, বৃষ্টির যেরূপ আড়ম্বর সহকারে কয়েকবার উপক্রম 

হইয়াছিল, বৃষ্টি একবারও সেরূপ হয় নাই। যাহাও হইয়াছিল, তাহাও 
স্থায়ী হয় নাই । জানি না, ইহা সাধুদিগের পরীক্ষ। না অন্ত কিছু! 


পঁওয়ালির পথে । 

৮ই জ্যোষ্, রবিবার । 

পাঁখীর কলরবের সহিত যাত্রীর কোলাহলে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। 
অদ্য সঙ্কটময় পথের অবশিষ্ট অংশ লঙ্ঘন করিতে হইবে। কল্য মনে 
করিয়াছিলাম যে আমর! এ পথের অর্দজেক আসিয়াছি; কিন্ত তঞ্পরে 
শুনিতে পাইলাম, অর্ধেক নহে, ৪ মাইল আসিয়াছি, ৬ মাইল অবশিষ্ট 
থাকিল। অদ্য সেই ৬ মাইলের পালা ! উত্তম, তাহাই হইবে । যাহাতে 
উপায়াস্তর নাই, তাতে কথাও কিছু নাই। বহুষাত্রী প্রভাতে একসঙ্গে 
রওন! হইলাঁম। কল্য যে চড়াই ছিল, অদ্যও সেই চড়াই; বিশেষ 
এই যে, কল্য যতদুব উর্ধে উঠিয়াঁছি, তাহাঁরই উদ্ধতাগে ক্রমাগত 
উঠিতেছি । কিন্তু উর্ধ আর কতদুর আছে, তাহাও ত বুঝিতে পারি ন!। 
উদ্ধও কিন্তু চরম বটে, গঙ্গোন্তরীর তুষারাচ্ছন্ন শৃ্গসকল এথান হইতে 
দেখা যাইতে লগিল। পার্খবর্তী পাহাড় সকল ছোট হইয়া! আঁসিল। 
ক্রমে সর্ধোচ্চ পর্বত-শিখরে উঠিয়া আমর! বিম্ময়ে আনন্দে অভিভূত 
হইলাম। এই শিখর হইতে যতদুব দৃষ্টি চলে, সকলই পর্বতময় দেখা 
যাইতে লাগিল! এ-সকল,পর্বতেরই রাজ্য, তন্মধ্যে এটা একটা যেন 
পর্বতের রাজধানী । এ রাজধানীতে পর্বতই অস্রীলিকা, পর্বত -চুড়াই 
উপাসনা-মন্দির, চলস্ত মেঘখণ্গুলিই এখানকার যান-বাহন, ইচ্ছামত 
সেগুলি কখনও নিঃশবে চলে, কথনও ব!| সশব্ধে চলে। ট্ামের স্তায় 
মাঝে মাঝে বিহ্যৎ চমকাঁয়। ভিন্নদেশের লৌক আমরা এখানে আসিয়া 
অবাক্‌ হইয়া গেলাম। এই উর্ধদেশে উঠিয়া আর একটা শিল্তু- 
ক্রীড়। দেখিলাম। শিশুগণ যেমন ধুলা জড় করিয়৷ বা! ইট কুড়াইয়। 
ক্ষণকালের জন্ত খেলার বাড়ী তৈয়ার করে, এই পর্ধত-শ্রঙ্গে তেমনি 
ত্র ক্র প্রত্তরধণ্ড কুড়াইয়! কাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটার গাঁথিয়া রাখিয়া 


পওয়ালি। ১৪৯ 


শপ, | পি শাশিশপপপপিস্পাপপাশ শিট আস্প্প শা পলাশ পপ পপ | পাপী | সতী শশী দশ পাপ শিপ | পিস, 


গিয়াছে! কিজানি, এ  রাঙ্জোর অধিবাসীই দেখিতে পাইনা, এ কা 
আবাব কাহাঁরা করিয়া গেল, বোধ হয় বাত্রীদ্দিগেরই বা ইহা খেলা 
হইবে । কিছু কবিবার না থাকিলে শিশুর খেল! খেলিতেও মন যাঁয় | 
বোধ হয় ইহা আহারই একট! নিদর্শন । একটা কথা, এতদুর উর্ধে 
উঠিয়াছি, কিন্তু মাথার উপর সেই মেঘগুলি সেই আক'রেই দুব আকাশ- 
পথে. তেমনি বিচরণ করিতেছে দেখিলাম । জন্মভূমি বঙ্গভূমির নিন 
প্রদেশেও ত এই মেঘপুঞ্কে এমনি উর্দেই চলিতে দেখিয়াছি ; এত উর্ধে 
উঠিয়াও ত তাগদিগকে নিকটে পাইলাম না! কিন্তু চিরকালই যেন 
তাহারা কাছে এই-আসে এই-আমে হইতেছে, আব আমাদেরও 
তাহাদিগকে এই-ধরি এই-ধরি কিয়! লালসা! জাগিয়াই আছে ! কি জানি, 
বিশ্ববিধ্“তীর কিরূপ বিধান-নৈপুণা, কেমনই বা রচনা-কৌশল ! ধরি-ধরি 
করিয়! ধরিতে পারিনা, ধর। দেয় দেয় করিয়াও কেহ ধরা দেয় ন!, 
যে যেমন সে তেমনই থাকে ! তবে এ দেশে আশে-পাশেও মেঘ থাকে । 
যেমন উদ্ধে তেমনি নিয়েও কাকে ৷ কিন্তু সবই যেন দুরে দুরে । তৰে 
নিকটে যে একবারেই আসে না, তাহাও নহে; শুনয়াছি, কাছে কাছেও 
থাকে, কাছ দিয্কাও চল-ফেরা করে । কিন্তু তখন বড়-একটা চেন! যায় 
না, যেন লুকোচুরি খেল! করে । স্বতরাং,সে থাকা-ন! থাকা সমান। 
ত। ছাড়া, দুরের মৃত্তিই দেখিতে বড় হন্দর, অগ্রাপ্যতাঁও যেন তাহাকে 
আরও শ্রন্দর' করিয়! রাখিয়াছে । 


পঁওয়ালি। 


এই স্থান হইতে কিছু কিছু করিয়া উতরাই আরম্ত হইল। ক্রমে 
উত্তরাই পথে চলিতে চলিতে একস্থানে দুর্বাদল-মণ্ডিত এক সুবিস্তৃত, 
সুরম্য ভূমিথগ্ডে উপনীত হইলাম) এই সম্তল-প্রায় ভূমিভাগে পহুছিয়! 


১৫০ উত্তরাথগ্ড-পরিক্রম | 


খাস 
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আমাদের মনে হইল না যে আমরা পর্বতের উপর আছি, ব! চতুর্দিকে 
পর্বতে বেষ্টিত হইয়া আছি। এই প্রশস্ত ভূমিতে হরিত দুর্ববাদলেব 
মধ্যে হরিদ্রাবর্ণের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ও তাঁহার মধ্যে মধ্যে বেগুনি 
রঙ্গের বড় বড় ভূঁউটাগা এবং মসিনার কুলের মহ আকারে ও মসিন। 
ফুলের রঙের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়। সমন্ত নিষ্ত স্থানটাকে আলোকিত 
করিয়া রাখিয়াছে ! ঠিক যেন বুটাদার উৎকৃষ্ট বেনারসী শাড়ী-ক তক- 
গুলি এখানে কেহ প্রসারিত কবিয়া রাখিয়া গিয়াছে! বাস্তবিক, 
দেখিয়া ইচ্ছ। হইল, আমাদের এক সরল! বালিকা আছে, তাহার জন্য 
এই সাড়ীগুলি তু্পিয়া লইয়া যাই। যে বালিকার কথ! বলিলাম, 
সে ঠিক বালিকা না হলেও তাহাব আচরণ দেখিয়া তাহাকে বালিকা 
বলিতে হয়। কেননা, সে যতবার কাশীধামে আসিবে, নুতন নুন 
প্যাটার্ণেব উন্ম উদ্ভম বেনারসী সাড়ী কতকগুলি নিয়ত আনাহয়া 
পছন্দ করিবে ও যাইবার সময় কতকগুলি কবিয়। লইয়া যাইবে | তাহাব 
এ কাপড়ের খেয়াল পুর্ণ করিবার জন্ত তাহার জ্ঞানবান্‌ ও গুণবান্‌ 
স্বামী, অধিকন্ত গাহার £দব-প্রক্ৃতি দেবর সদাই মুক্তহস্ত। াইকি 
সে পাগলী সাড়ীগুলি নিজে ব্যবহার করিবার জন্ত রাথিৰে ? একখান 
হয়ত তাহার নিজের ব্যবহারে লাগিবে, আর সবগুলি তাগ্ঠার ভগ্ী 
ভাগিনেয়ী প্রভৃতি আত্মায়া ভালবাসাদিগের আদর ও উপহাবে জন্ত 
থাকিবে । মোটের উপর কথা, এরূপ ভাল সাড়ী দেখিলেই তাহার 
তাহ! সংগ্রহ কর! চাইই। তাই, প্রকৃতিদেবীর এই নবফুলকুস্মান্তৃত 
বিচত্র সাড়ীখানি দেখিয়৷ সত্য-সতাই তাহা ভাহাণ জন্ত তুলিয়। লহতে 
আমার ইচ্ছ। হইয়ানছিল। একবারও বিবেচনা হচ্জ নাই যে এখানি 
দেবীর নিজের ব্যবহারের জন্তই নির্মি৩ হইয়াছে, ইহার আর ব্যবস্থাস্তর 
নাই | তা না হউক, মানুষ অবস্ত ইহার অনুকরণ করিয়া সাধ মিটাইতে 
বাকি রাখে নাই, লোকালয়ে সকলই আছে । কিন্তু আঁমি সে সকল 


পঁওয়ালি। ১৫১ 


এ আ পম ও আঁ লা জি শশী শিপ বাঁ শপ ০ আপে পপ | লে পাকষ শীশিসি লপীশিশী শীত পাপ আপি | সা শত আজ সপ আধ | শশী” পাপ আপস আজ পপ পারা শামি | আপ আস ৬ পপ লস বর আসি, 


কিছু বলিতে চাহিনা, আমি এইমাত্র বলি যে এইরূপ শৈল-সঙ্কট স্থানে 
এ কি নয়ন-রঞ্ন বিচিত্র ব্যপার! নিতাস্ত কঠোর স্থান বলিয়াই কি 
তাঁহার মদ্যে এই নিতাস্ত-্মণীয়তার সমাবেশ ? 

এই রমণীয় স্থানের সন্নিকটেই পন্তয়ালি ধর্মশালা ৷ এখানে যাত্রী- 
দিগের জন্ত স্থান যথেষ্ট, ঘর প্রচুর, দোকান অনেকগুলি । এখানে দি 
দ্ধ প্রভৃতি খাদ্যসামণ্ী সকলই মিলে, মূল্যও অপেক্ষান্কত সুলভ | 

এইস্থান হইতে চতুদ্েকে পর্বতশ্রেণীর দৃত্ত বড় স্থনদর । সগুখস্থ 
পর্বত বরফে আবৃত। সনেকম্থলে শাদা মেঘের সহিত তুষারাবৃত 
পর্ধতশুঙ্গ এক হইয়া গিয়াছে, ভেদ উপলব্ধি করা অনাপ্য । যেখানে 
বরফ গলিয়। গিয়াছে, তথায় পর্ধ তগাত্রের গ্তামরেথ। স্থানে স্থানে প্রকাশ 
হইয়া পড়িয়াছে, আকাশপটে সে রেখাগুলিও অতি স্ন্দর দৃষ্ত। মেঘের 
রেখ! সচরাচর সেরূপ হয় ন! বলিয়া এ গুলি পর্বতেরই শ্ঠাম অর্গ বলিয়। 
অনুমান করিয়া লইতে হইতেছে । অনন্ত আকাশ-মধ্যে বহস্থানব্যাপী 
মেঘ ও পর্বতের ভেদস্থচক স্থীম! স্থানে স্থানে ঈষৎ নীলাভ সামান্ত 
রেখামাতে অবধারণ করিয়! লইতে হইতেছে । আবার মেঘও যথায় 
নীলবর্ণ তথার সেরপ অবধারণ করিবারও উপায় নাই । সেখানে 
মেঘে ও পর্বতে আকারে প্রকারে, রঙ্গে ও রূপে, মাখামাথি অভেদ ভাব! 
উচ্চে উচ্চে, মহতে মহতে, পবিত্বে পবিত্রে, অনিন্য সুন্দর ছুই দিব্য 
পদার্থে এমন অভেদ ভাব, আর এমন একাত্মতা ক্ষি সুন্বর দৃশ্ত ! এই 
অদৃষ্টপূর্্ব অদ্ভূত দিব্য দৃশ্তে আমার অস্তরাত্ম। আনন্দে পরিপ্রুত হইয়া 
যেন স্বগরাজ্যে বিচরণ*করিতে লাগিল। 

আমাদের ভারবাহী ব্রাহ্মণ বালার মুখে শুনিলাম, এই পওয়ালি 
পর্বতের কাননভাগে কন্তরীমুগ সকল বিচরণ করে। টিহরী মহারাজের 
শানে সাধারণ লোকের ধ্রী সকল মুগ শিকারে অধিকার নাই। এই পর্বতে 
আমুর্বেদোক্তচ্নুহুর্লত তরু, গুন, লত! সকল পাঁওয়! যায়। বর্ষাকালে 


সপ: সস আস 


১৫২ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম । 





সসস্* শি 7 শাক শা শশা আপ | পপি সপ পপ পাপীপিশাশী সর পপ, 


এখানকার বিশাল অবণ্যে এত অপরিমিত ও অসংখ্য প্রকার পুষ্পরশি 
বিকসিত হয় ষে তাহার নৌরভে ও সৌন্দর্স্যে এই গ্রাদেশ চিত্তোন্মাদকর 
হইয়া উঠে। আমর! তাহাঁর কথা সকলই সম্ভবপর মনে করিলাম । 


৩, 


মঙ্গুকা মাভা। 








৯ই জোষ্ঠ। 

পঁওয়ালির গায় উৎকৃষ্ট চটা ত্যাগ করিয়! অদ্য ১০ মাইল দুরবর্তী 
মঙ্ুকা মাভা নামক ক্ষুদ্র এক চটাতে উপনীত হঈলাম। এই ১০ মাইল 
আসিতে যত যত উচ্চ পাহাড় লঙ্ঘন করিতে হইল, সকলই পওয়ালির 
পাহাড় বলিয়া শ্রসিদ্ধ। এই পর্বতগুলির শিখর-দেশ দিয়! ক্রমাগত 
আসিতে হইল । উনার অনেক স্থানে বরফের উপর দরিয়া অতি সাবধানে 
আসিতে হইয়াছে | এত দিন দুর হইতে পর্বত-শিখবেই বঝাঁণীকুত বরফ 
দেখিয়। আসিতে ছিলাম। আর্জি পথের মধ্যেই অনেক স্থানে তুষার- 
স্তপের সাক্ষাৎ পাইলাম । এ সকল স্থানে যেন কেহ ধূনিত তুলার 
রাশি ছড়াইয়! রাখিয়াছে, যেন লিভারপুলের লবণবাশি গাদ' করিয়া 
রাখিয়াছে বলিয়া বোধ হউল। প্রথমদর্শনে বড় আহলাদে অন্ন অল্প বরফ- 
চূর্ণ তুলিয়া! লইয়া সেবন করিলাম । ক্রমে পুর্জীকৃত বরফরাশি আমাদের ' 
গতি-পথ আচ্ছন্ন করিয়! রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম ও উতরাইএর পথে 
ধরূপ বরফ-রাশির উপর দিয়! চলিতে আমর! প্রমাদ গণিলাম। যাত্রীর! 
যে যাহার আত্মীয়, নিরস্তর সাবধান করিতে লাগিলেন। কিন্ত সহমত 
সাবধানেও নিস্তার নাই । যদিও বরফের গাদায় লাঠি পু'তিয়া পু'তিয়! 
ভর দেওয়! যায়, তথাপি পদছ্ধয় নিয়তই পিছলাইয়! পড়িতে লাগিল। 
অনেক যাত্রীই এঁ অবস্থায় বরফ-রাশির উপর বিলুন্ঠিত হইলেন, স্থুলকা়- 
দ্িগের একটু বেশি দুরবস্থা দেখিয়া হাস্ত অসন্বরণীয় হইল. বক্প্রয়াসে 


শশা. শি ৯. 


মন্গুকা মাডা। ১৫৩ 


০ শি শপ স্পস্প্প্ লাশ 





শপ পল সত 


আমরা সেরূপ অপ্রতিত হই নাই। যাহাহউক, অনেক কষ্টে আমর! 
উপরি-লিখিত ক্ষুদ্র চটাটা প্রাপ্ত হইলাম | এ চটাতে ১খানি মাত্র দোকান 
ও ১খানি লম্বা চাল আছে । এ চালাখানি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র খোপে বিভক্ত । 
চটির ঝরণাটা অতি সামান্ত । ঝরণায় যাইবার পথ এরূপ খাড়া-নিম়্ 
ও সেস্থান এমন অপরিফার ষে জলের জন্য স্থানে যাতায়াত করিতে 
যাত্রীদের কষ্টের একশেষ ২ইল। অতিক্ষুদ্র, জঙ্গলাবৃত ও অপরিষ্কৃত 
স্থানে এই ক্ষুদ্র চটা.। লোকে যে গাছতলায় বিশ্রান করিবে, তেমন 
গাছের ও স্থানেরও এখানে অভাব । অনেক বাত্রী স্থানাভাবে অসময়ে 
এখাঁন হইতে চলিয়া গেল। এই অজময়ে যাওয়ার জন্ত তাহাদের যে 
বিপদ হইয়াছিল যদিও আমর! তাহা জানিতে পারি নাই, কিন্ত তাহা 
মনে করিয়! আমাদের কষ্ট ও আতগ্ক হইতে লাগিল। এরূপ হইবার 
কারণ, ক্ষণকাল পরেই অকম্মাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং 
প্রবল বুষ্ট ও তাহার সহিত শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। সে বুষ্টির বেগে 
আশ্রয়মধ্যে থাকিয়াও আম্মাদের কষ্টবোধ হইতে লাগিল, যাহার! 
নিরাশ্রয়' পথের মধো এঁ বিপদে পড়িয়াছে, তাহাদের অবস্থা ষেকি 
শোঁচনীয় হইয়াছে, সহ্দয় পাঠক অনায়াসে তাহা অনুভব করিতে 
পারিবেন। 

নিশা! না আসিতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, বৃষ্টির বেগ সে চালা 
ঘরও ভেদ কর্ণিয়া আমাদিগকে উৎপাঁড়িত করিঞ, বৃষ্টির জ্বালায় একজন 
ছাতা খুলিলে ছাতার জল অন্তের গায় পড়ে তাহ! সহা হইবে কেন ? 
সকলকেই একভাবে থাকিতে হইল । কতক শয়নে, কতক উপবেশনে 
সেই সঙ্কীর্ণস্থানে বন্্যাত্রী মিলিয়া সেই কষ্টের রাত্রি অতিবাহিত 
করিলাম । 


লি 9 





ত্রিযুগীনারায়ণ। 


১০ই জ্যৈষ্ঠ, মন্গল্বাব, পুর্ণিম। | 

অদা আমশ ৫ মাইল পথ ন্মতিক্রম কবিষ| ত্রিধুণীনাবাবণ পন 
ছিলাম । ১ মাইশ পথ থাকিতে নিয়পযে অবণ্বণ কৰিছে কবিঠেই 
মন্দিবেব চুড়া দৃষ্টপথে পতিত হহতে লাগিল। এই পথের ছুইধাবে সুন্দব 
শস্তক্ষেএ, ওন্মব্যে আনুব ভূমি আনেক দেখিলাম । আলুব গাগুলি কেমন 
সতেজ হহয়! উঠিযাছে। একত্র এগ শওক্েত্র আমাদে। বাঙ্ললাদেশেব 
কথা ম্মাণ কবাহযা দিতে লাগল। ক্রমে একস্থানে ঘন ঘন অনেক 
গুল বদ, দেখিতে অন্ত কমণীয বো হইল। চতুর্দিকে বিষম উচ্চ 
পব্বশ, ঠাহাব চক্রাড়ে এমন স্ুখশা স্তমষ সমৃদ্ধ লোকালয ৷ কি আশ্রর্যা, 
টপঘুক্ত হান পাঠ.ণ এ পর্বভমধ দেশেও উত্তম বসতি হইতে 
পাবে ও নেনপ বন 5 বিস্তাল কবিতে কেহ ছাড়ে না, ইহা দেখা গেল, 
রাস্তাব ছুত খাবে বজ্তর দোকান। দদাঁকানেৰ উপবে ও পার্খে 
যাত্রী'দগেব থারিবা সান। মন্দবেব অপব পারে একটু নিজন ও 
উচ্চ ভূ'মখস্ডে উত্তন ধন্মশালাও আছে । আমবা দোকানেৰ উপণ 
১০] দ্বিওুল ঘবেহ স্থান পাইযান্ছিনাঁম। অদুবে একটু শিল্পে নামিযাহ 
মন্দিবেব পাঙ্গণ পাওযা যাষ। এ প্রশস্ত প্রাঙ্গণেব মধ্যে গটী কুণ্ড 
আছে। একটা ব্রহ্মকুণ্ড, দ্বিতীবটা কদ্রকুও অবশিষ্টটা মন্দিব-সংলগ্ন 
পানীয় জলেব ক্ষুপ্র কুণ্ড। প্রথম ও দ্বিতীষ কুণ্ডে লোকে স্নান কবিয। 
থাকে, অপাঢা হইতে সর্বসাধাবণে সব্ৰর্দাই জল, লইয! যার দেখ। 
গেল। মন্দিনটী প্রাচীন ও পাষাণমধ, তন্মধ্যে বৌপ্য-নির্শিত চতুভূজি 
বিষুু্ি ও দক্ষিণে লক্্মীমূর্তি এবং অপৰ কতকগুলি দেবমূর্তি আছে। 
দেখিয়া আমাদিগেব বড়ই ভক্তি ও তৃপ্তি হইল । * এ মূল মন্দিবের দ্বারেব 
সন্মুখ-সংলগ্র মন্দিরটীতে অগ্রিকুণ্ড আছে। 
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প্রবাদ এই, জগখ্পিত। ও জগন্মাতা হর-পণার্ধ তীর বিবাহবার্ধ্য এহ 
খানেই সম্পন হইঈয়াছিল। এ বিবাহকালে যে হোমাগ্রি প্রজ্বলিত 
হইয়াছিল, তদবধি এ অগ্নি এই কুণ্ডে সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে! 
যা্রিগণ প্রত্যেকেত এ পবিত্র অগ্রিতে হোমার্থ কিছু কাষ্ঠ ও দ্বৃতাদি 
দিয়া আসিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য যুগত্রয়ব্যাপী এ দৈব পুণ্যক্রিয়া 
এ পাপৃযুগেও কৌঁনরূপে এখানে পক্ষিত ও নিত্য-অনুষ্ঠি 5 হইয়। 
আসিতেছে! হহা অপেক্ষা আনন্দ ও বিস্ময়ের খষয় আর কি হইতে 
পারে? এহ যজ্ঞকুণ্ড হইতে সকলেই আগ্রহ-সহকারে বিভূতি গ্রহণ 
করিষ। থাকেন । আমরাও উহা কিছু সংগ্রহ কিয়া আপনাকে পবিত্র ও 
চরিতার্থ বোধ করিলাম । অন্তান্ত তীর্থ তাও সম্পন্ন করিলাম । সায়াহে, 
সর্ধ-বজ্েখ্বর এহ ভিযুগীনারায়ণের পবিত্র আর্তি দর্শন করিলাম । 

রাস্তান খাবে দোকানের উপর বাসা লওয়। বড় মস্কিল। সর্বদা 
লোকের নচেণ দোকানে গাঙবিধি থাকে, বাসাব যাত্রার সর্বদ। নীচে 
নামিয়। দোকানে যাঠতেছে,স্থানখয় নীচের লৌকেরাও দোকানে যাতায়াত 
করিতেছে ] মারের নান! ব্যবহারের জল আমরা অন্যমনক্ধে রাস্তার 
উপরই ফেলিয়! দ্রিতঠেছি, অন্ত দিকে ফেলিবার উপার নাহ । হহাতে কত 
লোকের ক্ষতি ও অসস্তোষ হংতে পারে ও তাহা কতবার সামাদেব দ্বারা 
হইয়াছে, তাহ। বলিতে পার না । অথচ প্রত্যেকবার নীচে নামিয়। 
রাস্তার উভয় পারে ফেলিয়া আসা বড়ই অনভ্যস্ত ও তেমনি কষ্টকর । 

আমার বেশ মনে আছে, আমাদের এক নূতন সহযাত্রী এখানে 
রাত্রিতে আমাকে নুতন্ন এক রকম হালুষ! তৈয়ারি করিয়া খাওয়াইলেন। 
ইহার নিবাস কাশ্মীরের জন্মুঠে । ইহার বিষয় একটু বিশেষ করিয়। 
উদ্লেখ ন! করিলে ভাল দেখায় না । কত কাঁল এই হিমালয়ের বক্ষে একই 
উদ্দেম্তে একই কার্য্যে তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাহার দেশের 
সমীপবর্তী তাঁর্থ জালামুখী, অমরনাথ প্রভৃতিতে তাহার সহিত যাইবার 


স্পাশিশাস্প পিছ পা 
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কত কল্পনা! করিয়াছি, করিয়া উৎ্সাহপুর্ণ ঘৃঢ়সহ্কল বন্ধ হইয়াছি, অথচ 
তাহার পাঁমমাত্রও আমার এ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে না থাকিলে একটা যেন 
নিতাস্ত অসঙ্গত কার্য করা হয়| কিন্তু তাহার নামই আমাৰ স্মরণে নাই, 
আমার দৈনিক-লিপিতেও লিখিত নাই, কি করিব? ইভাব ২।৩ চটা পুর্ব 
হইতেই তিনি আমাদের সঙ্গী হইয়াছেন বা আমর! তীহাব সঙ্গী হইয়াছি। 
এই ব্রাহ্মণ প্রৌড-বয়ঙ্ক, কিন্তু যুবার স্থাঁয় প্রত্যেক কার্যে উৎসাহশীল । 
খুব শ্বাবলম্বীও বটে, একাকী তাঁহার এই সকল উৎ্কট তীর্থে ভ্রমণ করাই 
তাহাব প্রমাণ। যৌবনে কাশ্ীর-রাজসরকাবে কাজকম্ম করিয়াছেন, 
এক্ষণে সে সব ছাড়িয়। দিয়! তীর্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । স্ত্রী-পুত্রাদি 
নাহ, মুখেও বৈরাগোর পরিচয় দেন ও অবশিষ্ট জীবন তীর্থ-ভ্রুমণেই 
কাটাহবেন, প্রকীশ করেন ৷ কিন্ত তাহার মন ঠিকৃ তাহার উপযুক্ত হয় 
নাই । লোকের নিকট সব কাজে তিনি ঠিক যোঁল আনা বুঝয়া লইতে 
আজিও খুব অত্যন্ত, এক কড়া কম হইলে তিনি তাহার প্রতিকার করিতে 
প্রস্তুত । তিনি যে কাজে হাত দিবেন, /লাকে ভাল বলুক ব৷ মন্দ বলুক, 
সেই কাজই তিনি সম্পন্ন করিবেন ও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত তাহা ভাল 
বলিয়। সমর্থন করিবেন । এই জন্ত তাহার সহিত কাঙ্লারও বাধ্যবাধকতা 
স্থায়ী হয় না। এই তীর্ঘযাত্রাতেই তিনি একদল ছাঁড়িয়। আব এক দলে 
গ্রবেশ করিলেন, ইহ৷ ২।৩ বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি । এই জন্ত আমর! 
তাহার সহিত বড় মাথামাঁথি করিতাম না ও তাহার ধার এক পয়সাও 
গায়ে রাখিতাম না । কিপ্ত তিনি খুব আনুগত্য করিতেন । এমন কি 
তার জন্ত, তাহার অযোগ্য কাজও তিনি আমান সম্বন্ধে করিয়াছেন । 
যেমন,_-আমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পথে এক জায়গায় বসিয়! পড়িয়াছি, 
তিনিও তথায় বসিলেন ও তাড়াতাড়ি আমার প!-ছুখানা৷ জোর করিয়া 
টানিয। লইয়া রীতিমত টিপিতে লাগিলেন। বলিতে নাই, তাহাতে 
আমি সুস্থ বোধ করির। আবার ছু-পা বেশ হাটিতে পাসিতাম। পথে 
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যাইতে যাইতে খরিদ কবিবার যোগ্য কোন ত্রব্য সম্মুথে উপস্থিত পাওয়া 
গেল, জানিতে পারিলেই তিনি আপন পয়স। দিয়! আমাদের জন্য তাহ 
খরিদ করিবেন । আমরা কৌোন্কালে চটাতে প্রহুছিয়া অষ্টবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ 
ব্যাগটী খুলিয়! পয়স৷ দিতে গেলে তাহা অবশ্ত কেনা হইত না। কিন্ত 
এইন্ূপ আনুগত্যের জন্য আমাদিগকে কিছু সহাও করিতে হইয়াছে। 
হয়ত ত্রাব্দণ পাঁকের সময় কিছু চাউল কিনিয়৷ আনিয়া বলিলেন, এ কটা 
আপনাদের এ চা'লের সঙ্গে হাঁড়িতে ফেলিয়া দেন। আম(দেব ৪ জনের 
পাকের উপযুক্ত পিতলের হীড়ীটাতে না ধবিলেও আমাদিগকে তাহা 
করিতে হইত। আবার কোন দিন পুর্ববাহে না বলিয়া ভোজনকালে 
একত্র বসিয়া বলিলেন, আমাকে অল্প করিয। চাটি দিন দেখ। তিনি 
অল্প চাহিঙঠৌেও অবস্ত আমরা অল্প দিতে পারিতাম না । সময়ে সদাব্রত 
খোলে নাই বলিয়া কোথাও কতকগুলি সাধু অনাহাবী আছেন দেখিযা 
তিনি তাহাদের জন্য পয়সা সংগ্রহ করিতেছেন, আমাদি'গব নিকটেও এ 
পয়সা সংগ্রহ রুবিয়। লইলেন, উত্তঙ্গ; কিন্তু কোন দিন এরূপ করিবার 
সময় অন্তে এঁপয়স৷ দিতে স্বীকার করিতেছে না, তিনি সাধুদিগকে 
আমাদিগের প্রতি অঙ্ুলি নির্দেশ করিয়াই দ্েখাইয়। দিলেন। কখনও 
বা, অন্য দ্ধের দেখাদেখি, গরুড়-ভগবানের সিলি দিবার জন্ত আমাদের 
সকলের নিকট কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন» ও সেই পয়সায় 
ক্রীত মিষ্টান্ন ভোগ দিয়া তাহ। দলে দলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিলি করিয়! 
আনন্দ ও গর্ঝ অনুভব করিতেছেন। এরূপ ব্যাপার অনেক সময়েই 
হইত। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এরূপ হইতে থাকিলে অনেক সময় তাহা 
অসাধ্য হয় ও সেজন্ত অপ্রতিভ হইতে হয়। তাঁহার ফলে শেষে উভঙ়্ 
পক্ষেরই অসস্তোষের কারণ হইয়। উঠে । তাহা তিনি বুঝিতেন না! এৰং 
এন্নপস্থলে নিজের একটু অভিমতির ভঙ্গ হইলেই, অন্ত এক যাত্রীর দলে 
প্রবেশের জন্য তথায় বেশি. আন্নগত্য আরম্ভ করিতেন। যাহাহউক, 
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আঁমাদিগেরই সহিত তাহার বেশি দিন, এমন কি শেষ ছাড়াছাড়ি পর্ধ্যজ্ত, 
মোটের উপর বেশি সদ্ভাব ছিল। এখনও আমার বেশ মনে পড়িতেছে, 
তিনি ছুই পায়ে পট্টি জড়াটিয়া এক সঙ্গে বাহির হইয়া! ক্ষণ মধ্যে আমা- 
দ্িগকে পশ্চাৎ ফেলিয়! সবেগে অগ্থে অগ্রে চলিয়াছেন, যাইতে যাতে 
হাপাইয়। একস্থানে লাঠীন উপর ভর দরিয়া বাঁক! হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। 
আবার আমরা নিকটবর্তা হহয়াছি-কি-ঠিনি অগ্রমব হইয়। বেগে চলিয়া- 
ছেন। আম যদি একটু গুন গুন করিয়! গাঁন ধরিয়াছি ত ডিনি এমনি 
উচ্চৈঃস্ববে হান ছাঁড়িতে থাকিবেন, যে আমার কি অন্তের গান করা 
সেই পর্যাস্তুই বন্ধ, আর 'সবসর পাইবাঁর যে! নাই। সকলে এক সঙ্গে 
বাহির ভইয়াছি, কিন্ত তিনি সর্ধাশ্রে চটাতে উপস্থিত হইয়। তথায় আপন 
ইচ্ছামত আমাদের জন্য স্থান পছন্দ করিয়া বহুদুব কম্থল বিছাহয়! জায়গ! 
অধিকার করিয়া ' আছেন । পাগ্ডাজীর আয়া হয়ত দে জায়গা পছন্দ 
হয় নাই, তাহা লইয়া উভয়ে তর্কবিতর্ক, বকাবকি, ও বিবাদ উপস্থিত 
হইয়াছে । এস্থলে তাহার মন বক্ষা করিতে না পারিলেই আমাদের 
সর্বনাশ! অনেক সময় দো-টানায় পড়িযা! বিব্রত হইতে হইত | ফল5ঃ 
তিনি তাহার স্বভাবান্ুষায়ী কাজ বরাবন্ন করিয়। গিয়াছেন, অনেক সময় 
তাহার জন্য আমাদের একপ কিছু কিছু ক্টও হইয়াছে । "তা হউক,, 
সকল দিক্‌ বুঝিয়! , চলিতে পারে, এমন চৌকোন্‌ সঙ্গী কজন পাওয়া 
বায়? তাই সে প্রবাস-সঙ্গীর আজিও স্মরণ করিতেছি । অনেক কাল 
তিনি আমাদের মনে প্রিয় অপ্রিয় নানাভাবের তরঙ্গ তুলিয়া! দিয়া নিজ 
দু়তায় নিজে বিরাজ করিয়াছেন । বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিবার পথে 
বোঁধ হয় শ্রীনগরে তাহার সহিত আমাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল । 


০. 








১১ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার । 
হযীকেশ হইতে ইংরেজ গরর্ণমেন্টের তববাবধানে নির্মিত সিধা-সড়ক, 


গৌরীকুগ্ড। ১৫৯ 


যাহ! ত্রিযুগীনাবায়ণে আসিয়! মিলিয়াছে, আমবা অদ্য প্রভাতে সেই 
সড়ক ধবিয়। চলিতে আবস্ত কবিলাম। আঁমাদেব পূর্ব বাস্ত! অপেক্ষা 
এর বাস্ত প্রশস্ত, কিন্ত কেদাবনাথেব বাস্তা ববাখব চড়াই, তাভাব আব 
উপায় কি "মাছে? কিছুদুব আমিষ! আমবা এক চটী প্রাপ্ত হইলাম 
এই চটাব নিয়ে বাঞ্ুকী গঙ্গ। মন্দাকিনীব সহিত মিলিত হইমাছ্ে। এই 
স্থানে নাম সোণ প্রধাগ বা স্বর্ণপ্রধাগ । এই স্থানে ঈংবে গবর্ণ- 
মেটে নন্মিত এক উচ্চ পুল ছিল। গ্রিবিনদীব প্রচণ্ড প্রবাহে &ঈ 
পুল সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে । ছুই তীবেৰ উদ্ধভাগে তাহান ভগ্নাব- 
শেষ চিহ্ন যৎ্ক'্চন্মাত্র বিদ্যমান আছে। আনবা নিয়ে নামিয়া 
নস্ববন্তী কাঠে পুল দিষ! বাস্থকী গঙ্গা পাব হয! উচ্চ তটে উঠিলাম। 
এবং মঙঈদাকিনীব ধাবে ধাবে চড়াই পথে চলিত আবস্ত কবিলাম। 
শ্রিধুগীনাবাষণ হইতে ৫ মাইল আপার পব মধ্যাহে, আমবা গৌবীকুণ্ড 
প্রাপ্ত হইলাম, 





ণ 


খৌরীকুও | 


এ স্থাম্নিটা ঠিক্‌ মন্দাকিনীন উপব? মন্দাক্নীও গৌবীকু্ডেব বনিক 
নহে, যেন সমতলে অবস্থিত ও ঠিক্‌ পার্খদেশ দিয়া গুভ'র করোল-কোলা- 
হলে প্রবাহিন। * এহ গৌবাকুণ্ড হইতেই কেদাবনাথেৰ পুখীব আরম্ত 





শসা ০ সপ্ন শা শিট প্্পস্পশাশপ্পাাসাপিীনি 





০০ 


ঈ ত্রিগব্যৃতো মম স্থানা দক্ষিণে শৃণু তীর্থকং। গৌবীতীর্থমিদং খ্যাতং সর্ববসিদ্ধিপ্রদায়কং। 
ত্র ত্বয়া মহেশ|নি মন্দাকিছ্যাস্তটে পুরা । খতুক্ননং কৃতং তদ্বৈ গৌবীতীর্থাতি স্মৃতং । 
মহাসেনত্ত উৎপত্তৈ” বিশ্বৃতং কিং ত্বয়ানঘে। তম্মচ্চিহং প্রবক্ষ্যামি যেন তজ্জাম্বতে 
শুভং। কটক্ং তু জলং তত্র সিন্দুরাও1 চ মৃত্তিকা । ওৎস্থানং দেবদেবেশি ন ত্জাঁমি 
কদাচন। তত্র গৌনীশ্বরত্বেন খ্যাতোহহং শিবলোকদঃ। স্বানং করোতি যন্ত্র মৃত্তিকা 
শিরসা বহেৎ। সবৈ মম প্রিয়তরে। যথ। ত্বং মস,বল্লভা | স্বন্দপুরাণ, কেদারখওড। 


১৬০ উত্তরাখণ্ড -পরিক্রম । 


বলিয়া গণন! করা হয়। এখানে যাত্রীদ্দিগের জন্য আশ্রক়্ স্থান যথেষ্ট, 
তদ্ভিন্ন ধন্মশালাও আছে। দোকান অনেকগুল। তাহাণে প্রয়ো- 
জনীয় থাদ/দ্রব্যাদির কোন অভাব নাই। শ্রেণীবদ্ধ ঘরগুলি প্রায়ই 
দো-তল! ! কিন্তু সবই যাত্রীতে পরিপূর্ণ দেখিলাম । কেদীবনাথ গমন- 
কালে ও তথ! হইতে আগমন কালে যাত্রীর এখানে আশ্রয় লয় বলিয়া 
এখানে প্রায়ই যাত্রীর ভিড় থাকে । আমরা নাচের শুলায় সামান্ত 
একটু স্থান প্রাপ্ত হইলাম। সে দিন তীর্থবাত্রী এক শেঠের সেখানে 
সমাগম হইয়াছে । তাহাঠে ভিক্ষার্থা বিস্তব লোৌকেত্র ভিড় হুইয়াছে 
দেখিলাম। আবার কমিশনার সাহেব, কি পুলিশ-ম্পারিন্টেঞ্ডেন্ট, 
এইরূপ শাসনবিভাগের পদস্থ কোন রাজপুরুষও নিজ দলবলসহ অশ্ব।- 
রোহণে পর্যযবেক্ষণ-কাঁর্ষ্যে অদ্য এই চটাঠে উপস্থিতপ্রায় বলিয়া আরও 
জনতাবুদ্ধি এবং জনমগ্ডলীতে একটা সন্ত্রম-সতর্কতার ভাব দেখা গেল। 
ভিড় ঠেলিয়া আমনা দেবস্থান দর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম । দেখিলাম, প্রশস্ত 
অঙ্গনের মধ্যে মন্দির এবং মন্দিরমধ্যে গৌরী ও শঙ্করের মুত্তি বিরাজিত 
আছে। নিকটেই গৌনীকুণ্ড, তাহার জল সুশীতল। তৎপরেই 
তপ্তকুণ্ড, তাহার জল বেশ উত্তপ্ত। তগ্রকুণ্ডের ঝরণার মুখ পিতলের 
গোমুখী দ্বার! বাঁধান। বেশ জোরে গরম জল এ মুখ দিয়। পড়িতেছে। 
যাত্রীরা সঙ্কক্পপূর্বক উভয় কুণ্ডেই স্নান করিতেছে । কুগুদ্বয়ের নিয়েই 
প্রথর ও শীতল প্রধাহে মন্দাকিনী শ্রবহমাণা। অতঃপর আমরাও 
আত বিলম্ব করিলাম না, উভগ়কুণ্ডে স্নান করিয়। মন্দাঁকনী হইতে 
জল আহরণপুর্বক নিত্য পূজাদি সম্পন্ন করিলাম ও গোৌরী-শঙ্করের অর্চন। 
করিলাম । ইহার পরই তাহাদের নিত্যপুজা ও ভোগা সম্পন্ন হইতে 
দেখিলাম । অতঃপর নিজেদের আররবস্ত্রাদি মন্দিবের প্রাঙ্গণেই শুকাইয়া 
লইলাম। আমাদের গাত্রবন্ত্রা্দি তপ্তকুণ্ডে কাচিয়া পরিফার করাতেই 
আর্রবস্ত্র অনেকগুলি হহয়াছিল,। এখানে গাত্রবস্তাদি পরিষ্কার করার 


রামবাড়ী চটী! ১৬১ 


বিশেষ কারণ এই যে, পার্বত্য দেশে গাত্রে ও গাত্রবন্ত্রে একরপ স্স্ 
স্ুস্ম কীট জন্মি়া থাকে । তাহাতে গাত্রে চুলকানি ও ক্ষত উপস্থিত 
হইয়া বিশেষ কষ্টদায়ক হয় । গরম জলে পরিষ্কার করিলে বোধ হয় এ 
কীট ও কীটক্ষত উপশম প্রাপ্ত হয়। যাহাহউক, যাত্রীরা সকলেই 
তগ্তকুণ্ডের উত্তপ্ত জলে পিরাণ প্রভৃতি পরিফাৰ করিতে লাগিলেন দেখিয়া 
আমরাও শ্নানান্তে এর সকল বস্ত্র তথায় পরিষ্কার করিয়া লইলাম । 








৬ 


রামবাড়ী চটা। 


এখানে সবই ভাল, কিন্তু শৌচাদিব জন্য ময়দীনের বড় অভাব। 
অন্দাকিনীর উপব সামান্ত একটা পুল আছে, তন্বার! যাত্রীরা অনেকে 
অপর পারে যাঁইতেছেন দেখিলাম । কিন্ত সেপারেও পর্বত খাড়া! 
হইয উঠিয়াছে, গড়ান স্থান না খাকারই মধ্যে । যেটুকু আছে, তাহা 
বহু লোকসমাঁগমে অগম্য হহয়। আছে । 

মধ্যাহ্ছেব ব্যাপাৰ সম্পন্ন হওযাব কিছুকাঁল পরেই যাত্রীদিগেব কল- 
কল শুনিতে পাইয়! পাগাজীকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলাম । পাগ্াজী 
কহিলেন, সকলেই এ চটা হইতে রওন! হইয়া ৪ মাইল অগ্রবর্তী রামবাড়ী 
চটাতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে । কেন না, অগ্রবর্তী এ চটাতে 
অদ্য পহুছিয়া থাঁকিতে পারিলে, কল্য তথা হইতে & মাইল দুরবর্তীঁ 
কেদারনাথে মধ্যাহ্ের পূর্বেই পছছিয়। দেবদেৰের দর্শন-পুজাদি সমস্ত 
কার্যই কর! যাইতে পাঞ্রীবে 

আমর! দেখিলাম, উহাদিগের যুক্তি মন্দ নয় | বিশেষতঃ অভীষ্ট পথে 
যতদুর অগ্রসর হুইয়! থাক! যাঁয়, ততই ভীল। সুতরাং আমাদেরও আর 
এখানে বিলম্ব'করা হইবে না । এই স্থির করিয়। অন্তান্ত যাত্রীর সহিত 
আমরাও অগ্যকন্তী চটার উদ্দেশে রওন। হইলাম । 

১৪ 


১৬২ উত্তরাখগু-পরিক্রম | 


১৮:০০:২০: 








পাস স্পা পা পপ আপ 


রওনা! হইলাম বটে, কিন্ত এ পথট! অত্যন্ত খারাপ | চড়াই ত বটেই, 
অধিকন্ত স্থানে স্থানে অতি হুর্গম | বুষ্টিপাতে বা ঝরণার উৎপাতে 
পথের এ সকল স্থান ধ্বসিয়। গিয়াছে । সেই স্থানগুলিতে পামান্য বৃক্ষ- 
শাখাদির ছাউনি করিয়! দিয়া পাহাড়ী মুলুকের উপযুক্ত ভুঃসাহসের কাজ 
করিয়া রাখা! হইয়াছে । মনে করিলে প্রাণ কাপিয়। উঠে, কিন্ত তাহাই 
চক্ষে দেখিয়! তাহার উপর সাবধানে পা! ফেলিয়া! যাইতে হইতেছে । 
কথায় বলে, 'দৈবের কিছু একটা হাত-পা নাই। সেই ছুরৈব যে কখন 
কাহার উপর দিয়! ফলিবে, তাহা কে বলিতে পারে ? আবার স্থানে স্থানে 
পথের পবিসবও তেমনি অন্ন। সেই পথ বহিয়াই সকলে চলিতেছে, 
আমরাও চলিলাম । অপরাহ্ে রামবাড়ী নামক চটা প্রাপ্ত হইলাম । 

এ চটীতেও দোকান যথেষ্ট, যাত্রীদিগের জন্ত স্থানও যথেষ্ট । কিন্ত 
গৌরীকুণ্ডে যেমন প্রায়ই দোতলা মোকান, এখানে তাহা নাই। 
তবে দোকানগুলিতে যাত্রী তেমনি পরিপুর্ণ বটে। সম্ুখবর্তী পর্বত 
হইতে একট| ঝরণা নামিয়া। আসিয়! চটার মধ্য দিয়! স্থলধারায় বহিয়! 
যাইনেছে। তাঁহারই উভয় পার্থখে দোকানের শ্রেণী। দোকানগুলির 
সমাপ্তি স্থলেই মন্দাকিনী প্রবাহিত। তাহাও গ্রয় সমতলে, ঘাটে 
নামিতে কষ্ট নাই। আমর! সম্ুখবন্তাঁ যাল্রিপূর্ণ দোকানুগুলি ত্যাগ 
করিয়। ঝরণার পারে ১খানি দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম। 

আমাদের দোকানে আশ্রয় লওয়ার পরই বুষ্টি আরম্ভ হইল। ঝম ঝম 
শবে বিলক্ষণ বৃষ্ট, বৃষ্টির বিরাম নাই । মেঘাচ্ছন্ন দিনের হুর্ষেযাগের 
অন্ধকারসহ সায়াহ্ের অন্ধকার দেখিতে-দেখিতেই ঘনীভূত হইয়া গেল। 
দোকানের পশ্চার্দভাগেই প্রবহমাণা মন্দাকিনীর শভীর গর্জন যেন 
আঁরও গভীরতর বলিয়। বোধ হইতে লাগিল । ক্ষণকালের জন্য আমরা 
যেন বিত্রত ও বর্তব্যবিমুডঢ় হুইয়! পড়িলাম | আমাদের সম্মুখেই বহু 
সংখ্যক ভারবাহী ছাগলের পাল সেই খাড়! বৃষ্ঠিতে ভিজিতে দেখ। গেল।. 


রামবাড়ী চটা। ১৬৩ 


বেচারাদের পিঠ হইতে তাড়াতাড়ি করিয়া ভারগুলি নাঁমাইয়! লইতে ও 
সেগুলি সাঁমলাইতেই তাহাদের প্রভুর বহু বিলম্ব হইল। কিন্তু ছাগলের 
পাল তাহা মানিবে কেন? বিশেষতঃ ছাগজাতি বড় বৃষ্টিভীত, স্থান ন! 
পাইয়া! তাহার! বড়ই ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তখন বহু 
কষ্টে তাহাদেব প্রভূ একট! দোকানে তাহাদের স্তান সমাবেশ কবিয়! দিল। 

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তেমনি শীত । আমরা গাত্রবস্ত্রে গা ঢাকিয়। জড়-সড় 
হইয়া, বসিলাম | মন্ন্যাপীরা ধুনী জালিলেন। আমাদের যতক্ষণে 
এতগুলি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইল, ততক্ষণ আমাদের দোকানদার চুপ করিয়া 
আমাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছিল ৷ এক্ষণে আর সহা না হওয়ার 
দোকানপুর্ণ অসংখ্য যাত্রীব সম্মুখে উদ্ধতভাবে দাড়ায়! রুক্ষম্বরে বলিতে 
লাগিল-_*ষে! কুছ সৌদ! লেনা হো, জল্দি জল্দি লে! । আগে লো, 
তব্ঠহরে। । কেহ কিছু কথ! কহেন না । তখন কে কাঁৰ কথ! শুনে ? 
সকলেই বিব্রত । আর দোকানদারের পু'জির মধ্যে ত সেই আটা, ঘি ও 
গুড়? তা,যে যাহা লইবেন, একটু হ্ুখির হইয়াই লইবেন। এ দিকে 
বৃষ্টিও তেমনি মুষলধারে আরভ্ত হইল, আর তার সঙ্গে তেমনি প্রবল 
শিলাবৃষ্টি! মুহূর্তঘধ্যে দোকানের সন্মুখবর্তী স্থান শিলাবর্ষণে শ্বেতবর্ণ 
হইয়া গেল* এবং মুুমুঃ বিছ্যুৎ-ঝলসে এ প্রঞীভূত শ্বেত শিলাঁসকল 
বিভীষিকার স্তায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন দোকানদার এ 
শিলাবর্ষণেরই মত কঠোর বাক্য বর্ষণ পূর্বক কহিতে লাগিল, কুছ, লেনা 
নহি হো, তো! চলে যাও হিয়ীসে । এবার যাত্রীরা বিবেচনা করিয়। 
কিছু উত্তর করিতে | করিতে আবার আরম্ভ করিয়া! দিল--নিক্লো 
হিয়াসে, অভী নিকৃলো । অপ্নে ঘরকে ধীসা বিছোৌনা! বিছাকর্‌ 
সোগয়ে! বাঃ ক্যা তামাশেকী বাত হার ! কিন্‌কে হুকুম্সে হিয়। 
ঘুসে হো? যিনি ধূনী জাঁলাইয়াছিলেন, তাহার দিকে ছুটিয়৷ গিয়া 
কহিল-_ ম্যায়, সাধুঃ ধুনী জলাকর্‌ মেরি ছুকান ময়লী মৎ করে) 
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ইয়ে দুকান, ধরমশাল! নহী! সাধু ধনী নির্বাণ করিলেন। যাত্রীরা 
কেহ গুড়, কেহ আঁটা লইতে চাঁহিলেন ৷ কিন্তু শুদ্ধ গুড় বাঁ গুদ্ধ আট! 
কাহাকেও দিবে না, প্রত্যেককে উভয় জিনিবই কিছু কিছু করিয়! 
লইতে হইল। আমর! ভাবিলাম, এ রামবাড়ী নয় বাবা, এ যমের বাড়ী 
আসিয়াছি! এখন উপায়? খাবার প্রয়োজন ন। থাকিলেও থাকিবার 
প্রয়োজন ত আছেই । কিন্তু বাঙ্গালাদেশের ত্রাঙ্গণার্দির বিধবাগণ যে 
দিনে দুইবার করিয! পাক করিরা খান না, তাহা ত এ লোক কিছুতেই 
বুঝবে না। অগত্যা আমরা প্রত্োকে কিছু কিছু করিয়া ঘর-ভাড়া 
দিতে চাহিলাম। তাঁভাঁতে সে আরও ক্ুদ্ধ হইয়া! কহিল, ক্যা, মেই 
মুদলমীন লোগ হায়? আচ্ছা দে'কে কেরেয়া লেঙ্গে ? আমি মনে মনে 
কহিলাম, আহা কি ধান্মিক লোক, আরকি আশ্রয় দেও”! যাহা 
হউক, এই সময়ে আমার্দের পাগাজী ভিজিতে ভিজিতে অন্ত দোকান 
হইতে এই 'অভিপ্রায়ে আমাদের দোকানে আসিয়া! উপস্থিত, যে আমরা 
সেহ ভয়ানক ছুধ্যোগে কোথায় গিয়! কিরূপ আশ্রয় পাইলাম । আমরা 
তাহাকে আমাদের শোচনীয় অবস্থার কথা জানাইলাম। পাঁগাজী 
দোকানদারকে নাঁনা কথায় বুঝাইয়। ক্ষান্ত করিলেন, অথবা আমাদের 
সমস্ত ক্রুটির ভার তিনি নিজন্বন্ধে লইলেন। কেনন! সেই অবধি দোকান- 
দার আমাদিগকে আর কিছু বলিল না। পাগাজী তাহার ক্রোধাগ্নি 
কোনরূপে নির্বাঁণ করিয়া! পুনর্ধার ভিজিতে ভিজিতে অন্ত দোকান হইতে 
আমাদের জন্ত দুধ ও পেড়া আনিয়! দিলেন । আহা, বেচারার এই 
অত্যাচারেই পরদিন জর হইয়াছিল। আপাত: আমাদের দোকান- 
দারের ভয় গেল, কিন্তু পথে বরফ পড়ার ভয় মনে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। 
কেননা, এখানে এইবপ বৃষ্টি উপবুপরি হইলেই চারিদিকে বরফ পড়ে ও 
পথ বন্ধ হইয়া যায়। আমর! ভীত-চিত্তে দেবদেবের চরণে অভয় 
প্রার্থনা করিতে করিতে নিদ্রার বশীভূত হইলাম। 


কেদারের পথে। 5৬৫ 


১২ই জ্োষ্ট। 

গ্রভাতে উঠিয়া দেখি, আকাশ পরিঞ্ষার, মেঘের লেশও নাই। 
স্থতরাং পথও পরিফ্ার, শীঘ্র বরফ পড়িবার সম্ভাবনা নাই । দেবতার 
কপাষ চিন্তে অপূর্ব শক্তি সঞ্চার হইল, দেবদেবের দর্শনাকাক্ষাও দ্বিগুণ 
হইয়। উঠিল। আর অণু্াত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমরা সকলে 
বওন! হইয়া পড়িলাম। 

যদিও চড়াই আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপ্ত কৌতৃহলে তেমন ক্রেশ 
আর বোধ হইতেছে ন। | অরধকন্ শ্কান-মাহাক্মে অস্তঃকরণ কেমন যেন 
প্রসন্ন হইয়া আসিতেছে । আমণা প্রসন্নমনে চতুষ্পার্শবন্তাঁ প্রাকৃতিক 
সৌন্দধ্যরাশি দেখিতে দেখিতে মন্দাকিনীব উচ্চতীরের পথ দিস্কা 
চলিয়াছি।* স্থানে স্থানে মন্দীকিনীব প্রবাহ তুবাঁব-স্তপে একবারে ঢাক! 
পড়িয়াছে। কোথাও তিপি এ আচ্ছাদন হইতে পরিত্রাণ পাইয়! ভার- 
মুক্তের স্তায় যেন প্রবল প্রবাহে ছুটির়াছেন। কোথাও আমাদের গতি- 
পথেও তুষাঁরখুশি বছুদুব প্রসারিত &হয়। পড়িয়া! আছে । আমরা তাহ 
বিদ্লিত করিস! চলিয়াছি। যাইতে যাতে সম্মুখে এক স্থুলধাব নির্বর 
পাইলাম । উচ্চস্থন হইতে হাহ। বহির্গত হইয়া প্রবলধানে মন্দাকিনীর 
অভিমুখে গল্াইয়া পর়তেছে। আমব! তাহা পাব হইয়া চলিলাম | 
প্রায় ছুই মাইল দুব হইতে কেদারনাথের মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল । যাত্রি- 
গণ একযোগে “কেদারনাঁথ মহারাজকী জয়” ধ্বনি মুহুমু্ছঃ উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে প্রশস্ত প্রান্তর, পবিভ্র মুক্ত বাযুপ্রবাহ 
কৈলাসধাম আসন বলির পরিচয় দিতে লাগিল। কৈলাস-পর্বতের তুষার- 
শুভ্র স্বচ্ছ কান্তি-জ্যোতিঃ আমাদের নয়নের উপর প্রতিভাত হইতে 
লাগিল। আরও কিয়দ্রে আসিয়া! আমর! মন্দাকিনীতীরে অবতীর্ণ 
হইলাম । সেতুর উপর দিয় মন্দাকিনী পার হইলাম) সেতুর অদুরে 
সরস্বতীগলগা! আসিয়া মন্দীকিনীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। অর্থাৎ 
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কেদারনাথের অধিষ্ঠাীনসূমিকে মন্দাকিনী ও সরশ্বতী * উভয়ে বেষ্টন 
করিয়া! আছেন । কি পবিত্র স্থান ! চতুর্দিকে তৃষার-শুভ্র পর্বতে বেষ্টিত, 
নিগ্ধ পবিভ্রধার দেবনদীযুগলে আলিঙ্গিত কি পাবত্র ক্ষেত্র! এ 
দিব্যধামের বর্ণনা! আমি ক্ষুদ্র শক্তিতে ক্ষুদ্র লেখনীমুখে ব্যক্ত কবিতে 
পারি না । 

আমর! ঘাঁটে নামিয়া, ইতস্ততঃ আকীর্ণ বড় বড় পাষাণখণ্ডের মদ্ধা 
হইতে উচ্ছলিত মন্দাকিনীবারি স্পর্শ করিলাম। ঘাট হইতে উপবে 
উঠিয়া বাজারের ছুইধারে ধর্দ্শাল! ও দোকানগুলির মধ্য দিয়! পথিমধ্যন্ত 
প্রথম মন্দিব অতিক্রম পূর্বক সুবিশাল দ্বিতীয় মন্দিরদঘধারে উপনীত 
হইলাম ও ধুলিপায়ে যথাশক্তি ভক্তি উপহারে দ্েবদেব কেদারনাঁথের 
দর্শন করিলাম | দর্শন করিয়া! আকাক্ষা মিটে না। পাগ্ডাজী আমাদের 
নিরস্ত করিয়া কহিলেন, এখন এই পর্য্যস্ত। আনুন, মন্দাকিনী-স্গান 
কবিয়। আসিয়। দেবদেবের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চনাদি করুন। পাগাজীর 
উপদেশ অন্ুসাবে আমরা তাহার নির্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় লইয় প্রথমতঃ 
মন্দাকিনী-ন্নানে চলিলাম। ঘাটে উপস্থিত হইয়! শ্নান কর! সঙ্কট হইল। 
কারণ, সে মব্যাহেও হৃর্ধযদেব দর্শন দ্রিতেছেন না । স্থতরাং সে স্নান 
ধিনি যে বকমে পারিলেন, সেইরূপেই সম্পন্ন করিয়া লইলেন 1” সে তুষার-. 
শীতল প্রবাহে ৩ বার মন্তক নিমজ্জন করে, কাহার সাধ্য 1? একবার 
মজ্জনেই শরীর অসাড় হইয়া বায়) আর প্রবাহও তেমনি প্রখর । 
বহু ভাব্যভাবনার মধ্যে একক্পে স্নানকার্য্য সম্পন্ন করা হইল। 

ন্নানান্তে যথাসাধ্য উপচার সংখ্রহ করিয়।! আমর! পাও সহ দিব্য 
সৌরভময় স্বর্ণচূড় মন্দির মধ্যে গ্রবেশিয়া ভগবান্‌ কেদারনাথের অর্চনা 

*. কেদারথণ্ডে ইহা] ক্ষীরগঞঙ্গ| বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে বথা-ক্ষীরগঙ্গাতু যা ধারা 


নন্দাকিগ্যা্ত নঙ্গমে । শিবপ্রদং মহাতীর্ঘং ক্রোর্চহর্তত ঃ প্রকীর্তিতং। ত্র স্নাত্বা বরারোহে 
কৈলাস নিলছে বসেৎ। 


কেদারনাথ। ১৬৭ 


কবিলাম। পবে তাহার বিশাল পাষাণময় লিঙ্গমু্তি স্বতাভ্যঙ্গ কর! হইলে 
আমর! বক্ষঃস্থল পাতিয়া! প্রাণ ভরয়া তাহ! স্পর্শন ও আলিঙ্গন করিলাম । 
কি সৌভাগ্য, কি আনন্দ! 'আজ আমাদের কত কালের বাঞ্ছিত পূর্ণ 
হুইল! আমাদের এতদিনে সমস্ত ক্লেশভোগ সার্থক হইল ! সংসারের 
শত অভাব-আকাজ্ষা, বিপত্ত-বিডম্কনা। আজ কিছুই আর মনে নাই! 
দেবদ্ধাবে দিব্যধামে কি আব অন্ত চিস্তা থাকে? আঁমবা প্রণতি, 
প্রদক্ষিণ ও চরণামুত পাঁনপুর্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নির্গত হইলাম । 
ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিন, যাধু-সন্ন্যাসী নান। সম্প্রদাষের যাত্রী ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ, সাঁধাবণ ও বহুমূল্য বিবিধ উপচারে দেবদেবের অগ্ন। কবিলেন, 
দ্বান-ধ্যান করিলেন । দেবতার অবারি৩ দ্বারে শক্তি অনুসারে অনুষ্ঠিত 
সকল কার্ধ্যই সার্থক হইতেছে । শুনিলাম শ্রাবণ মাসে সমীপবর্তী 
পর্বতের তুষাবাচ্ছন্ন উদ্ধীন্াগে ভূরি ভূবি কমল প্রশ্ছটিত হয়। পাগাগণ 
সবিশেষ ক্লেশ স্বীকার পুর্ধক রাশি বাশি এ সকল প্রফুল্ল কমল আহরণ 
করেন। ধন্বান্‌ যাত্রী বহুমূল্যে ত্রুয় পূর্বক এ দিব্য পুষ্প কেদাঁরনাথের 
মস্তকে চড়াইয্া থখকেন। আমাদের পে ভাগ্য কোথায়? আমরা 
অনেক অগ্রেই শ্রথানে পুছিয়াছি। উপস্থিত ক্ষেত্রে যেরূপ যাহা 
ংযোগ হইল, তদনুরূপ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলাম । মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ- 
স্থিত অমৃতকুণ্ড হইতে চরণামূ ও লইয়া পান করিলাঁম। সমীপে হংসকু্ 
ও রেতকুণ্ড নামে হুহটা কুণ্ড আছে, পাগ্ডার উপদেশানুসারে তাহার 
জলে আচমন করিলাম। অশ্রে উদককুণ্ড নামে আর এক কুণ্ড আছে। 
তাহারও প্রচুর মাহাত্ম্যের কথা শুনিলাম। 
কেদারনাথের মন্দির পাষাণময় । মন্দিরটা বৃহৎ ও অতি প্রাচীম। 
মন্দিরের বাহিরে মন্দিরের সংলগ্ন অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। 
কেদারনাথের মোহান্ত রাওলসাহেব এঁ ভগ্ন স্থানগুলির সংস্কারের জন্ত 
অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন । মন্দিরের সন্তুখভাগে ইতত্ততঃ অনপুর্ণা, লক্ষ্মী, 
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ভীম, অজ্জুন প্রভৃতি মুসতি অনেক আছেন । মন্দিবের সম্মুখে একটা 
পাষাণময় বৃহৎ বৃষ আছে । 
কেদারনাথের স্বপন, পুজন, স্পর্শন, মাজ্জন, আলিঙ্গন সকল কার্যেই 
যাত্রী দিগের সম্পূর্ণ অধিকার । মহাদেবের অর্চনাধ সর্ধওই এঁবূপ রীতি 
দেখিতে পাই, কেবল পশুপতিনাথ ও সেতুবন্ধ বামেশ্ববে উহার বাতিক্রম 
দুষ্ট হয়। 
কেদারনাথ দ্বাদশ জ্যোতিণিঙ্গেব অন্ত তম জ্যোতির্লিঙ্গ | যথা-- 
"সৌরাঞ্ে সোমনাখঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিক অরভুনং । 
উজ্জয়িন্যাং সহাঁকাল মোঙ্কাব মমহবস্থরে | 
কেদাবং হিমবৎ-পৃষ্ঠে ডকিন্যাং ভাহশঙ্করং | 
বর!ণস্তাঞ্চ বিশ্বেশং ত্রাম্থকং গৌতমীতটে | 
বৈন্যানথং চিও।ভুসে। নাগেশং দাঁককাবনে। 
সেতুবদ্ধেহু রাষেশং সুন্থণেশং শিবালয়ে ॥ শিবপুরাণ | 
কেদাবেশ্বরের পুবীতে শীঠ অতান্ত অধ্ধিক। শীতকালে সমগ্র পুবী 
বরফে 'আাবৃত হউয়া যায় । উদ্ী, অধঃ, চতুষ্পার্থ সমস্তই যেন ক্ষীরসমুদ্রে 
ধবল প্রবাহে পরিপ্র,ত হয় । পথ, ঘাট, মন্দির, প্রাস্ত, পর্বত, জল, স্থল 
কিছুই আর লক্ষিত হয না। দশদিকে একমাত্র এ বিশদ প্রভাপুঞ্জ 
স্রিত ও উদ্ভাসিত হইতে থাকে ! নিষ্ষগক্ক, নিত্যশুদ্ধ দেবদেবেব পূর্ণ 
বিভূতি যেন দেশ-কাল-পাত্। বিলুপ্ু করিয়া! বিদ্যোতিত তয়! কিন্ত 
কে সেই দিব্য শোভান দর্শক? তিনি আপনিহ হখন দৃষ্তু, ভাপনিই 
তখন দর্শক! কেদাঁবনাথের উন্দন ও পূর্বদিগবস্তী পর্বতের সমগ্র 
উর্ধভাগ এখন এ জ্যৈষ্টগাসেও তুষান স্তপে সমাবৃত হইয়! কি অপূর্ব 
ধবল-নিম্্রল কান্তি ধাবণ করিয়া রহিয়াছে! দেবদেবের পুর্ণ অধিষ্ঠানভূমি 
বুঝি এমনি ধবল-নিন্লই হইতে হয়! এই অমলোজ্জল জ্যোতিংপুঞ্জ 
চতুর্দিকে প্রতিফলিত হইয়া যেন সদানন্দের উন্ুক্ত অক্হান্তের অপূর্ব 
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পাত পপ 


শোভাসম্তাব স্পষ্ট প্রত্যক্ষ কশইযা দিতেছে! আবও একটু প্রণিধান 
পূর্বক দৃষ্টিপাঁ করুন, উদ্ধবর্তী এ তুষাবসাত্রাজ্যে কত সুক্ষ স্থনিপুণ 
কাকুকাধ্যময, কশ বোণাবিশি্, কত উচ্চচুড়, উৎকৃষ্ট মন্দিবলকল 
সাবি সাবি সুসন্িবিষ্ট দেখিতে পাহবেন ! কৈলাসেন আভাস স্ুষ্পষ্টৰপে 
াঁপনাব নষযনপথে পিঠ হহখে ! আবও একটু ধ্যানমপ্র হউন, তখন 
দক" আৰও কি স্ু্তিগম্য পবমধম্য দৃশ্তঠ বিস্মষেৰ পৃভিত আপনার 
চিত্তেৎ “িষষ ভঙখে» অসমর্থ লেখনীমু,খ অসমর্থ আম তাহ! বিঝপে 
বান কৰিব? ফ্লতঃ যিনি যেমন অরিধাপী, তিনি তেমনি দর্শন 
কবিবেনশ। সকল বস্তশ স্থুলনুক্মভাবে বিশ্বনংনাবের অর্বঞ বিবাজ 
করিতেছে, সকনেত কি সে সকল সম-ুক্মভাবে দেখিতে পাম? যাহার 
যেমন জ্ঞানশক্তি, যেমন ধাঁনশক্ত, যেনন ভাবম্ধ্তি, তিনি তেমনিহ 
দেখিবেন। কিন্ত কিছুতেই বাহীব অতৃপ্তি হহবাৰব সম্ভাবনা নাই। 
ধন্মোন্দেশে সুদুব সক্ধট পথে প্রধা/বও তীর্ঘবাএমওুপ, আমি আপন। 
শিগ্নকে অনুগেধ কবিতেছি, আপন।দিশেব ধাঁহাব লাঁলসা হইবে, তিনি 
যেন পথর্লেশভযে এ পথে অগ্রমব হতে খ৪৩ না হন। এ স্থানে 
পুছিলে পথেবন্কষ্টে তাহাদেব বষ্টবোশ বা কোন ক্ষতিবোথ নিশ্চযই 
হহবঝে শ, প্রত্যুত তিনি আপনাকে পবম লাভবান্‌ বলিষাই বিবেচণ| 
ঝবিবেন। 

তুষাঁবপাতেব ছষমাস এখাঁনকীতত বাত্র! বন্ধ থাকে । দুববন্তী উখবীমন্ঠে 
এ ছধমাস কেদাবনাথেব পুজা সম্পন্ন হৰ। খৈশাখে। অক্ষযত ীয়ায় 
এবং অবস্থা বুঝা তাহাব পূর্বেও দেখ দেবেব মন্না“দ্বা? উদ্খাটিত 
বৰা হম। 

এখানকাব শীত হাড় ভাঙ্গা শীত, গঙ্গোন্ববী অপেক্ষাও অধিক । 
পাগডাজী আমাদেব জন্য কযষেকখানি কম্বল সংগ্রহ কবিয়। দিলেন। 
তথাপি ঘবে আগুন ন1 জাপিয়! আবাম পাঁওবা গেল না। কিন্তু কাষ্ঠ 
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এখানে অত্যন্ত ছুশ্ম,ল্য। এজন্ত এখানে অনেকে ত্রিরাত্রি রান কবেন না, 
অনেকে পাক কবিষাও খান না । অধিকাংশ লোকে পাক ন! কবাৰ 
জহ্য বোধ হয হালুঈকবেব দোঁকানও এখানে অধিক। এ সকল 
দোঁকানে পুখী, ৩ৰকাবী, সন্দেশ প্রভৃতি সকলই মিলে । অধিক শীঙেব 
জন্ত, পাহাড় 'অঞ্চলেব অসাঁধাবণ উপদ্রব ষে মাছি, তাহ! এখানে 
আদপেই লাউ । 

এখানে মামাদেব পহথব সঙ্গী পাগাজীকে আমল বাধ; ভহষাত 
পাও স্বীকাৰ করিয বিদাষ কবিলাম | হাবদ্বাবে প্রথম-পবিচিশ পাণ্ডাজী 
বপ্দও এই সমযে এখানে আপিষা পীঁহুচিষাণ্ছিলেন, কিন্তু তাহার সন্ভিত 
সাক্ষাৎ হইলে আমব! তাহীকে বুঝাঁঙলাম যে আমাদেব সঙ্গী এই 
পাগাজী এখানকাৰ সঙ্কটপূর্ণ পথে আমাদেব নিত্য-সঙ্গী ভযা আঁসিষা 
বড়ই টপকৃত কবিশাছেন, এখন জর হতে উত্তীর্ণ হইষা আমব! হহ্ঁকে 
কিছুতই ঠ্যাণ কদ্তে পাবিলাম না, পুর্ববসঙ্কল্ল* আমাদিগকে ত্যাগ 
কবিতৈে হভল। আপনার সহিত হ ধানে এদিও আমাদেৰ প্রথম সাক্ষাঙ্ 
কিন্ত সে সাক্ষাৎ সেভ পর্যন্তই? তাগাব পব হইতে সমন্ত পথ উহ্বীৰ সত 
নিঠ্যসাক্ষাৎ ও “নত্যসাহচর্ধ, ইনিই বা আমান্দগকে ত্যাগ করিবেন 
কেন? আমবাই বাকি বর্শযা এতকাঁপ আঁপনাঁব ভবসাষ খাঁকিতে 
পানি? 'ভনস! কবি, এনপ শ্ছলে আপন ইহাঁভে 2ঃখিত হইবেন না। 
পাঁওাজী শবশ্ বুঝলেন, কিন্তু দুঃখি৩৪ হইলেন। উপাঁষয কি? 

পাও বিদাষেব ব্যাপাৰ অবশ্ঠ সর্ধত্রই পবস্পব কিছু অসস্তোষ- 
জনক হইয়! থাকে । পাগ্াবা বাঁত্রীব সহিত প্রথম যেবপ ব্যবহার 
কবেন, শেষ বাবগনেব সহি5 তাহাৰ এঁক্য পাখিতে পাখেন না। উপাষ 
কি আছে? আমা একবপে নিষ্কৃতি পাইলাম | 


রামপুর চটা। 

১৩ই জোষ্। 

কেদাবনাথ হইতে বখাঁবব উতরাই থাকায় আমরা প্রাতঃকালে রওন৷ 
হইয়! রামবাঁড়ী চটাতে দৃক্পাঁতও ন| করিয়া ক্রমাগত ৯ মাইল অতিক্রম 
পূর্বক গৌরীকুণ্ডে আসিয়া পাক-ভোজনাদ্দি করিলাম | তৎপরেই বৃষ্টি 
তণবুস্ত হইল। ক্ষতি'নাই, আমাদেবও শবীব ক্লাস্ত। গৌবীকুণ্ডেই সে 
বাত্রি অতিবাহিত হইল। 

১৪ই তারিখে প্রভাতে গৌবীকুণ্ড হইতে রওনা হইয়! ৩ মাইল 
'আসিয়াই স্থৃবর্ণপ্রয়াগ বা সোনপ্রয়াগ নামক স্থানে বাহ্থকীগন্গ। পার 
হইলাম পার হইয়! দেখিলাম, এক বাস্তা উপব দিয়! ত্রিখুগীনারায়ণে 
গিষাছে। নিম্নের রাস্ত। বদবীনাধাষণ অতিমুখে চলিয়াছে। আমবা 
এহ নিয়েব রান্ত| ধবিষা ২ মাইল পথ রামপুব চটী পাইলাম। এই 
চটাতে আসিয়। একটা অতি শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলাম! 
এ ছুর্ঘটনাব একমাত্র সাক্ষী আমাদের ভারবাহক বালাব মুখে ঘটনাটা যে 
বকম গুনিয়াছি ম্তাহাই লিখিতেছি। ব্যাপাৰ এই-- 

গুজবট-নিবাসী প্রৌচবয়স্ক এক পতিপত্বী এবাৰ এই উত্তরাখণ্ডের 
তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। ত্রিযুগীনারাষণ, কেদাঁর প্রভৃতি কয়েক 
স্থানে এঁ দম্পতির সহিত আমর! এক বাপায় বাঁস করিযাছি ও পরস্পর 
পরিচিত হইয়াছি। উ"হীর্দের মধ্যে স্বামীর মূষ্ছা বোগ ছিল। কিন্ত 
বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট উত্তরাখও-পবিক্রমে তাহার একান্ত 
আগ্রহ থাকায় গত্বী তাহাকে লইয়া! এই উতৎ্কট যাত্রায় বহির্গত হইয়া- 
ছিলেন। সর্বদ। তিনি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন ও প্রায়ই হাত 
ধরাধরি করিয্না চলিতেন। অন্যও গৌরীকুণ্ড হইতে উভয়ে পূর্ববৎ 
সাবধানে রঞরনা হইয়াছেন, কিন্ত নিয়তি কে অতিক্রম করিতে পারে ? 
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কিয়দ্ধুর আসিয়া মন্দাকিনীর অতি উচ্চ চড়াই পথে স্বামীর যুগ্ছা 
উপস্থিত হইল ৷ এই সময়ে কি গতিকে জানি না, নিমিষের জন্ত স্ত্রী 
তাহার সঙ্গ-ছাড়া হইয়াছেন । এদিকে স্বামী মুচ্ছাবশে পর্বতের দিকে 
হেলিয়া! পর্বতে প্রতিহত হইয়! পুনর্বার কিনারায় আসিয়া স্দুব গভীব 
খাদে পড়িয়। গেলেন । আর কি রক্ষা আছে? চক্ষুর নিমিষে প্রবলবেগে 
দুর্ভাগা স্বামী একবাঁবে ছুই মাইল আন্দাজ নীচে পতিত হইলেন। 
সর্বাঙ্গ চুর্ণ ও রুধিবাপ্ন৩ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। সেই 
ুন্থর্তেই পত্বী উপস্থিত হইয়া আমার স্বামী কৈ, আমার স্বামী কৈ 
বলিয়া উদ্ত্রান্তভাবে চীত্কাঁর করিয়! উঠিলে তৎ্কালে সেখানে একমাত্র 
উপস্থিত আমাদের এ ভাববাতক পাহাড়ী, তাহাকে কহিল, মায়ী, আর 
তোর স্বামী কোথায়? যাতা তইবান, তাহাই হইয়াছে। এইস্থানেই 
তীহার মৃচ্ছ৷ হইয়াছিল, আমি ধরিহে না ধরিতে তিনি পাহাড়ের দিক্‌ 
হইতে ছিট্কাইয়! এন স্থানের নীচে খাদে পড়িয় গিয়াছেন। স্ত্রী আর 
বাঙ্নিষ্পত্তি ন| করিয়া সেইস্থানে নামিরাব উপক্রম করিলে পাহাড়ী 
বাল! বলপুর্বক তাহাকে আট্কাইল ও যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কহিল, 
তোমার স্বামীর ত মাহা হইবার হইয়াছে, এখন তুমি ঘরিলে তাহাতে 
আর কি লাভ হইবে ? এখান হইতে নাঁমিতে গেলেই মৃতু, বছদুব 
পথে পথে গিয়া নামিবার পথ পাওয়া! যাইবে । কিন্তু হতভাগিনী কিছুতেই 
বুঝে না, আকম্মিক বিপদে একবারে হতবুদ্ধি হয! গিয়াছে । বলে, 
দুরে গেলে আর তাঁর দেখা পাব না । এখনি আমার দেখা পাইবার 
উপায় করিয়া দাও । পাহাড়ী বালা, তাহাকে লইয়া ও পিঠে গুরুতর 
বোঝা লইয়! মহ! বিব্রত হইয়া পড়িল। এমন সময়ে দুইজন তীর্থবাত্রী 
সাধু সেখানে উপস্থিত হইলেন । তাহাবা বৃত্তান্ত শুনয়া এ শোকার্তাকে 
অশেষ প্রকাবে বুঝাইয়। বলিলেন বাছা, ছুঃস্ণহন করিও না। 
আত্মহত্যায় মহাপাপ, বরং তুমি জীবিত থাকিয়া স্বামী শ্রাদ্ধশান্তি 
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করিলে তাহার ষথেষ্ট উপকার হইবে ও তোমারও যাহা কর্তব? তাঁহ। কর 
হইবে । আমাদের সঙ্গে চল, যেখানে নাঁমিবার পথ পাঁওয়! যাঁইবে, 
সেইখানে নামিয়া যতদুরে তোমার স্বামী পড়িয়াছেন, ততদুরে গিয়া 
তোমার স্বামীকে আমর! দেখাইব। এই কথায় কতক আশ্বস্ত হইয়! 
স্রীলোকটী কাঁদিতে কীদিতে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সদ্ধান 
পাইয়; পুলিশও সঙ্গ লইল। বহুকষ্টে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয! তাহার! 
দুর্ভাগ্যের শোচনীয় মৃত্যু নিরীক্ষণ কবিলেন। পুলিশ এ স্থলেও অস্ত্যোষ্টির 
কিছু ব্যাঘাত করিয়াছিল। অর্থাৎ অর্থলোতভে স্ত্রী স্বামীকে এ্রূপে 
হত্যা করিয়াছে, এই সন্দেহ উদ্ভাবন কবিয়। কিছু আদায়ের চেষ্টা 
করিয়াছিল। কিন্তু বালার সাক্ষ্যে ও সাধু হুইজনের সাহায্যে বড় কিছু 
করিতে শারিল ন!। এ অকাবণ-বন্ধু হুই মহাত্ম! দেশালাই দ্বারা অগ্নির 
আয়োজন করিয়া! কোনরূপে এঁ হতভাগিনী দ্বারা শবেব মুখা প্র করাইয়া 
মন্দাকিনী-প্রবাহে এ শবদেহ ভাসাইয়া দিলেন | বামপুব চটীতে এ 
হতভাগিনী অচির-বৈধবাদশীয় বাঁদিতে কাদতে উপস্থিত হইলে, আমরা 
আমাদের পশ্চাৎপঠিত ভাববাহক বালার মুখে উপরি লিখিত সকল 
ঘটন! শুনিয়। নিতান্ত হঃখিত হইলাম । স্ত্রী-পুরুষ সকলেহ সমছুঃখিত 
. হইয়! তাহাকে সান্বন! দিতে লাগিলেন । কিস্তি বহুদিন হইতে তিনি 
নিযনত স্বামিসঙ্গিনী হইয়! পথে চলিয়াছেন, একদিনের একমুহুর্তও সঙ্গ 
ছাড়েন নাই। আজি এজন্মের জন্ত তাহার চিরসঙ্গত্যাগ মনে সহ্য হইবে 
কেন? তথাপি, এ শোকবিলাপের।মধ্যে তাহার স্বামীর যে বদরীনারায়ণ 
দর্শন ঘটিল না, তাহার কি সে ফলপ্রাপ্তি হইবে? এ কথা পতিত্রত| 
পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাস। করিতে লাগিলেন । কথাগুলিতে আমার যেন 
ঘদয়-মর্মভেদ হইয়! গেল ও হতভাগ্যের নারায়ণ দর্শন পিপাসার 
শোচনীয় পরিণাম পুনঃপুনঃ মনে পড়িতে লাঁগিল। সহ্যাত্রীদিগের 
ব্যথিত চিত্তে সমবেদন্ার আোত নান!রূপে প্রবাহিত হইলেও আমার 


১৭৪ উত্তরাখগু-পরিক্রম ৷ 


হৃদয়ে কিন্ত অন্ত স্থরে এঁ বেদনার প্রবাহ প্রবাহিত হইল। কেহ শুনিতে 
না পাইলেও আমার হৃদয়তট আঁহত করিয়া এই উন্মত্ত তরঙ্গ উঠিল-_ 
কেন করুণার তব এ বিধান ! 
তোমায় যে ভজে যে মজে তাব প্রাণ অবসান ! 
হবি, তুয়া বিরহানল- ব্যাকুল গোকুল, 
পণ্ড পাখী শাখী সবই ম্লান; 
শেষে কুলবতী-কুল হত-মান গত প্রাণ ! 


নাথ, কি বলি? ছলিষে বলিরাজে রসাতলে 
পলাখিলে অখিল লয়ে দান; 
সে যে “ভকত বসল” ঘোষে নাম অবিবাম ? * 


বিধবাব স্বদেণীয় ২।১টা স্ত্রীলোক ছিলেন । তাহাবাও অবশ্ত অনেক 
সাত্বনা দ্িতোছলেন। কিন্তু তাহার নিজের উদ্ভাবিত সাস্বনাই সর্বা- 
পেক্ষ। কার্ধ্যকবা হইল । তিনি বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে স্বামী 
যথার যাইবার মানস করিয়া প্রাণপণে চলিতেছিলেন, সেই বদরীনারায়ণ 
ক্ষেত্রেই স্বামীর উদ্দেশে পিওদান ও ত্রাঙ্গণ-ভোজনাদি করবেন | অতএব 
অশৌচ মধ্যে এই কয়দিনে যেরূপে হউক, বদরীনারার়ণে "াছছিতেই 
হইবে। তখন তাহার শোক-শিথিল অঙ্গে কতই শক্তি সঞ্চার হইল! 

হরি হবি, অভাঁগিনি, তোমরাই ধন্ত ! তোমাদের জন্তই আজিও 
আমর হিন্দু বলিয়। গর্ব করিতে পাই ! 

ছুঃখের বিষয়, একটা! তুচ্ছ কথা, একট! ইতিপুর্কেরই সামান্ত ঘটনা 
এস্থলে উল্লেখ করিতেছি । তাহাতে এখানকার দোকানদার-শ্রেণীর 
কতকটা! পরিচয় পাওয়া যাহবে। ূ 
এই রামপুর চটীতে পছুছিয়াই এক বোকানদারের দোচালায় বসিয়া 


* ভৈরবী রাগিণী, কাওয়ালিতে এই গন গেয়। 





রামপুর চটা । ১৭৫ 





বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় এ দোকানদার কহিল, কিছু লওয় হয়,! 
লইয়! বৈস, নচেৎ এখান হইতে উঠিয়। যাও ) আমর! বলিলাম, লওয়া ন1 
লওয়ার কথ! এখনও ৩ তোমার সহিত কিছু হয় নাই, আসিয়াই বিআম 
করিতেছি মাত্র । দোকানদার কহিল, দিন ভো'র বিশ্রাম করিতে হইবে ; 
নাকি? বশ্রাম করিতে হয়, আগে জিনিষপত্র লইয়। পরে বিশ্রাম কর 11 
নচেৎ উঠিয়। যাও । আমর! কহিলাম, আচ্ছ!, আমর! উঠিয়াই যাইতেছি । 
উঠিতে উঠিতে ভাবিলাম, মানুষের প্রক্কৃতি কি এতদুরই অধম হইতে পারে? 
আবার দোকানদার হইলেই হয় না, তাহার মধ্যেও ভাল মন্দ আছে! 
হাহার পরিচয়ও এই সঙ্গেই শুনুন । এ দোকানের সম্মুথে রাস্তার অপর 
পারের দোকানদার আমাদিগকে ডাকিয়া কহিল, আপনারা আমার 
দোকানে আসিয়৷ বিশ্রাম করুন । আমর! সেই দোকানেই গিয়! বসি- 
লাম। বনিয়৷ অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিতে হইল, কেন না বাল! পঁহুছে 
নাই । বন্্রার্দি ও বাসনপত্র স্মস্তই বালার পিঠে বোঝাই থাকে। 
কিছুক্ষণ পরে আমাদের পরিচিত সহযাত্রী ১৫1১৬ জন লোক আসিয়া! 
উপস্থিত হইলেন এবং আমর! যে-দোকানদারের দৌকানে আশ্রয় লইয়! 
ছিলাম, আমাদের দেখা-দেখি তাহারা সকলে আসিয়াও এ দোকানেই 
আশ্রয় লুইলেন। প্রথমোক্ত দোকানদার নিেঃশবে নিজের দোকানে 
বসিয়! পা দোলাইতে লাগিল এবং নিজ রুক্ষব্যবহারের সদ্যঃ ফলাফল জুল 
সবল করিয়! চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এই সময়ে আঁমাদের পশ্চাৎ-পতিত 
বোঝাওয়ালা বাল! আসিয়। আমাদের নিকট পহুছিল। তাহার মুখে উপ- 
স্থিত ছুর্ঘটনার সমস্ত বৃত্তাস্ত শুনিলাম। শুনিতে শুনিতে পাক-ভোজনে 
কিছু বিলম্ব হইয়| গেল। আহক করিতে বসিয়া কেবলই এ দূর্ঘটনার 
কথ! মনে হইতে লাগিল, বিলাপের করুণস্বরে ভোজনেও তৃপ্তি হইল ন!। 
রামপুর হইতে রওনা হওয়ার পরই বৃষ্টি আরন্ত হইল । মনেও সেদিন 
সখ নাই, &দবতাও তেমনি হূর্য্যোগ উপস্থিত করিলেন। ভিজিতে, 


১৭৬ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম। 


ভিজিতে ছুইটী চটী অতিক্রম করিলাম । যদিও নিকটে নিকটে চটা, কিন্তু 
সবই যাত্রীতে পরিপূর্ণ । বদল চটা অতিক্রম করার পর আরও ২ মাইল 
অতিক্রম কনিয়! অর্থাৎ বাঁমপুব হইতে মোট ৫ মাইল পথ হাঁটিয়। আমরা 
ফাটা চটা নামক এক সুন্দৰ ও সুপবিসব চা প্রাপ্ত হইলাম । এই শেষ 
২ মাইল পথ চড়াই হওয়ায় তাহ! অতিক্রম করিয়া আমিতে বিলক্ষণ 
কষ্ট বোধ হইয়াছে । সেযাহ! হউক, উপস্থিত চাটা রীতিমত প্রশত্ত 
হইলেও ভাহাও যাত্রীতে পবিপুর্ণ | 

চটাতে আমর! বছ চেষ্টা করিষা একটা ভাল স্থান বাছিয়া লইলাম । 
এই চটাব একটু উপনে ও পার্থ সমতলে কয়েকটা ঝরণা আছে । মল- 
সুত্র ত্যাগেব প্রাস্তবও বথেষ্ট। ব্রান্তাব ছু পার্থে ছুই সারিতে অনৈক- 
গুলি দোকান । ন্মপ্ে খাদ্যদ্রবোর দোকান বিস্তর, মনোহারী দোৌকানও 
আছে। দোকানদার তাহাব দোৌকানেব নিকটবর্তী জায়গাটা আমা 
দিগকে ছাঁ়ঘা দিযাঁছিল অর্থাৎ তাহার উন্ানগুলির সংলগ্ন গরম 
জায়গাঁটী আমনা পাইয়াছিলাম। বোধ হয় এই স্থানেই আমরা প্রথম 
ভেলিন ধূমকেতু দেখি ও আঁমাদেব স্রাটু সপ্তম এডওয়ার্ডের লোকান্তব 
প্রাপ্তির কুসংবাদ প্রথম শুনিতে পাহ। নিকটবন্তী প্রাস্তুরে অনেকগুলি 
মহুষ চরিতে দেখিলাম | তাহাদ্দেবই দধিহু্ধে এখানকার দোকানগুলিব 
গৌরব, সন্দেহ নাই । 

১৫ জ্যৈষ্ঠ । প্রভাতে আমর বওন। হইলাম, বুষ্টিও আরস্ত হইল। 
পর্বতের ক্রোড় হহতে ধূমাকার এমন বিশাল বাম্পরাশির উদগম হইতে 
লাগিল যে তাহা শাদা মেঘ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। কালিদাস 
একস্থানে কামচাবী মেঘের বর্ণনাবসবে লিখিয়াছেন “ধুমোদ্গারানুকতি- 
নিপুণ। জর্জর! নি্প তস্তি” | আমবা মহাকবির অতুল্য বর্ণনা আজি স্পষ্ট 
প্রত্যক্ষ করিতে লাঁগিলাম | এই বাম্পসম্তাঁর বা মেঘের অপরিচিত, অন্যতর 
আকার ক্রমে আমাদের দেশের ভয়ানক কুজ্ঝটিকার ন্কায় আকার ধরিয়! 


শুগুকাশী । ১৭৭ 


শা ঠা 
পপ স্প্্পশসপ প্পিী পপ পপ পপ সপ সস পীর সপ পপ সস 


দিগন্ত ছাইয়! ফেলিল। দিগ্ব্যাপী পর্কতাবলী আর কিছুই দৃষ্টিগোচর 
ছয় না। সব এক হুইয়। গিয়াছে! এক অপুর্ব্ব অন্ধকারের মধ্য দিয়! 
ক্ামরা চলিলাম। কতক্ষণ কতদুব এমন যাইতে হইল অদ্য আমা- 
ঈ্রগকে সড়ক রাস্তা ত্যাগ করিয়া সড়ক হইতে ৩ মাইল দুরবর্তী গুপ্তকাশী 
্লাইতে হইবে । জিজ্ঞাসা করিতে কবিতে সড়ক রাস্তা ত্যাগ কবিষা 
ছ্পর বাস্তা যাহ গুগ্তকাশী 'অভিমুখে গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিলাম । 
কিন্তু ভয় হইতে লাগিল, সে পথে জনমানব সমাগম নাই । থাকিলেও 
দেখিতে পাই ন!। কি উপায়, চলিতেই হইবে । বৃষ্টিতে ভিজিয়৷ ভিজিয়া 
বহুদুব চলিষা আসিতে আসিতে দিক্‌ সুপ্রকাশ হইল, গুপ্তকানীও প্রাপ্ত 
ইইলাম। ফাঁটাচটা হইতে অদ্য 'আমাদের ৭ মাইল রাস্তা হাটা হইল। 


০... 


গুগ্তকাশী | 


গুপ্তকাশী স্থানটা সন্দব। মন্দিরের প্রাঙ্গণের চতুদ্ধারে উপর ও 
নীচের তলে যাত্রীর্দের থাকিবাঁর যথেষ্ট ঘর আছে । বাঁহিরেও দোকান- 
গুলিতে যাত্রীরা বাঠা পাইয়া থাকে । প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরের সম্মুখে 
একটা কুণ্ড আছে৷ ইহার নাঁম মণিকর্ণিকা | এ কুণ্ডে নির্ঝরের ২টী 
বারা পড়িতেছে | ছুইটী ধারার মুখই পিতল দিয়া বাধান। একটা হস্তি- 
মুখী, দ্বিতীয়টী গ্রোমুখী । প্রথম ধারার নাম বমুনা, দ্বিভীয়টার নাঁম গঙ্গা! 
াত্রীর! সঙ্ক্পপূর্ধক এ কুণ্ডে ন্নান করিতেছে ও গুপ্তদান করিতেছে । 
নারিকেলের ভিতর স্বর্ণ-রৌপ্যখণ্ড পুরিয়! উত্সর্গ করিয়া দিতে হয় । উহা 
টা! প্রাপ্ত হন। ত্রদ্দপ গুগুদানেব এখানে বড় মাহাত্ম্য । এই গুপ্ত- 
দীতাদিগের মধ্যে পঞ্জাবী, মাড়োক়ারী লোকই বেশি । এ দেশীয় স্ত্রী 
দাতির কুণ্ডে সনের সময় দেখিলাম, তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া গান 
নিতে করিতে, নৃত্যের আকারে জলে পুনঃ পুনঃ গা ডুবাইতেছে, মাথা 

১২ 
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ডুবাইতে কাহাকেও দেখিলাম না । মাথা ডুবাইতে মজবুত আমাদের! 
বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা । কথায় কথায় তাহাদের অবগাহন । ৃ 

মন্দির ছুইটা 1 একটীতে বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান, দ্বিতীয়টাতে বৃষারূঢ 
শ্বেতপ্রস্তর-নিম্মিত অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বিরাজমান । বিশ্বনাথের লিঙগমুর্তি 
রৌপ্যনিম্মিত পিনেট দ্বাব! শোভিত । তাহার এক পার্থখে রৌপানির্মিত, 
চক্র, তাহাতে মহামায়ার মুখ । অন্থাপার্খে চতুভূজি! বজতনর্দিতা লক্ষী 
মুর্তি। দ্বিতীয় মন্দিবে অদ্ধনারাশ্বরের একপার্খে পিশ্ুলময়ী অন্নপূর্ণামূর্তি 
অপর পার্থ পিন্ুলময় নারার়ণমূর্তি। মুর্তিগুলি সকলই সুন্দর । দেখিস 
আমাদের সমস্ত শ্রম ও ক্লেশত্বীকার সার্থক বোধ হইল । 

দেবালয়ের বাহিরে অনেকগুলি দোকান । খাদদ্রব্য সমস্তই মিনো 
তীর্ঘযাত্রার পুস্তক, উন্তরাখণ্ডের মানচিত্র প্রভৃতিও এখানে পাওয়া বাঁয়। 
দোকানগুলির সন্মুথে পরিসর রাস্তা । তৎপরেই ঢালু প্রশস্ত প্রীস্তর। 
রাস্তার উপর ফ্াড়াইয়া উহা! দেখিতে বড় শুন্দর বোধ হইল । ফল 5 গুণ 
কাশীটা বেশ একটু জাকজমকসম্পন্ন ৷ ডাকঘরও এখানে একটী আছে । 

আমরা মধ্যাহ্-ভোজনের পর এখান হইতে ২০ মাইল দুরবস্থা 
উত্বীমঠে যাইবার জন্ত পূর্বোক্ত ঢালু প্রাণ্তরে অবতনণ «রিতে লাগিলাম। 
কিন্ত নামিবাঁর পথ কোথাও দেখি না, পথের চিহ্ৃুমাত্রও ন।ই, কোণ, 
রকমে নাদিতে হইতেছে । তাহার উপর এই সমর বৃষ্টি আরম্ভ হইল। 
এতক্ষণে কষ্টেস্থষ্টে ১ মাইল গথ আমর! নামিয়া আসিয়াছি, এখন 
আবার কিরিষ1 যাওয়। কিনূপে হয় । বিশেষতঃ এ পথে উঠিতে যাওয়। 
অসাধাসাঁধন । অগত)া নামাই শেষ করিতে হইল। নাম! শেষ হইলে 
বিশাল কল্লোল-কোলাহলে প্রবাহিতা মন্দাকিনী ও তাহার উপরিস্থিঃ 
পুল দেখিতে পাইলাম । মন্দাকিনী এই পর্বতাকার অতুচ্চ ছুই তটের 
নিন্নে কোথায় যেন লুকা ইয়া ছিলেন, হঠাৎ আমাদের" চক্ষুর সমগ্গে 
প্রকাশিত হইলেন! হউন, তখন আর তাঁহাকে এ্খোর কিছুমাত্র 


উখী মঠের পথে । ১৭৯ 


অবসর নাই, সাবধানে পুলে উঠিঝ। মন্দাকিনী পার হইলাম। কিন 
ব্ন্ুর আব বিরাম নাহ । মনে করিয়াছিলাম, গঙ্গার ঘাটে অবশ্য একটা 
মাথা গুজিবাঁব স্থান পাঁওয়। যাইবে । কিন্ত কি ভূল, একি দেশেব 
গঙ্গা? কোথাও কিছুই নাই । অগত্যা চলিতে হইল, কিন্তু কি বিষম 
চড়াই! উপর হইতে একটু গড়াইলে একবাবে ঘাটে শেষ-পহুছ্থার মত 
এই খাটে আসিয়৷ পনুছাইতে হয় ! কিন্তু বৃষ্টৰ জন্ত সেইরূপ গড়াইবার 
বাপারুই হইয়াছে ! হাহাও কি একটু আধটু রাস্তা? নাঁকে কীদিতে 
নিতে পা টিপিতে টিপিতে নি-ধরাঁনে, লাঠি মাত্র ভরসায় এই বিষম 
পিছল ও খাড়াই পথ উঠিতে হইল । সর্বাঞ্ষ বৃষ্টিতে ভিজিতেছে, 
কোথাও মুহুর্তের জন্য মাথা রাখিবার একটু স্থান নাই । পথের ধারে 
সামান্ত বেপমাত্র, তাহাতে গা ঢাকে না, বড় গাছ একবারে নাই। 
বালাব পিঠের মোটটা অয়েল ক্লষ দিয়ে মোড়া আঁছে এই এক ভরস!। 
কিন্ত প্রাণে বাঁচিলে ত সেসব ব্যবস্থা? ফলঠঃ অদ্য বড়ই বিপন্ন 
ভ5মা এই পথ অতিক্রম করিতে হঈল | ১॥০ মাইল রাস্ত! উঠিয়া যখন 
উখীমঠ পাইলাম, তখনও সমভাবে বৃষ্টি পড়িতেছে। সাইন বো 
দেখিয়া জানিতে পর্ীরিলাম, নিম্নের রাম্ত। হম্পিটালেব দ্রিকে গিয়াছে। 
আমর! উপধ্ের রাস্তা ধরিয়। একবারে কেদারনাখেস মন্দিদদ্বানে উপনীত 
ইলাঁম। বাস্তার«অপর পার্থে নিয়ের উপর দোতাঁলা বড় ধর্মশালা, 
কিন্তু তাহা যাঁত্রীতে পরিপূর্ণ । খুঁজিয়! খু'ঁজিয়া একটু নিরিবিলি স্থান 
প্রাপ্ত হইলাম। তাঁর পর ধুলিপায়েই দেবদর্শন করিতে হয়। আর্্র-বস্ত্রে, 
কাদা-পায়ে, সেই বুষ্টির মধ্যেই বাবার মন্দিরে প্রবেশিলাম। কোনরূপে 
দর্শনমাত্র সম্পন্ন করিয়া আশ্রয়স্থানে আসিলাম। কাধ্য সিদ্ধ হইল, 
এখন জীবনরক্ষার জন্য যত্ব£ গু বস্ত্র পরিয়! দোকানদারের ভিয়ানের 
উনানের সম্মুখে অগ্নির উত্তাপে বসিয়া আবার প্রক্কতিষ্থ হইলাম । 

শীতের ৬ মান্ত্র কেদারন্মুথের পুজ। এই উখ্বীমঠে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
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এখানে কেদারনাথের মোহস্তের গদি আছে। মোহস্তকে রাওলসাহে 
বলে। বাড়ীটা বেশ চকমিলান ॥ দ্বরজাতেই ডাঁকঘও। বাটার মধ্যে 
বিস্তর ঘর ও দেবালয় আছে। তন্মধ্যে কেদারনাথের মন্দির খুব বৃহতৎ। 
এই মন্দিরের সন্মুখভাগে কেদারনাথ, বদরীনাঁথ প্রভৃতি অনেকগুলি মুত 
আছে। পার্বন্তাগে ও দালানে দ্রৌপদী, কুস্তী ও তীমাজ্জুনাদি অনেকের 
মুর্তি আছে। বৃহৎ মন্দির মধ্যে ওষ্কারনাথ মহাদেবের লিঙ্গমুর্তিৎ তাহা 
রৌপ্য-নিশ্মিত পঞ্চমুখ, শ্বেতপ্রস্তরের পিনেট। পার্খে স্থর্যাবংশীয় রাজ 
সান্ধাতা মহাদেবের ধ্যানে মগ্ন। দেবতার সিংহাসন, সাজসজ্জা সকলই 
সুন্দর-কাঁককার্ধযময়। অন্ত প্রকোন্ঠে কেদারনাথের গদী আছে। 
এইস্থানে পঞ্চানন মহাদেবের অধিষ্ঠান, তাহার তিনমুখ রজতময়, দুইটা 
স্বর্ণময় ৷ কেদারণীথের ৬মাসের পুজ। ইহারই উপর হইয়া থাকে, এইখানে 
াত্রীরা আপন আপন নাম লেখাইয়! কিছু কিছু ভেট দিতেছে, আমরাও 
তাহ! দ্দিলাম। ইহার পার্বতী প্রকোষ্ঠে উষা-অনিরদ্ধ ও চিত্রলেখাদি 
উষার সখীগণ এবং কৃষ্ণ-বলরাম -প্রহ্যন্ন প্রভৃতির মূর্তি আছে! 
আমাদের সকল দর্শনই হইল, কেবল মঠের মালিক রাওল সাহেবের 
দর্শন মিলিল না। কেননা, তিনি সম্প্রতি সদলবলে কেদারনাথ-দর্শনে 
বহিগত হইয়াছেন । তথাপি তাহার মঠ ও মঠাধিষঠিত বনুবিগ্রহদর্শনে 
আমর! যথার্থই বড় গ্রীতিলাভ করিলাম | উখামঠ স্থানটাও বেশ গুলজার 
সব বস্তই মিলে। ডাকঘর, থানা, হ(সপাতাল, ছাপাখানা! কিছুরই 
এখানে অভাব নাই । তবে জলের কিছু কষ্ট আছে এবং ময়দানেরও 
কিছু অভাব বোধ হইল। 

ইহার নিকটেই শোণিতপুর, বাণরাজার প্রাচীন রাজধানী । বাণানুঃ 
প্রবলপ্রতীপান্থিত ও বিখ্যাত শিবভক্ত ছিলেন । তদীয় কন্ত। উষাও 
এইস্থানে মহাঁদেবের উপাসন! করিতেন । উষার নামানুসারে তাহা; 
এই তপন্তাগ্থানের নাম উব্বীমঠ বা! উখীমঠ হইয়াছে মুগ্ধন্ত যারে 


তুঙ্গনাথ । ূ ১৮১ 


পপি | শ্পাাপাপািশীপসাীত পাপ পাস | পাপা শা | পাশ আর পি পালা শিকল পপ আপ পাপ পপ শিস এ সা ৯৭ পাপ 


“খ"র মত উচ্চারণ করাঁর রীতি ভারতের অনেকস্থানে গ্রচলিত আছে। 
শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ উক্ত বাণরাজ-কন্ত1! উষাঁর আমন্ত্রণে এই রাজ- 
পুরীতে আসিয়! গান্ধর্ববিধানে তাহাকে বিবাহ করেন, ইহা পুরীণ-প্রসিদ্ধ। 
এ সকল খটনার নিদর্শন-শ্বরূপ এই মঠে উষা, অনিরুদ্ধ ও শ্রাকৃষগাদির 
প্রতিমূর্তি বর্তমান আছে। 








৪ 





তুঙ্গনাথ। 

প্রভাতে আমরা উত্বীমঠ হইতে রওন! হইলাম । আমাদের ভাগো 
অদা প্রথমেই চড়াই । উপায় কি আছে? যদ্দিও এ পথে ২।৪ মাইল 
মন্তর চটাঃ কিন্তু সে স্থুবিধা দেখিলেই বা কি হইবে? পথ ক্রমে 
কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে । এ দুর্গম পথে দীর্ঘন্থত্রতা কষ্টেরই কারণ । 
অগত্যা পথিমধ্যে গণেশ চটী, হুর্গ-চটী প্রভৃতি কয়েকটা চার দিকে 
দৃক্পাতও না! করিয়া অবিরামে চড়াই ভাঁঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ৯ মাইল পথ 
অতিক্রমের পর মধ্যান্ে পোঁখীবাস! নামক চটা প্রাপ্ত হইলাম | এ চটীতে 
জুলর কষ্ট নাই, দেখকানদাঁর ভাল, ময়দানও মন্দ নহে। অদ্য আমাদের 
এখানেই মধঞ্সহৃকু ত্য সম্পন্ন করা হইল । 

অন্যান্য সঙ্গী যাত্রীরা মধ্যাহ্-ভোজনের পর রওনা হইলেন দেখিয়া 
আমাদেরও আর দীর্ঘ-বিশ্রামের ইচ্ছ! হইল না । আমরাও রওন! হইলাম । 
কিন্ত আমাদের ভাগ্যে ক্রমাগতই চড়াই । প্রায় ৩ মাইল চড়াই অতি- 
ক্রম করিয়া অপরাহ্নে চৌপত! চা প্রাপ্ত হইলাম । এখানেই আমাদের 
রাত্রি ষাপন হইল । 

অদ্য অপরাক্কের ৩ মাইল চড়াই ভাঙ্গায় বিশেষ স্থবিধাই হইয়াছিল । 
কেন না, পরদিন তুঙ্গনাথের চড়াই অতি বিষম। এ চড়াইএর ভয়ে 
অনেকে তুঙ্গনাু শু আরোহণ করেন না। তাহারা চৌপতা হইতে 


১৮২ উত্তবাথণ্-পবিক্রম । 


ববাবব সড়ক বাস্তাষ বদবীনাথেব অভিমুখে অগ্রসব হন। কিন্তু কষ্টে? 
ভষে সম্মুখে উপস্থিত একটা প্রধান স্থান আিক্রম কৰি যাঁচ্যা! ভান 
নহে । উনত্তবাখণ্ডে পঞ্চ কেদাব আছেন, ভুঙ্গনাথ তাহার অন্ঠ হম | এম্লে 
শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচাধ্য মহাশযেব লিখিত সধিস্তব বিববণ উদ্ধগ 
কবিষা দিতেছি । কাঁন্ণ সকল কেদাঁৰ আঁমাঁদশেব যাওযা ঘটে না । 
[৬ লিখিযাছেন--ম্বষং কেদাবনাখ প্রথম । দ্বিতীণ মদ মঙেশ্বব ব। 
মব্যমেশ্ব”, উহা কালীগীঠ হতষ! বাহতে হয । তৃতাষ তুঙ্গনাথ। চ্ভ% 
কত্রলাথ, উহা! লালসাঙ্গাধ পহুদ্ছিবান ৮৯ মাইল পুব্বে এক ফধাঁড় পথে 
১০1১২ মাইল যা হয। পঞ্চন কল্পেখন, উহ। লাললাঙ্গা ও বৰ 
শাবাযণেব প্রা অদ্ধপথে স্থিও কুমান চটা হইতে ফাঁড়ি পথে ৩৪ মাপ 
নাইতে হয 1” ঃ 
চড়াইএব কষ্টের জন্য খাহাঁ এঙ্গনাথ ত্যাগ কবিষা অগ্রসব হন, 
তাহাঁব। টৌপওা চটী হতে ববাবব সড়ক বাস্তাৎ পাইযা থাকেন। আন 
তুঙ্গনাথ বাইতে হইলে চৌপতা চট। *হইতে সড়ক বাঁস্ত। ত্যাগ কর্ণ 
পৃথক একটা! আবখালণ শাপ্ত| ধবিষ। চলিতে হব । এই খান্তাষ ৩ মান 
চড়াই উঠিলে লর্ধবোচ্চ শিখবব্তী তুঙ্গনাথ মভাদেবেব মন্রিব পাওয়া যাখ। 
এ উত্কট চড়াই উঠতে উঠিতে ক্রমে আবও উতৎ্ধকট বোধ ভষ 
পব্বতেব ক্রোড়ে নিবিড় বৃক্ষাবলী,তাহাব উদ্ধে মযদান, ব্রণমে তাহাব উদ্ধে 
গিবিশুঙ্গ সকল চতুর্দিকে জাগিরা উঠে। সর্ধোচ্চে উঠিয়া মন্দিবে 
শমীপবর্তী হহলে সমস্ত ক্লেশ সার্থক বোঁধ ভয, আনন্দেব পৰিসীম! থাঁবে 
না। এহস্থান হহতে কি কেদাবনাঁথ, কি বদবীনাথ, প্রত্যেক স্থাতন৭ 
তুষাৰমণ্ডি৩ শৃঙ্গদকল দৃষ্টপথে পঠিত হইতে থাকে | এখানে চতুর্দিকেই 
পর্বত ও তদুদ্ধে আকাশ, আব কিছুই নাহ। কেবল আকাশ ও পর্বতে 
মহাসম্মিলন, পৃথিবীব সহিত যেন কোন সম্পর্কই না । বাস্তবিক, 
এই সর্ধবোচ্চ শিখরে আবোহণ করিলে পৃথিবী ছাড়ির। স্বর্গে উঠিয়াছি 
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শে হক 





পি সপ পপ 


বলিয়াই বোধ হয়। অদ্য আকাশমণ্ডল কতকট। মেঘাচ্ছন্ন থাকায় এই 
আশ্চর্য্য দৃপ্ত দেখার পক্ষে সেরূপ স্ৃবিধা হইল ন| । যাত্রীর! তীর্থরুত্যে 
বাস্ত হইলেন । মন্দিরের অনতিদুরে আকাশগন্গ! আছে, তাহার তীক্ষ- 
শাতল জলে প্রায় কেহ স্নান করিতে সাহসী হইলেন না। কি আশ্চর্য্য ! 
গঠ উচ্চ পর্বতের শৃঙ্গদেশেও একটা কুগ্ডের মধ্যে ছুঃসহ-শীতল নির্ঝর- 
বার্ণ সঞ্চিত হইতেছে! উহাটি 'আঁকাশগন্গা। সকলে উহাতে সংকল্প 
পুর্ব যিনি যেমন পারেন, স্পশন, মার্জন বা স্নান করিয়া কয়েকটা 
'দাপান অতিক্রম করিয়। মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ৷ মন্দিরটীও 
$হ বটে। মন্দিরের মধ্যে তুঙ্গনাথেব লিঙ্গমুর্তি ভিন্ন পার্বতী, গণেশ, 
তৈপব প্রসৃতি অনেকগুলি মূর্তি আছে। বাপদেব ও শঙ্করাচার্ের 
ুর্ভিও রহিয়াছে । আমরা তাবৎ দর্শনাত্তে পাণ্ডার নিকট সুফল লইয়া 
জলযোগপূর্ধ্বক প্রায় ২ মাইল অতি সঙ্কট উত্তরাই পথে খুব সাবধানে 
নামিয় ভীমগোড়া চটাতে পহুছিলাম । এখান হইতে আবার ১ মাইল 
চড়া ও ২ মাইল উতরাই অর তক্রম করিয়! পাঙ্গরবাস! নামক চা প্রাপ্ত 
ভভলাম ও শুথায়ই মধ্যান্ছের কাধ্য নির্বাহ করিলাম । 


০ 








পার্জরবাসা। 


নিত্য নূন তীর্খযাত্রী আমাদের সঙ্গে মিলিত হইতেছেন»'নত্য তাহার 
আমাদের ফেলিয়াও যাইতেছেন, দেখাদেখি আমাদের এখন সাহসও 
কিছু বাড়িকাছে, অভ্যাসবশে পায়ের বলও কিছু বাড়িয়াছে। অদ্য এক- 
দল এরূপ এখানে অধ্যাহ্ৃ-ভোজনের পর "আমাদিগকে ফেলিয়। চলিয়! 
গেলেন । আমাদের শরীর যদিও অদ্য কিছু বেশি শ্রান্ত ছিল, তথাপি 
তাহাদের চুষ্টান্তে বঙ্গিয়। থাক আর সহা হইল ন|। কিছুক্ষণ ভাব্য- 
ভাবনার পর রওন! হওয়াই স্থির হইল। সঙ্গী বাল! ত সর্বদাই প্রস্তত। 





১৮৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 


আমরা রওন! হইলাম বটে, কিন্তু বৃহ্টিও আবরস্ত হইল। রাস্তা উতরাই 
হইলেও বৃষ্টির জন্ত পিছল হইয়া পড়িল। প্রথমেই বাঁণা এক জাঁয়গাঁষ 
উপর হইতে নাঁমিতে প! পিছলাইয়া মোটগুদ্ধ পড়িয়া গেল। অবশ্ঠ 
খাড়া উত্তরাই নয়। তথাপি আমর! এরূপ অবস্থা পড়িয়া গেলে সর্ধাঙ্গে 
চুণহলুদর লেপিয়া ১ মাঁস শধ্যাগত হইয়া! থাকিতাম | বাঁলার তাহাতে 
দ্ুকৃপাঁত নাই । শ্বচ্ছন্দে মোট পামলাইয়! খাঁড়া হইল ও যথাপুন্ধ বেগে 
চলিতে লাগিল। ক্রমে নিবিড় বনের মধ্য দিয়া রাস্তা আরম্ত হইল। 


সস্ম 


মণ্ডল চটার জঙ্গল পথে । 


আমরা বালাকে বলিলাম, আমাদের সঙ্গেসঙ্গে চল, আমরা-কয়টী ভি 
অন্ত যাত্রী সঙ্গে নাই । বাল! তাহাই হইবে বলিয়া বেগে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। মুহূর্ত মধ্যে সে অনৃন্ত হইলে আমরা বাল! ! বালা! বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলাম। একবার £স “চলা আও» কুচ পরোরা! নেহি” 
বলিয়৷ উত্তর দিয়াছিল, তারপর আব তার সাড়াশবও নাই, দেখা ত 
নাইই। আমরা তাহার এই আহাম্মুখ ও গৌয়ারের মন্ত ব্যবহারে অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ * লাম। নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় বন দেখিয়া! আমাদের অগ্যান্ত ভয়ের 
সঞ্চান হ্ই্গাছিল। তারপর সময় অপরাহ এবং সেই অপরাহ্েই বনের 
নিবিড়তার ঈগ্ভ সায়াহের অন্ধকার উপস্থিত হইয়াছে । অধিকন্ত দুরে 
হিং জন্তর গ্জনও ২।১ বার শুনিতে পাওয়া গেল। আমরা সভয়ে 
পরস্পরের মুখ একবার নিঃশবে নিরীক্ষণ করিলাম। কিন্তু অন্ত উপায় 
কিছুই নাট, অন্ত বিবেচনারও সময় নাই । এখন কোনরূপে এ নিবিড় 
বন শেষ করা, সেই আশায়ই ছুটিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময় বন 
বিরল হইল। তখন খুব একট! গভীর নীচে নাষিতে হইল। নাঁমিয়াই 
এঁক প্রপন্ত প্রান্তর, এ প্রান্তরের মধো নদীর ধার পর্যাস্ত নিভৃত মগ্ুল চটা 
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নামে এক উত্তম চটী পাওয়া গেল। বাঁলাও তথায় মোট নামাইয়া বসিয়। 
আছে। ছুরাস্মারমুখ দেখিতে আমাদের উচ্ছা হইল না। কিন্তু তাঁহাকে 
নহিলেও একদও চলিবাঁন উপায় নাই । অগত্যা মনের ক্রোধ মনেই 
সম্বরণ করিতে হইল । 

প্রকাও চটী, বরাবন লম্বালঘি ছুইসারি দোকান। বাল! ঘুরিয়! 
ঘুরয়] একটা ঘর স্থির করিল ও মোট খুলিয়া বিছানা, বাসন আদি সমস্ত 
বাহির কিয়া দিল। ১টা সন্গ্যাসি-বেশধারী ভিক্ষুকও তথায় জুটিলেন ও 
আমাদের আহার্ষ্যের অংশ গ্রহণ করিলেন | লুচি-কচুবী, মিষ্টানন, দি, ছুগ্ধ, 
সমস্ত আহাধ্য বস্তই এখানে মেলে । ইহাকে চটা বলিলেও হয়, বাজার 
বলিলেও হয়। ইহার মধ্যে ৩1৪ট1 জলেব নল আছে । তদভিন্ন পগ্রান্তভাগে 
বালখিন্ম্যগঙ্গ নামে প্রথরা আোতশ্ষিনী প্রবাহিত আছেন আমরা নদীর 
5টে গিয়া সায়ংসন্ধ্যা কবিলাম। ঘাটে উপরই অল্প উচ্চে একটা পুল 
আছে। পুলের উপর উঠিয়! প্রাথর প্রবাহের রঙ্গতঙ্গ কৌতুহলপুর্ণ চক্ষে 
শতক্ষণ নিরীক্ষণ করিলাম | ফন্তঃ স্থানটী বড় শ্রন্দন। চটার উভয় পাঙ্ে 
বিস্তর সমতল ময়দান, চটাতে আজি যাত্রীর সমাগমও খুব অধিক । বোঁধ 
হয় এ সময়ে স্সিত্যই এখানে এইরূপ জনতা হইয়। থাকে | স্থানের গুণে 
এখানে ম্মাসিয়া আজি আমাদের সকল ক্লাস্তি-দুরীভূত হইল। 

১৮ই জ্যৈষ্ঠ। প্রভাতে মণ্ডলচটা হইতে রওনা হইয়া প্রথমেই পুলের 
উপর দরিয়া বালখিল্যগঙ্জ। পাঁর হইলাম | গঞ্জাঁৰ তীরে তীরে সুন্দর পথ, 
এ পথ ধরিয়া আনন? সহকারে চলিতে লাঁগিলাম | ভাল-মন্দ সকল স্থানেই 
আছে, অতি সঙ্কট স্থানেও আছে, তাই অদৃষ্টে আজি এই সুন্দর রাস্তা! 
প্রজাহিতৈষী সুসভ্য ইংরেজগবর্ণমেন্টের চেষ্টায় আমর! এখন এই সুন্দর 
পথে হাটিতে পাইতেছি ৷ শুনিয়াছি, ভারতের শেঠ সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে 
মুক্তহস্ত বটেন। যার হউক, "শামাদের গবর্ণমেন্ট এই সঙ্কট ও স্থদীর্ঘ 
পার্বত্য পথের সংস্কারে সর্কদ খ্স্বত আছেন বলিয়া এ বিষয়ে আমর! 


সপ সম 


১৮৬ উত্তরাখণ-পরিক্রম | 


অন্তরের সহিত গবর্ণমেন্টকে শঙ শঙ ধন্যবাদ প্রদান কপ্ধ। এপথে 
চটীও নিক্ট-নিকট, চটীতে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য প্রাঁধঈ মিলে । 
বিশেষতঃ পথিমধ্যে গরম হুপ্ধ অনেক স্থলেই পাওয়! যায়। পথিশ্রমে 
ক্লান্ত যাত্রিগণ 'অনেকে উহা পান কৰিব! থাকেন । প্রায় ৬ মাইল আসিয়া 
বৈতব্নী কুণ্ড পাওয। গেল, উক্ত প্রস্রবণে যাত্রীরা ন্নান-তর্পনাদি করিয়া 
থাকে । তাহার কিছু দুবেই গোপেশ্বব মহাঁদেবেব মন্দির। মন্দিবটা 
ধাতৎ ও অতি প্রাচীন, তন্মধ্যস্থ মহেশ্বরের মৃত্তিটা সুন্দর । শিবলিঙ্গ রূপা 
ডেকে ঢাক! থাকে, মাথায় পার ঝালর। মন্দিরের প্রাঙ্গণে পবশুবামের 
গষ্পাতুময পরশু আছে। গণেশাদি অন্তান্ত দেবমৃণ্তিও দেখা গেল' 
বাহিরের গাঙ্গণে একটী পৃথক্‌ দ্বিতল গৃহে লক্মীদেবী আছেন, প্রাণে 
দাড়াইয়। তাল দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে অবস্থিতি না 
কনিয়া আঁলও ২1০ মাইল পথ 'অনিক্রম পুর্বক অনণকনন্দার উপরিস্তি 5 
পুল পার ভইবা লালসাঙ্গা বা চমৌল নামক স্থানে উপস্থিত হউলাম । 


--70 


লালসা বা চমৌলি। 


লাঁলসাঙ্গীব গবর্ণমেন্টের ব্যবহৃত নাম চমৌলি। কোঁন ক্টেন যাত্রী 
এই পুল পার হইয়! ঈমৌলিতেও আঁসিলেন না । তাহারা পূর্ব পার দিয! 
আরও কিছু অগ্রবন্ী চটীতে আশ্রয় লইবাঁর অভিপ্রায় অগ্রসর হইলেন। 
তাহার! কেহ কেহ এ পারের স্থন্দর স্ুপরিসর ঘাটে ত্বান মাত্র করি 
লাইলেন। আমাদের অধিক ক্লান্তি বোধ হওয়ায় আমরা মধ্যাহ্ন কারধ। 
সম্পাদনের জঙ্ এই স্থানেই আশ্রয় লইলাম। এখান হইতে বদ্দরী- 
নারায়ণ 9৭ মাহল। 
চমৌলি উত্তম স্থান। ইহা গড়োয়ালের সদর ও একজম রাজপুরুষ 
গর; স্থান করেন। এখানে থানা, পোষ্টাপিন্‌ ও টেলিগ্রাফ 





চমৌলি। ১০৭ 


১০০ ০০ স্ব কী | শী সপোপপাসি পিতা | পপ পা পপ পাস আনাস 


আফিম আছে। সাধারণের জন্য সরকারী পায়খানাব বন্দোবস্ত আছে। 
পুণটী সুদুঢ়, সুপরিপর ও স্ুন্দ7। বাজার বুহৎ্,। সকল জিনিষ মিলে। 
যাত্রীর সমাগমও বিস্তব দেখিলাম । এই সকল যাত্রীব কেহ বদনী- 
নারায়ণ দন করিয়া শ্র্গাগত, কেহ বা আমাদের ন্াঁয় বদরীনারায়ণের 
উদ্দেশে পাবি5। প্রত্যাগতেরা এখাঁন হহতেই কেহ রাঁদনগবে্র পথে, 
কেহ? ও তকদাবেৰ পথে যাভবেন। এইরূপে খাঁতানাতের টা 
বলিষ! এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়! থাকে । 

আমবা একট। দ্বিতল প্রশস্ত গ্রহের উপরিচলে আশ্রয় লইয়াছিলাম । 
মারও কয়েকটা যাত্রী এ স্থান আশ্রর করিয়াছিলেন ৷ ৩টী নানঝ-পন্থীও 
উভার একদিক অধিকাৰ করিরাছিলেন। সকলেহ শ্রয়োজনায় খাদ্য 
সামগ্রী*বাজা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পাঁকেব উদ্যোগ করিলেন । 
কোন অভাব নাই, কেবল জলেব জন্য কিছু কষ্টে পড়িতে হহল। এখানে 
ঝরণার স্থবিধা নাই । অলকনন্দার জলহ ব্যবহাব হহয়! থাকে । তাহা 
অবশ বছ ভাগ্যের কথাই বটে, কিন্তু অলকনন্দা অনেকটা নীচে । 
নামিবার পথও শাল নয়, ঘাটও তখৈবচ। মজুরি দ্রিরা জল আনাইতে 
হইল। স্নান্রে জন্ত আমর! কিন্তু কষ্ট করিরাঁও তীরে অবতার্ণ হইলাম । 
'অলকনন্্রার প্রবল প্রবাহে অবতীর্ণ হইবার হুঃসাহস না থাকিলেও তাহার 
চরে মুুমুছঃ তরঙ্গাভিহত ও তরঙাধ ত পাষাণ খণ্ডে বাসয়া কোনরূপে 
ই পাত্র প্রবাহে সর্ধাক্গ মিক্ত করিয়! চরিতার্থ হইলাম, আর ভগবান্‌ 
শঙ্করন্বামীর স্ততিগাথ| আবৃত্তি করিলাম,_-মলকানন্দে পরমানন্দে, 
কুরু মরি »রুণাং কাতর-বন্দে । রোগং শোকং পাপং তাপং, হর মে 
গঙ্গে কুমতি-কলাপৎ। ব্রিভুবন-সারে বস্ধাহারে, ত্বমপসি গতির্মম খলু 
সংসারে । ইত্যাদ। 

নানাবর্ণ পার্বত্য প্নত্তিকাদি নিরন্তর ধৌত করিয়া প্রবাহিত হওয়াতেই 
যেন অলকনন্দার প্রবাহ পাওুবর্ণ বলিয়া বোধ হইল। নদীগর্ভস্থ 


১৮৮ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 


৯ সপ মার্স সপ ২, 


উন্নতানত প্ররস্তরথণ্ডে প্রতিহত হইয়া সেই ধাবমান প্রবাহ-সলিল কি 
ভয়ঙ্কর যুক্তি ধারণ করিয়! চলিয়াছে! যেন তলদেশ আলোড়ন করিয়! 
একবার শত শত মস্তক লইয়! প্রতিক্ষণ উচ্ছৃুসিত হইয়া উঠিতেছে, যেন 
উন্মত্ের মত পরস্পর আক্ফাঁলন ও সংমর্দন করিতেছে, কখনও এউহার 
গায়ে টলিয়! পড়িতেছে, কখনও বুঝি ভাজিয়া চুরিয়া৷ মোচড়াইয়া পড়ি- 
তেছে | শুনিয়াছি আফ্রিকার মক-প্রাস্তবে শত শত সিংহযথ পাঞ্ুবর্ণ 
জটামগুল কম্পিত ও প্রস্ফুবিত করিয়া যখন উন্মত্তভাবে ক্রীড়া করিতে 
থাকে, শিকারীবা দুর হইতে তাহাদের জটাজালের আশ্ফালন এ্ররূপই 
দেখিতে পায় । ফলতঃ অলকনন্দার এই উন্মত্ত শ্রবাহভঙ্গি প্রত্যক্ষ ন 
করিলে কল্পনায় কখনই তাহা অন্ুভবগোচব কর! যাঁয় না । অদ্য আমরা 
এই চটাতেই অবস্থান করিলাম । 


৬ পপ ভাসা সপ 











০ 


বিরহী গা | 


১৯শে জ্য্ঠ। প্রভাতে চমৌলি হইতে রওনা হইয়া প্রথমেই 
চমৌলির নুতন পুল পার হইয়। অপর পারে আসিয়া অলক্কনন্নার ধারে 
ধারে সড়ক পথে চলিলাঁম। 'এই অড়ক বরাঁবর বদরীনারারণ পহুছিয়াছে। 
২ মাইল পরে মঠ চটী পাওয়! গেল। আর অদ্ধ মাল পরে ছিন্ক! চটা। 
তারপর ১1০ মাইল পথে বাবলা চটা। এই চটির অগ্রে বিরহীগঙ্গ 
আসিয়। অলকনন্দায় মিশিয়াছে । বিরহী গঙ্গা অতি ক্ষুত্র নদী, বিশেষ 
উল্লেখষোঁগ্যই নহে। তথাপি উহার নাম ও নামের কারণাদি নানা 
কারণে এস্থলে উল্লেখ করিতে হইতেছে । 

পতিনিন্দা শ্রবণে মর্-পীড়িতা হইয়া! সতীদেবী প্রাণ পরিত্যাগ 
করিলে সতীনাথ মহে্বর সংহার-ুর্তি ধারণ করিগাঁ প্রথমতঃ যজ্ঞধবংস 
করেন, পরে সতীর শবদেহ স্বদ্ধে ধারণ করিয়া দিবারাত্রি উন্মক্টের আকারে 


চপ পাপা পিল শপ শি 


বির্হী গঙ্গা । ১৮৯ 





৯ পপ পপ পপ 


চতুর্দিক্‌ ভ্রমণ করেন, অনস্তর বিুচক্রে এ শবদেহও বিলুপ্ত হইলে বিরহ- 
বৈরাগ্যে আচ্ছন্ন হইয়া বহুকাল যোঁগমপ্ন থাকেন, এ সকল কথা পুরাা- 
“তে প্রসিন্ধই আছে। এই নদী তটেই তিনি প্ররূপ যোগমগ্র অবস্থায় 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া! ইহার নাম বিরহীগন্গা হইয়াছে । কিন্তু 
ংসর্গগুণে মহেশ্বরের সংহার শ্বভাঁব বুঝি ইহাতেও সংক্রামিত হইয়া- 

ছিল! নতুব! এই ক্ষুদ্রধাণা বাহিনী বিরহী গঙ্গার আকম্মিক জলোচ্ছাসে 

১৮৯৪ খুষ্টাবে গড়োগান রীজ্যের একবারে সর্ধনাশ সাধন হইবে কেন ? 
ঢমৌলি হইতে হরিদ্বার পর্যস্ত অলকনন্দা ও গঙ্গাতটবর্ভী সমন্ত প্রধান 
নগর গর প্রলয় গ্লাবনে একবারে শ্রীন্রষ্ট হহয়া গিয়াছিল। একটু বিপ্তার- 
পুর্ববক ন। বলিলে পাঠকবর্গ সে ভীষণ ব্যাপার হৃবদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন 

ন[। ব্লটনা এইরপ+-- 

যথায় বিরহীগন্জা অলকনন্দাঁয় আসিয়! মিশিয়াছে, উহার ৬ মাহল 

আন্বাজ উপরে গৌহন! নামক গ্রামের নিকটে একট! প্রকাণ্ড পর্ব তভাগ 
ধ্বস্‌ খাইয়া বিরহাগঞ্গার প্রবাহে ও উভয় তটে পতিত হয়। এ প্রকাও 
পর্বতপাতে বিরহীর প্রবাহ একবারে রুদ্ধ হইয়। যায়৷ বৎসরাববি এ 
প্রবাহ উক্ত পর্দতে এরপে প্রত্হিত হইয়া থাকে । কিন্ত কুদ্রা হইলেও 

উহা পার্বত্য নদী, ০কে উহার প্রবাহবেগ ,চির-নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে 
পারে? সম্থৎ্ঘর কাল প্রবাহের জলরাশি এর স্থানে সঞ্চিত হইয়! ক্রমেই 
প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিতে লাঁগিল। গবর্ণমেন্ট & রুদ্ধ প্রবাহের 

এরপ ক্রম-বিস্তার দেখিয়া ভীত হইলেন | যাহাতে উহার আকল্সিক 
উচ্ছ্বাসে প্লাৰন উপস্থিত হইয় প্রজানাশ না হয়, তজ্জন্ত আদেশ প্রচার 
করিয়! নদীতীরবন্তা সমস্ত প্রজাকে তাহাদের মালপত্রসহ নদীতীর হইতে 
উপরে দুর ব্যবধানে এমন কি, ২০০ ফিটু অন্তরে সরাইয়া দিলেন । 
তাহাতে কোনরূপে প্রঁজাদ্িগের গ্রাণরক্ষ। হইল মাত্র! সহস| একদিন 
(১৮৯৪।২৫শে আগষ্ট, রাত্রি ছুই প্রহবে) এ সঞ্চিত জণরাশি সহশ্র ফিট 
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গভীর ও কয়েকক্রোশ বিস্তৃত একটা প্রকাণ্ড হুদের স্থষ্টি করিয়া উচ্ছ,সিত 
হইয়! উঠিল ও মুহুর্তমধো পাঁষাণবেষই্টন ভগ্ন করিয়া এরূপ প্রলয়-গ্লাবনে 
প্রধাবিত হইল যে তাহাতে চমৌলি, নন্দগ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, ক্ুদ্রপ্রয়াগ, 
দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, হবিদ্বার প্রভৃতি পার্বত্য রাজ্যের ভূষণস্বব্ধপ প্রধান 
প্রধান স্থান সকল ও এ সকল স্থানে অন্যান ১৫০ মাইল ব্যাপী সড়ক- 
রাস্তা, শত সহ বন্তি ও দেবমন্দির, সুদৃঢ় সরকারি পুল প্রভৃতি "এক 
দিনের মধ্যে একবারে ধুইয় মুছিয়া নিশ্চিহ্ন কবিষা! কোথায় লইরা গেল: 
এই ভীষণ দুর্ঘটনায় বহুলক্ষ টাঁক1 ক্ষতি হয ও গড়োয়ান একবাবে শ্রীনভ্রঈ 
হইয়! যায়! তত্পবে গত ১৬1১৭ বৎসরেদ নিয়ত চেষ্টায় সম্প্রতি সেত 
ক্ষতির অনেকটা পুরণ হইয়াছে । তাই বলিতেছিলাম, যে বিরহী অতি 
ক্ষুদ্র নদী হলেও নানাঁকারণে তাহা এখন উল্লেখযোগ্য হইয়।ছে ও 
গোহন! হৃদও এখন একট! দর্শনীয় পদার্থ হইয়াছে । 

অদ্যকার পথে ২১ মাহল পথ অস্তরই চটী । লেবু, অশ্বথ প্রভৃতি 
নানাজাতীয় গাছ অদ্য নয়নগোচৰ হইল! অধিকন্ত একস্থানে কতক- 
গুলি বিন্ববৃক্ষ দেখিতে পাইলাম । তুলসী কিন্তু এখনও অন্দৃষ্ট। যাহ! 
হউক, বিন্ববৃক্ষ হইতে কতক গুলি বিদ্বপত্র সংগ্রহ করিয়া লখলাম। প্রায় 
৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়! চড়াইএব উপন ৩টী স্থপরিসব সুর্ণার গুহ! 
দর্শন করিলাম । তাহার পরেই পিপলকুঠী নামক এক বৃহত্ ও সুন্দর চট? 
শীপ্ত হইলাম। 





(০ শিস 


পিপল কুঠী। 


এখানকার বাজার বেশ গুলজার, প্রয়োন্রনীয সমস্ত জিনিষত 
মিলে । অধিকন্ত চামর বথেষ্ট পাওয়া যায় এবং পর্বতোথ্পন 
শিলাজতু এখানে নুগ্রাপ্য । পিত্লর থালা যাহ! গরুড়গল্সায় উৎসর্গ 


গরুড় গঙ্গা | ১৯১ 





করিয়া দিতে হর, তাহ! এখানে পাওয়। যাঁর । বদরীনাঁথে চড়াইবাঁর 
জন্ত মেওয়! জিনিষ এখান হইতেই সংগ্রহ করিতে হয় । এখানে একটা 
ডাকঘরও আছে। ঝরণাব সুখি! ও ময়দানের সুবিধাও মন্দ নহে। 
কিন্তু এত বড় স্থানেও সকলের বাসার সম্যক সঙ্কুলান হয় না, এ সমস্ত 
পাকা দোতলা মৌকামগুলি যাত্রীতে পরিপূর্ণ । আমন্রা বহু অন্বেষণে 
যকেদ"মধ্যেই দোতালায় একট! কুঠুরি অধিকার করিলাম । স্ননি, অর্চনা, 
'ভাজনাদি সমাপন হইলে অপরাহ্ধে এখান হইতে রওন। হইলাম । 
প্রথমেই তৃণলতা-বৃক্ষািশূন্য রথচুড়াব স্ায় ক্রমসঙ্গশূঙ্গ প্রকাণ্ড 
প্রকাঁঙ কয়েকটা পর্ধত অবলোকন করিলাম । স্থানে স্থানে পথের 
নিম্নবর্তী খাড়া গভীর খাদে অলবনন্দ। কখন কিঞিৎ দৃষ্টিগোচর, কথন 
একবারে অদৃষ্ট হইতে লাগিল । এইরূপে পিপুলকুঠী হইতে প্রায় ৪ মাইল 
পথ অতিক্রম করিয়া আমর! গরুড়গঞ্গ! নামক চটাতে উপস্থিত হইলাম । 





৬. 


গর্ড়গঙ্জা | 

পক্ষিরাজ খরুড় ভগবানের বাহন হবার জন্ত এখানে ৩পস্তা 
করিয়াছিঞ্জন বলিয়া এখানকার নদীর নাম গরুড়গগ। হইয়াছে । এই 
দারুণ পার্কহ্য পথ লঙ্ঘন করিয়া! দেবদশন করিতে হইলে গরুড়ের তুল্য 
বেগবলই প্রযৌজনীয়,তাই যাত্রীরা মধ্যে মধ্যে এই গরুড়-ভগবাঁনের ভোগ 
লাগাইয়া! থাকে । গরুড়গন্গী চটা অতি ক্ষুদ্র, অথচ যাত্রীর সমাগম 
বিস্তর। অতি কষ্টে আমাদের স্থান সমাবেশ হইল। এই ঝষ্টের উপন 
শেষ রাত্রিতে আাবার বৃষ্টি আরন্ত হইল। হাত পা জড় করিয়! কোনবূপে 
উন্নিদ্র অবস্থায় প্রভাতের প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলাম। 

২০শে 'জ্যৈ্ঠ। এঁভাত হইল, তথাপি বৃষ্টির অন্ুবন্ধ ত্যাগ হয় না। 
ময়দানেরও তেমনি কষ্ট । প্রত্যেক চটার অধিকার যতটুকু, তাহার ছুই 
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প্রান্তে লাল নিশান টাঙ্গান, অর্থাৎ তাহার মধ্যে যাত্রীরা মলমৃত্র ত্যাগ 
করিতে পারিবে না । কিন্তু নিয়মও যেখানে, নিয়মের ব্যতিক্রমও সেখানে 
তেমনি দেখিতে পাওয়! যায় । চারিদ্রিকে উচ্চ পর্বত, মধ্যে একটু নিষ্ন 
স্থান দিয়া অতি ক্ষুদ্রকায় গরুড়গঞ্গাব ধারা আসিয়া অলকনন্দীয় পড়ি- 
তেছে। সেই ধারাব পার্থখে উচ্চে ও নীচে ২৩ খানি মাত্র দোকান । 
ইহাতে 'অবশ্ু সকল প্রকার কষ্টেরই সম্ভাবনা । যাহা হউক, আমন 
এই শোতের ধাঁরাতে বদিয়! বসিয়। গ1 ডৃবাইয়া! লইলাঁম। পতল হইতে 
২1১ খানা পাঁথরও তুপ্য়া লইলাম। ইহাঁতে বিষভয় নিবারণ করে, 
এইরূপ প্রবাদ । অতঃপর ঘাটের উপরি প্রতিষ্ঠিত গরুড়ের মুত্তি দর্শন 
বরা হইল ও পাগাঁজীকে থালা সহিত পেড়! দান কর! হইঈল। তারপর 
'আঁহিকের উদ্যোগ করিতেছি, অকস্মাৎ পাহাড় শইতে প্রবাহিত বৃষ্টির 
জলরাশি আমাদের গৃভের মধ্যে বেগে প্রবেশ করিয়া গৃহমধ্যস্থ সমস্ত 
যাত্রীকে এককালে আশ্রয়শুন্ত, বিব্রত ও হশুবুদ্ধি করিয়া ফেলিল। 
তত্ক্ষণা দোকানদার ক্ষিপ্রহস্তে ঘরের মধ্যভাগে এক প্রান্ত হইতে অপব 
প্রাস্তেন ঢালু পর্য্যন্ত এক নালা কাটিয়! দিক্বা এ জলরাশি নালীর পথে 
বহাইয়। দ্রিল। তাহাতে যাত্রীদিগের অনেকের বস্ত্র বিছা! আদি কোন 
রূপে রক্ষ। পাহল। আমরাও সুস্থ হইয়া বসিয়। আহ্বিক করিত একটু 
অবসর পাইলাঁম। অনিবিলম্ষেই বৃষ্টি ছাড়িয়া গেল। আমরাও 
গরুড়জীকে প্রণাঁম করিয়! কুটির হইতে বহির্গত হইলাম । 


০ 


কুমার চটার পথে । 


ক্রমে ৪ মাইল পরে পাঁতালগঙ্গ৷ এবং আরও ২ মাইল পরে গোলাপ 
চটা প্রাপ্ত হইলাম | এই চটীর নিকটে এক মন্দির আছে, মন্দির মধ্যে 
নারায়ণ আছেন । ইহার পর ক্রমেই চড়াই । এক স্থানে খাড়া চড়াইএর 








কুমার-চটার পথে । ১৯৩ 





৯. পপ সর 


উপর সড়ক এত উদ্ধে উঠিয়াছে ষে সেই স্থান দিয়া যাইতে সকলেরই 
মস্তক ঘুর্ণিত হইয়া পড়ে । তথ| হইতে নীচের খাদের দিকে দৃষ্টি পড়িলে 
হৃৎকম্প উপস্থিত হয়) আবার এই অত্যুচ্চ পার্বত্য পথের উপরেও 
পর্ধতের অনেক অংশ উদ্ধীককত আছে। এই সকল পর্বত একবারে 
হণলতাগুল্সপাদপ-পরিশূন্ত, ভীষণ উলঙ্গমুত্তি। প্র মুভিতে পর্বতের 
তীষণুত! যেন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্ত এ অতুচ্চ সড়ক-পান্তার 
পার্খে ই রাস্তার জন্ পর্বতের কর্তিত অঙ্গে কি সুন্দর, রেথাক্কি*, প্রস্তর 
দৃষ্টিগোচর হইল ! শাদ! পাথরের মধ্যে ৩1৪ অস্ত্বলি অন্তত নীলের সুদীর্ঘ 
ডোরা চলিয়। গিয়াছে, ষেন এরূপ ১ খানি স্থবিশাল সতরঞ্চ। প্রক্কৃতির 
কারুকার্য্য দেখিয়। আমি অবাক্‌ হইয়। গেলাম। আবও অবাক্‌ হইলাম 
যে এই চ্ভীষণ মুর্তির মধ্যে এমন ললিত সুকুমার শিল্পকার্ষ্য ! কি জানি, 

হার এই কায, তিনিই বুঝি ইহার মন্ন জানেন। তর শিল্প-সৌন্দর্যা 
সাধনের জন্য না জানি তিনি কত যুগযুপাস্তরই খাটিয়াহ্ছেন! খাটি কি 
এই আমার মত অজ্ঞানীদের নিমিত্ত তিনি নিজ অস্তিত্বের একটু চিহ্ন 
পাখিয়া দিয়াছেন ! হায় ৰিভে, কোথায় ভুমি শ্বপ্রকাশ নহ, যে তোমায় 
দেখিবার জন্য ধ্বশেষ বিশেষ রমণীয় স্থান খুজিয়া বাহির করিব? 
যে ভীষপচ্তা দেখিয়া আমর! ভয় পাইলাম, তাহা কি হানার 
ভীষণ৩া, ন। বিভূতির উৎকর্ষ? হায় আমাদের মনের কি অপরিসীম 
শ্রাস্তি ! 





০ 


কুমার-চটা । 
মোট অদ্য ৮ মাইল পথ হাটিয়! কুমার-চটা নামক ১টা সুন্দর চটা 
গ্রাপ্ত হইলাম । চটার্তে কতকগুলি কুস্তকার থাকায় উহার এঁ নাম 
ইইয়াছে। বাস্তবিক, উহার প্ররুত নাম হেলঙ্গ। এ চটাতে ঝরণ। 
১৩ 











১৯৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম। 


নিকট, বাজার উত্তম, বাজারে যাত্রীদের থাকিবার স্থানও যথেষ্ট, 
ময়দানের অভাব নাই, একটা পোষ্টঅফিসও আছে । 

কুমাঁর-চটা হইতে একটা বাঁহাতি ফাঁড়ি রাস্তা নীচের দিকে গিয়া 
অলকনন্দার তীরে পহুছিয়াছে। এ স্থানে পারের জন্য এক ঝুঁলা আছে । 
ঝুলায় অলকনন্দ! পার হইয়া এ পথে অন্ত পর্বতে উঠিতে হয়। তথায় 
নিবিড় দেবদারুবনমপ্যে পঞ্চম কেদার কল্লেশ্বর মহাদেব আছেন । আবার 
কুমার চটা হইতে ২॥০ মাইল যাইয়! যে পেনী বা খনোটী চটা পাওয়া 
যাঁয়, তাহার নিকটবর্তী ফাঁড়ি রাস্ত! দ্রিষা চলিলে পঞ্চবদরীর অন্ততম 
বদরীতে উপস্থিত হওয়া যায় । পঞ্চ কেদারের ন্তায় বদরীনাথও ৫টা 
'আঁছেন। ন্বয়ং বদরীনাথ বা শুদ্ধবদরী প্রথম; দ্বিতীয়, পাওুকেশবরে 
ঘোগবদরী ) তৃতীয় জোশীমঠে নৃসিংহবদরী | চতুর্থ বর্দরী কুমার চটীর 
নিকট দিয়! বাঁইতে হয়, তাহা! এইমাত্র উক্ত হইল। পঞ্চম আদ্দিবর্দরী, 
কেহ বলেন ভবিষ্যবদরী। আদিবদরী মেহেলচৌরীর পথে, কর্ণপ্রয়াগ 
হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ভবিষ্যবদরী জোশীমঠ হইতে নীতি- 
পাশের সড়কে ৮ মাইল যাইতে হয়। কলির প্রবলতায় যখন পাপের 
প্রবলতা! চরম সীমায় উপস্থিত হইবে ও তনিমিত্ত নর ও' নারায়ণ নামক 
অলকনন্দার উভয় পার্খববন্তা পর্বতদ্বয় পরম্পর সংলগ্ন হইয়৷ যখন বর্তঘান 
বদরী-নারাক্নণের পথ একবারে সংরুদ্ধ করিবে, তখন এ ভবিব্যবদ্ররীতেই 
বদরী নারায়ণের পুনঃ প্রাছর্ভীৰ হইবে । | 

আমর! কুমার-চটী হইতে সড়ক রাস্তায় ২।* মাইল খনোটা বা পেনী 
চটী হইয়া তথ। হইতে ৪ মাইল শিবোধার চটী প্রাপ্ত হইলাঁম। এখান 
হইতে ছুই রাস্ত। বাহির হইরাছে। একটা নীচের দিকে নামিয়। শ্তাম! 
চটা হইয়া বিষুপ্রয়াগ গিয়াছে, অপরটী জোশীমঠ হইয়া এ বিঝুপ্রয়াগেই 
পন্ছছিয়াছে। আমরা উপরের প্রশস্ত সড়ক রাঁস্ত। ধরিয়া ১ মাইল পথ 
আসিক় সুপ্রসিদ্ধ জোশীমঠ প্রাপ্ত হইলাম । 


জৌশীমঠ | 


জোশীমঠের প্রপিদ্ধির প্রতি নান! কারণ। প্রথমতঃ এ্রস্থান বদরী 
নারা়ণের মোহান্ত রাওল পাহেবের বাসস্থান। প্রতি বৎসর তিনি 
গ্রীষ্মারস্তে এখান হইতে উক্ত নারায়ণ-ক্ষেত্রে গমন করেন । আবাঁব 
শতের পরাক্রমসহ তুষারপাতে প্রারন্তে যখন উক্ত পু্যক্ষেত্রে খোক- 
জনের অবস্থিতি অসাধ্া হইয়! উঠে, নারায়ণের মন্দির দ্বার বন্ধ হয়া যায়, 
“খন রাওল সাহেব নারায়ণের পুজক, পরিচারক ও কণ্মচারিবর্গসহ এই 
জোশীমঠে আগমন করেন। এ কয়েক মাস তাহারই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় 
মত্র মঠে অধিষ্ঠিত ৮ নৃসিংহদেবের উপরি বদরী নারায়ণের পুজা যথারীতি 
সম্পাদিত হইয়! থাকে । * 
টিহরী-নরপতির নিয়োগান্থসারে রাওল সাহেবের উপর এই সমস্ত 
পূজাভোগাদি ব্যবস্থার ও দেবোত্তর সম্পত্তি তববাবধারণের ভার আছে। 
এই নৃিংহবদরী পঞ্চবদরীর অন্য তম্‌, সুতরাং ইহার দর্শনার্থ সকল যাত্রীরই 
এখানে সমাগম হইয়। থাকে । 
বদরিকাশ্রমে প্নমস্ত ষাত্রীর গমনাগমন-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই দৌকান- 
দাব প্রভৃতি তথা হইতে নামিয়া আসে । যে সমস্ত পাহাড়ী ভূটিয়া, কি 
'নৈপালী লোক ব্যবসায় উপলক্ষে বদরীর পথে থাঁকে, তাহারাও এই সময়ে 
মামিয়া আসিয়! 'জোশীমঠে আশ্রয় লয়। কেন না, জোশীমঠের উত্তরে 
ীতত্রাণের নিমিত্ত এরূপ উত্তম স্থান আর দ্বিতীয় নাই । প্রবল-শীতের 
শিময়টা তাহারা এই স্থানেই কাটাইয়। যায়। ফলতঃ কেদারের পথে 
ডিবীমঠের স্ভায় বদরীর পথে জোশীমঠ উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থান। এইরূপে 
এখখানে সর্বদা লোক-পমাগম থাকাঁয স্থানটা একটু সহরের মত দোকান- 
গা ততঃ জোশকর পুধাং জ্যোতি শুভতপ্রদং |... 
হৃসিংহরূগী ভগবান্‌ যত্রান্তে মুজিদায়কঃ 


১৯৬ উত্তবাখণও্-পবিক্রম | 


পাট গুলজাব, সকল প্রব্যই মিলে, বোকড়েব কাববাৰ চলে, বাস্ত। ভাল, 
ঝাবণা কয়েকটাই আছে এবং থানা, পোষ্টআপ্ি, টেলিগ্রাফ. আপিন্‌ 
ও হাসপাতাল প্রভৃতিও আছে । এ লকলই প্রাসিদ্ধির পক্ষে কাবণ 
বটে। কিন্ত জোশীমঠেব প্রসিদ্ধিব বিশেষ কাৰণ, বোঁধ হয় ভগবান 
শঙ্কবাচাধ্যেব এখানে মঠপ্রতিষ্ঠা। হিন্দুজাতীষ ধাম্মিক মহাত্মাদিগে 
খাব পরিমাণে কয়জন লোক এই অশঠ্িতুর্গম পার্বত্য পথে আসি 
পাবেন? কিন্তু না আমলেও তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেই জানেন যে 
ভগবান্‌ শঙ্কবাচাধ্যেব জোশীমঠ এই ভিমাঁলষক্রোঁড়ে প্রতিষঠিত আছে 
এই উপলক্ষে আচার্য্য জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে ছুই চাবি কথা এ স্থ- 
উল্লেখ কবিলে বোধ হয় তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন|। 
এত মহা পুকষ দক্ষিণাপথে দ্রবড়দেশে অন্যুন ছুই সহস্র বঃসৰ পূর্বে 
(উত্বুবোপীয়দিগেব মতে ১২০০ বৎ্সব পুর্বে) জন্মগ্রহণ কবেন। ইনি 
বথাকালে উপনীত হইয। গুরু-গৃছে যড়ঙ্গ বেদ ও কর্মম-্রন্ম মীমাংসা 
অধাধন পূর্বক গুকসমীপে সন্গ্যাসদীক্ষা! ও মহাবাঁক্যেব মর্দন শিক্ষা প্রা 
হন। অনস্তব ব্রহ্মস্থত্রভাষ্য ও দশোপন্ষদ্ভাঁষ্য প্রভৃতি শ্রণয়ন পুর্ব্বক 
পবিব্রজ্যা উপলক্ষে সমগ্র ভাবত ভ্রমণ ও ভাবতব্যাগী বৌদ্ধমত খণ্ডন 
সহকাবে অদ্বৈতবাদ প্রচাবে প্রবৃত্ত হন। শাস্্রজ্ঞানেব শী্তীর্ষ্যে ও 
সু্্বানুস্থস্ম ৩র্কেপ প্রাখর্যে তিনি সমগ্র ভাবতবিজয়ী হইয়াছিলেন। 
উক্ত অদ্বৈতবাদ যাহাতে স্থায়িতা লীভ কবে, তন্নিমিত্ত নিজেব এ দীর্ঘ 
ভ্রমণাবসবে সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যদিগকে শ্বোভাবিত ভাষ্যমতবাদে পবিণ্নষি। 
কবেন। ভাষ্যগ্রস্থেব অধ্যবন-অধ্যাপনক্রমে শ্রতিষিত উক্ত অধৈং 
তত্বেপদেশপরম্পব! যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, এই উদ্দেশ্রে, অবশেষে 
ভাবতের চাবি প্রান্তে চাব্টা মঠ-প্রতিষ্ীপু্র্বক উপযুক্ত শিষ্যদ্িগকে এ এ 
মঠেস্থাপন করেন । দক্ষিণে সেতুবন্ধনমীপে শূর্গগিরি বা! শৃঙ্গেরি মঠ, পশ্চিঃ 
প্রান্তে দ্বাবকাধামে সারদামঠ,* পূর্ববপ্রাস্তে পুরুযোতমক্ষেত্রে গোবর্ধনম 


জোশীমঠ | ১৯৭ 


০০ পপ পপ পপ | পপি িশিশিশিশসি শা স্পস্প পপস্প পাপা স্পা শশা 


এবং উত্তরাথণ্ডে হিমালয়ক্রোড়ে এই জ্যোতির্যঠ বা জোশীমঠ তাহার 
অপূর্ব-কীত্তিস্তস্ত চতুষ্টয় | প্রয়োজনীয় এই সমস্ত গুরুতর কার্ধ্যরাশি 
সমাপার পব দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি এই উত্তরাখণ্ডে মহাপ্রস্থান- 
পথে দেভত্যাগপুর্ধবাক নিব্বাণ মুক্তি লান করেন । বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানগুরু 
গগবান্‌ শঙ্করাচার্ধয যে স্থানে ব্রন্ধকন্মসমাধি-নিমগ্ন হইয়া নিজেব অমূল্য 
জীবনের কিয়ৎকাল যাপন করিষাছিলেন, তাহারই প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্মঠে 
গাজি আমরা উপস্থিত হইয়াছি! এন পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়! সেই 
পুণ্যাম্মার দেবমৃত্তঠিই আজি মুহুমুঃ মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে লাগি- 
লাম। ভাবিলাম, তাহার সকলই আছে, তিনি নাই, ইহা কি কখনও 
হইতে পারে? আমাদিগকে একবাবে ছাড়িয়। 'অপুনবাবৃত্তির জন্য 
বিদেহকৈধল্য-লাভে কি তিনি পরিতৃপ্তিলাভ কবিতে পারেন ? এই 
ম্বামব! ভারতবাসী সমগ্র হিন্দুসস্তাঁন তাহাকে হৃদয়ের মধো শত-বন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়! বাখিয়াছি। আধ্যবংশেব বিলোপ না হইলে কি তাহার 
অস্তিত্ব এই মুন্ুধ্লোক হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে? 

মহাপুরুষের কৃতি ও কীর্তি কিছুই বিলুপ্ত হয় না সত্য; আচাধ্য 
নিজের শ্বপ্প জীবনকাঁলের মধ্যে যে প্রগাঢ় জ্ঞান ও গভীর-চিস্তাসাধ্য 
অসংখ্য শ্রীস্থ রচনা করিয়া গিক্লাছেন, তৎকালে মুদ্রণ-প্রণালী ন! 
খাকিলেও আজি পর্যন্ত তাহার একথানিও বিলুপ্ত হয় নাই, সবগুলি 
লমান বর্তমান রহিযাঁছে, ইহাও সতা; কিগ্ত বর্তমান জোশীমঠে তাহার 
কীর্তিনিদর্শন কিছুই নাই বলিলেই হয় । বেদবেদাঙ্গপারগ সে নৈঠ্ঠিক- 
রন্ষচারী ব! পরিব্রাজক পরমহংস কেহই নাই ; দলে দলে সে স্বাধ্যায়- 
ব্রত বিদ্যার্থ নাই, আচার্যের সে অদ্ভূত ভাষ্যগ্রন্থযোগে ব্রন্মস্থত্রের 
তাৎপর্য্য পর্যযালোচন। কেহই করে না, ফলতঃ অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ধ্বনি 
এখানে আর কর্ণে প্রবেশ করে না । তৎ্পরিবর্তে বর্তমান মঠস্বামী 
বাওল সাহেবের ষে সুন্দর অষ্রালিক! নির্মিত হইতেছে, তাহাতে সমবেত 
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চলে। তাহাঁও তথান় জীবনধারণের অন্ত খাদ্যসামণ্রী, কি জ্বালানির 
জন্য কাঠ, অথবা আশ্রয়ের জন্ত চটা প্রভৃতি কিছুই নাই। নিতান্ত 
কষ্টসহ, ধর্মৈকপ্রাণ কদাচিৎ কোন সন্ন্যাসী প্রাণধাবণোপযোগী খাদ্য 
বস্তমাত্র সঙ্গে লইয়া এ পথ অতিক্রমপুর্বক আরও পক্ষাধিক কাল 
অগ্রসব হইতে পারিলে জন্মাস্তরীণ প্রচুর পুণ্যবলে হয়ত মানস-সবোবর 
দর্শন কবিতে পারেন । ফলতঃ সেস্থান সাধারণ মন্ুষ্যের পক্ষে একেবাবে 
অগম্য। প্রতিনিয়ত তুষার-সম্পাতে উত্তর-মেরুর ন্যাঁর উহ| সর্বকালেব 
জন্য একবূপ অপূর্ব শ্বেত সাম্রাজ্যের মুন্তি ধারণ করিয়। আছে ও একাকী 
আপনার রূপে আপনি উজ্জ্বল হইয়। মনুষ্য-চক্ষুব অলক্ষ্য কোন্‌ রাঁজা- 
ধিরাজেব বিশাল বাজ সিংহাসনরূপে বিবাঁজ করিতেছে । 

জোশীমঠ পঁহুছিবার কিছু পূর্বেই একটা পথ সড়করাস্ত! হইতে, নীচে 
নামিয়া বিষুপ্রয়াগে মিলিয়াছে, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । 
'ধী পথের যাত্রীদিগেব যাঈবাঁব সময় জোশীমঠ দর্শন ঘটে না। তীহাব৷ 
বদবীনারারণ দর্শন পূর্ব্বক ফিরিবাঁর সময় জোঁশীমঠ দর্শন কবেন। তাহারা 
পঞ্জাব, জন প্রভৃতি অঞ্চলে যাত্রী । কেননা, অন্ত যাত্রীদিগের পক্ষে এ 
পথ দিয় ফিবিবাব সুবিধা নাই । কিন্তু যে অঞ্চলের ধাত্রীই হউন, এত 
নিকট হইতে এরূপ পুণযক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়! যাওয়া কাহারই পক্ষে 
যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


বিঞুপ্রয়াগ | 


বৈকাঁলে আমরা জোধীমঠ হইতে রওনা হইলাম । এখান হইতে 
বিফুপ্রয়াগ প্রায় ১০ মাইল পথ খাড়া! উতরাই | সে পথও ঠিক সমতল 
নহে, পথের সর্বাঙ্গে উচ্চ নীচ প্রস্তরখগু যেখানে সেখানে বিকীর্ণ। অতি 


বিষুপ্রয়াগ ৷ ২০১ 
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ষ্টে ও সতর্কতাব সহিত উহা! অতিক্রম করিয়া বিফুগ্স। বা ধবলগঙ্গার 
তীবে উপস্থিত হইলাম । তীর হইতে নিম্ববর্তা পুলে ষাইবার রাস্তাটুকু 
আবও ভয়ানক । উহা পথের চিহৃবিবর্জিত খাড়া গড়ান । সর্বনিমন- 
ভাগটা ভঙ্গপ্রবণ, কোনরূপে সেইস্থান দিয়! প্রাণ হাতে করিয়! পুলে 
উঠিতে হয | কাঠের সামান্ত ২টী পুল। তন্মধ্যে ১টা ভগ্ন, অপরটা 
আসন্পুর্ণ। সেই পুলের নি দিয়া উন্মতনৃত্যে বিষুগঙ্জা আসিয়! 
'অনকনুন্দায় “মশিতেছেন, এই সঙ্গমস্থানকেই বিষুগপ্রয়াগ বলে। বিষণ 
গঙ্গাব প্রবাহ-বেগ অতি ভয়ঙ্কব। উপলখণ্ডে তবঙ্গতাড়নায় জলকণ।! 
উৎক্ষিপ্ত হই পুল পর্য্স্ত স্পর্শ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত প্রবাহে 
গভীব গঞ্জন কর্ণদেশ বধির করিয়া দ্রিতেছে | আমব! পার হইয়া আসিয়া 

ত তীকে্দাড়াইয়৷ ভয়চকিতনেত্রে এ প্রচণ্ড প্রবাহভঙ্গি ক্ষণকাল ন! 
দেখিয়!। নিবন্ত হইতে পারিলাম না| কি তীক্ষবেগেই প্রবাহের প্রধাৰিত 
'লবাঁশি এখানে ঢালিয়। পড়িতেছে ! নিষ্মুখে সজোবে সটান-লম্ষিত 
অবববে উহা, যেন পাতালে গ্রবেশ করিতেছে! আবার কোথাও 
ঈগলাকারে বেগে মাথা! উঠাইয়া কত উচ্চ হইয়া দেখা দিতেছে ! 
কোথাও উন্মগ্র *পাষাণধণ্ডের মস্তকে উঠিয়া ছত্রাকারে ছড়ায় 
গ়তছে ! কোথাও গর্ধোদ্ধত কোন পাষাণেব পার্খদেশ ঘে'সিয়! 
চুটিয়া যাইবাঁৰ জন্ত কত আকুলি-বিকুলি করিতেছে ! কোথাও তলস্থ 
প্রস্তবথগুকে উঠাইবাব জন্ত তাহার সহিত প্রাণপণে যুঝিবাব পব 
শুলোষ্ছুত ঘূর্ণাবর্তে উঠিয়া পড়িয়া যেন অনবরত ফেনরাশি উদ্বমন 
করতেছে! আর তালে বে-তালে কত নৃত্য, কত উল্লম্কন, কত উল্ল&ন, 
কত বিলুণ্ঠন, কত আস্ফালন, কত বিস্ফ।রণ, কত উন্মজ্জন, কত নিমজ্জন, 
কত আবর্তন, কত উদঘূর্ণন, আর তাহার সহিত ঘন-গভীর তর্জন-গর্জন 
ধরিতেছে, তাহা বর্ণন! করিয়া কি বুঝাইৰ ? বুঝাইবার শক্তিই বা আমার 
কিআছে? ছুই পার্থ ছুইটা আকাশম্পর্শী পর্বতের অভেদ্য প্রাচীবেব 
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মধ্যে আপন আপন প্রবাহ-বিস্তার সংষমিত করিয়। বিষু্গঞ্জ! অ।' 
অলকনন্দ| এইবার আপনাদের সমস্ত শক্তি ও বিক্রম যেন একস্থানদ্‌ 
করিয়। উভয়েই উচ্চ হইতে এস্বানে চলিয়া পড়িতেছেন, এ সঙ্গনস্থীন 
কিব্ূপ ভয়াবহ ও ভয়াবহ হইলেও কৌতুকাঁবহ, পাঠক তাহা ইঞাতে” 
অনুভব করিয়া! লউন । 

সময় অপরাহ্ন বলিয়া আমর এ দৃশ্ত দর্শন হইতে চন্ষু ফিরাইলাম 
তটেব দ্রিকে আর একটু অগ্রসর হইয়া একটা ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর দেব 
মন্দর দেখিতে পাইলাম উপযুন্ত স্থানে সন্নিবেশের গুণেই মন্দিবট 
আরও এঁরপ স্থন্দব দেখাইতেছিল ৷ ঠিকৃ সঙ্গমন্তানের খাড়া উদ্ধ ঠ1 
প্রান্তেই এই মন্দির ৷ মন্দিরের বারান্দায় দীড়াইয়। নি নদীসঙ্গণে 
প্রবাহভক্লিতে গ্রাকৃতির উদ্দাম নুত্যলীল! দেখিতে হচ্ছুক, নিনি তাহা, 
দেখিতে পারেন । যিনি পরম! প্রকৃতির উপাসক, তিনি তাহ 
এন প্রিয় সাধনার স্থানে মন্দিরের অভ্যন্তরে দ্রেবমুত্তির সম্মুখে আসন? 
হইয়া ধ্যেযবস্তৃতে চিত্ত লগ্ন করিতে গ্লারেন। কোথাও কোন “বঃ 
ব্যাঘাত নাহ, সকলই নিভৃত, নিম্পন্দ ; কেবল অবিরামোখিত 'প্রবাঃ 
কলোলের কলকলধ্বনি, সকল ধ্বনিই তাহাতে নিমণ হইয়া স্বতঃ 
চিত্তকে একতান কবিতেছে ; তাহার সহিত ধ্যানপ্রবাহ মিলািবা' 
কি অপুর্ধ উপায় এখানে নিত্য-প্রস্তত হইয়া রহিয়াছে! মন্দিরের সম্মুখ 
চাতালের এক পারব দিয় সঙ্গমস্থানে অবতীর্ণ হইবাব সোপান । পর্বে 
গাত্র খুদিয়! প্রবাহ পর্যন্ত ক্রমনিয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এ সোপাঁনপরম্পৰ 
বহু প্রয়াসে প্রস্তত করা হইয়াছে । নিষ্নবর্ভী সিঁড়ির দুই পাশে পর্বে 
গায়ে লোহার শিকল লাগাইয়! প্রবাহ পর্যন্ত উহা ঝুলাইয়া দেও। 
আছে । যাত্রীরা এ শ্রোতঃকম্পিত শৃঙ্খল অবলম্বনে স্নানের অনেকটা 
স্থবিধ! পাঁয়। তাহা হইলেও এই সঙ্গমে স্বাঁন ফলস অতি হুঃসাধ্য কাজ। 
একটু অসাবধানে প্রবাহবেণে পড়িয়। শ্রীণনাশের সর্বদা সম্ভাবন|। 


বিষুপ্রর়াগ | ২০৩ 


শপ পি | পি 





চক 








অনেক সময় একপ ছূর্থটনাও ঘটিয়াছে। সেইজন্য অধিকাংশ যাত্রীই 
লোট। ডুবাইযা মাথায জল দিয়া থাকে । আমবাও এঁবপ ব্যবস্থায়ত 


এখানে ম্নানেব কার্য সম্পন্ন কবিষাছিলাম 1 * 


মন্দব হইত একটু উপদুব উঠিয়াই চটা। চটা অতি ক্ষুদ্র, এখানে 


৩৪ খানি মাত্র দোকান আছে । ধম্মশাল! যাহা আছে, তাত! দোকান- 


পাধেব অধিকাবে | যাতীদিশেব আজ! ব্যবহারে বিশেষ স্বাধীবত। নাহ | 


অথচ যাতাষাতেব পথে চটী, যাত্রিসমাগমেব বিবাম নাই । বিশেষতঃ 
০হাঁন্‌ অগ্রবর্তী আস্ত! অত্যন্ত উচ্চ ও ভযাবহ বলিয়া, অপবাক্কে যে সকল 
যঁএী এ পথে আসে, ভাভাবা এখাঁনেহ আশ্রঘ লইযা থাকে । 'আমবাও 


* বিঝুপ্রয়াগ-ক মাত বিকুলোকে মহায়তে । 
খর বন্গাদয়ে। বাঃ পরাং সিদ্ধিষবাপ্ন যু। 
কুগ্ডানি শু? কথান্ডে প্রয়াগে বিষুসংঞ্জকে । 
ধবলাাস্ত গঙ্গয়াং যত স্নানমভীগ্সিতং | 
ধবলায়াং মহাভাগে তীর্থানাক্জানি ষতপ্রিষে। 
শৃণুষ(লকনন্দায়াং কুণ্ডানি প্রবনাণি বৈ। 
পুনশ্চ- ইদং বিঝুপ্রয়াগাখাং দ্বারং বিষ্কোঃ প্রকার্ভিতং | 
পুলিনে ধবলায়াং বৈ বদবী তত্র বিশ্রুতা। 
ঘটোস্ভবেন মুনিনা ভূশমাবাধিতঃ পুরা । 
চকাব তত্র সান্নিধ।ং বদবীনাথকো হরি | 
ধাবাদয়ং সমখ্য।তং সদ্যঃ প্রত্যয়কাবকং। 
অর্থাৎ এই বিষুপ্রয়াগ বদবীনারায়ণ যাত্রার দ্বাবন্ঘবপ | অত্তরত্য ধবল গঙ্গার পুলিনে 
যে বিখাত বদদীবন ছিল, মহ অগরন্তয পূর্ববকালে তথায় প্রাণপণে বিষুঃর আরাধনা 
কবিযাছিলেন। তাহার ফলে ভগবান্‌ বিষুখব এখানে সান্নিধা হইয়াছে। এই প্রয়াগে 
নান কৰিলে মনুষ্য মুক্তিলা কবিয়া বিষুুলেকে বাদ করে। ধবল! ও অলকনন্দার 
ধারায় এই প্রয়াগেব নিদর্শন স্বরূপ । 
শান্তোক্ত এই ধব্লাগঙ্গাই এক্ষণে বিএ গঙ্গা নামে খ্যাত। 


২০৪ উত্তরাখণ-পরিক্রম | 





৯ সস এ 


সেই অবস্থার যাত্রী | সন্ধান করিয় দেখিলাম, সকল খবই যাত্রিপূর্ণ। 
বহুকষ্টে এরূপ একটা যাত্রিপুর্ণ অন্ধকীর থবের মধ্যেই একটু স্থান পাই- 
লাঁম। আশ্রক্র পাইতেই সন্ধ্যা হইল ও সন্ধ্য। হইতেই বৃষ্টি আরম্ত হইল। 
যিনি যেখানে স্থান পাইয়াছিলেন, অধিকার দৃঢ় করিয়া তথায় বসিয়। 
পড়িলেন। স্থানের এই কষ্টের উপর আর এক উপসর্গ উপস্থিত-_ঝর 
ঝব করিয়! ছাদের নানা স্থান দিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল । তখন অনেকেরই 
নিজ নিপ্জ স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা । কিন্তু পরিবর্তন করিবার উপযুক্ত 
স্থান নাই, ঘব এমনই যাত্রীঠে পরিপূর্ণ । অগত্যা! যাহাব ভাগ্যে যে 
স্থান পড়িয়াছে, সেই স্থানেই তাহাকে থাকিতে হইল। আমার ভাগ্যে 
বৃষ্টপাতেব উত্তম সুবিধাজনক যে স্থানটী পড়িয়াছিল, আমি ষতক্ষণ 
জাগিযাছিলাম, গামছ। পাতিয়া ছাতা খুলিয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম ! 
শাহাতে কেহ আপত্তি করিলেও আমি কর্ণপাত কবিলাম না। দ্িনমান 
পথশ্রমেন পর বাত্রিকালে বাত্রিবাসেব এই কষ্টেব তুল্য কষ্ট বোধ হয় আব 
দ্বিতীয় নাই। কিন্তু নাই বলিলে আর কি"হইবে ? নিদ্রালস-চক্ষে, আব 
নিদারুণ শীতে থবহবি-কম্পিত-বক্ষে বিনা-বাক্যব্যয়ে এই কষ্ট সহিতে 
লাঁগিলাম ৷ গঙ্গা-সঙ্গমের গভীর গর্জন নিশার নিস্তব্ধ তার়*'আরও গভীব 
হইয়া কর্ণে প্রবেশ কবিতে লাগিল। মুন্মুছঃ হ্বৎকম্প হইতে মাগিল। 
ছুয্যোগের ঝঞ্চনায় ও মেঘ-গর্জনে থাকিয়। থাকিয়! ঘর দ্বার যেন কাঁপিতে 
লৃগিল। ক্ষণে ক্ষণে ম্পণ্ঠই বোঁধ হইতে লাগিল, যে যাত্রীসহিত এই জীর্ণ 
গৃহ বুঝি প্রচণ্ড-ববে এই ভয়ঙ্কর প্রবাহ-সঙ্গমে ভারঙ্গিয়া৷ পড়ে! কিন্তু 
তাহ! হইল নাঁ। বহু কষ্টে বনুদীর্ঘবৎ অনুভূত এই ছুঃখের রজনী 
কাঁটিয়। গেল। 

প্রভাতেব আলোক-সঞ্চারে সহ্যাত্রীদিগের পরম্পরে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হওয়ায় কষ্টের যেন অনেকটা! উপশম বোধ হইল? শ্রীপ্রই আমর! এ 
কাঁরাগৃহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিলাম । 


পাঁওকেশ্বর । ২৩৫ 


সি 


এ চটার সকলই মন্দ, ঝরণাঁবও তেমনি ' কষ্ট, ময়দানও তখৈবচ। 
ফলতঃ এ স্থানের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া ছুই পা! অগ্রসর হইয়! যেন 
আঁমাদেব আবাম বোধ হইল। 

কিন্তু এ পথও তেমনি বিকট চড়াই, যেন ক্রমাগত আকাশে উঠি- 
গেছি ) পান্থ তেমনি গভীর, ধেন পদে পদে মাথা ঘুরিয়া পড়িয! 
যাহতেছি ; পথের পবিসর তেমনি সামন্ত, যেন দেখ -না-দেখ, পদশ্থলন 
হউবাঁ উপক্রম হইচ্চেছে ! অনেক স্থাঁনই বে-মেরামত। কিছুদুব আসিষ! 
একটা পুল পাঁর হইতে হইল। আরও কয়েক মাইল আঙিষা ঘাট চট্টা 
নামে একট! চটা পাওয়া গেল। উহা অতিক্রম কবিয়া৷ আবও ২ কি ২৭০ 
মাইন পরে পাও)কেশ্বরে আসিয়! উপস্থিত হইলাম । বাজারের মধ্যে এক 
দোকানে বান। লওয়া গেল। বিষ্গ্রয়াগ হইতে এ স্থান ৭ মাইল । 











সপ” (6 পা 


পাডকেশ্র। 


পাও্ুকেশ্ব্ উত্তম স্থান। অনেকট! শপ্রমূর্তি চড়াই ভাঙ্গাৰ পৰ 
বলিয়া এই নিয় ও সমতলবর্তী স্থানটা আরও মনোবম ও স্লিগ্ধদর্শন বলিয়। 
বোধ হইল। বাজার হইতে একটু ঢালু সমতলে শস্তক্ষেত্রও অনেকটা 
স্থান ব্যাপিয়। আছে | বসতি মন্দ নহে। বাজারে দোকান অনেকগুলি 
আছে। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাব নাই। কিন্ত মাছির 
অত্যন্ত উপদ্রব । অন্ন ব্যঞ্জন বা ছুগ্ধ মিষ্টান্নাদি উদরস্থ করাই হূর্ঘট। 
পাহাড়েব সর্ধত্রই ষ্দিও এ একটা অসাঁধাবণ উপদ্রব আছে, তথাপি এই 
স্থানে এ উপদ্রবটা সর্বাঁপেক্ষ। বেশি বলিয়া আমার বোঁধ হইল। 

রাস্তার অপর পার্থ একটু নামিয়! গিয়! ছইটা প্রাচীন মন্দির দেখি- 
লাম। মন্দির দুইটি পাশাপাশি অবন্থিত ; দেখিলেই বোধ হয়, ছুইটিই 


২০৬ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


অত্যন্ত প্রাচীন । এমন কি, মন্দিরের নিম্নভাঁগ অনেকটা মাটির মধো 
বসিয়া গিয়াছে । একটা মন্দিরে ভগবান্‌ বিষ্ণুর যোগবদরী নাঁমে ধাতুময় 
নারায়ণমূর্তি ও অপরটীতেও ধাতুনির্মিত বাস্থদেব মুর্তি বর্তমান । বিধু 

মন্দির শঙ্গরাচাধোর স্থাপিত বলিয়! প্রসিদ্ধ। মন্দিরম্ধো ৪ খানি তাজ 

ফলক রক্ষিত আছে। পডিক্তবদ্ধদেবনাগর অক্ষরে উহার আদ্যন্ত পুর্ণ । 
প্রচলিত দেবনাগর 'অক্ষর হইতে উহ! অনেকাংশে বিভিন্ন, সহস। দেখিয়' 
কিছুই গড়িতে পারিলাম ন1। কিন্তু স্থিরচিত্তে নিত অনুধাবন পুর্ববক 
দেখিতে দেখিতে এ অক্ষবের পরিচয় করা যাইতে পাবে এরূপ বোঁধ হইল । 
অক্ষরের কিঞ্চিৎ পরিচয়ে পদে অন্ুমান হয়, আবাবৰ পদের অন্ুমানেও 
কতকগুলি অক্ষরের অনুমান হয়। এক স্থানের পরিচয় অন্থস্থীনে গিয়া 
কার্ধযকর হম । এইরূপে কষ্ট শ্বাকাঁ করিয়া দেখিলে অনেকটা উদ্ধার 
হওয়ার সম্ভাবনা! । কেন না, অক্ষরগুলি অদ্যাপি সুপ্ত হয় নাই। কিন্ত 
ছুরভীগোর বিষয়, আমাদের মত তীর্থযাত্রীর সে অবসর কোথায় ? শিজের 
এরূপ অবস্থা ভাবিয়! বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল । হায়, আমাদের 
এইরূপ ওদাঁসীন্তে কতই ক্ষতি হইতেছে ! না জানি এই প্রাচীন তাত- 
শাসনগুলি পড়িতে পারিণে কত প্রাচীন এঁতিহাসিক তত্বই আবিষ্কৃত 
হইতে পারে ! ন! জানি আমাদের কত বিষয়ে কত অন্ধকার এক্‌ মুহূর্তে 
ঘুচিরা যায়! কিন্তু কোন্‌ 'অধ্যবসায়নশীল মহাত্মা আমাদের চিরম্মরণীয় 
এমন মহোপকার সম্পাদন করিলেন ? মন্দবের পুজক দক্ষিণী ব্রাহ্মণের! 
কহিলেন, মহারাজ পার সময়ের এই সকল তাম্রফলক, ইহাতে তাহার 
রাজত্বের বা তাহার নিজেরই কোন বিশেষ ঘটনার কথা লিখিত আছে 
আমর! ফলকগুলি বিশেষরূপে পর্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাই নাই । 
প্রীযুত পন্মনাভ ভট্টাচার্য মহাশয় বিশেষ লক্ষ্য করিয়। দেখিয়া লিখিয়া 
ছেন, “বুষমার্কা৷ ফলকখানিই সব চেয়ে বড়, পরিমাণ ২৪ ইঞ্চ ১১৮ হঞ্চ 
হইবে। ইহাতে প্রায় ৪০টা পঙওক্তি আছে। প্রত্যেক পঙ্ক্ততে প্রায় 
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পে 


“টা অক্ষর। অন্ত ৩ খাঁনি ইহার অপেক্ষ! পরিমাণে কিছু ছোট-_ 
লেখাও তেমন ঘন নয়” | 

মন্দিরের সংলগ্ বাড়ীতে মন্দিরের আশেপাশে ৪1৫ট। ছোট ছোট 
গ্রন্তবময় জীর্ণ ও ভগ্রপ্রায় কুঠরি আছে । আমরা স্বানাদির জন্ত উহারই 
গার্শখদেশ দিয়া অগ্রসব হইলাম। এ স্থান দিয়! ক্ষুদ্র রাস্তা যাঠে 
'নামযাছে। পাতার ছুই ধানে বেড়া দেওয়া শস্তক্ষেত্র । ক্ষেত্রের কোন 
'কৌনটায় ন'টেব শাকের আবাদ যথেষ্ট দেখিলাম। কেমন জ্ুন্দর 
সঠজ ডাঁটাগুলি স্িগ্ব-হরিত কান্তিতে উজ্জল হহয়| গণশূন্ ক্ষেত্র- 
খলিকেও উজ্জল করিয়া! রাখিয়াছে ! কেদার ও গঙ্গোত্তরীর পথে এ 
পাঁকেব কিছুমাত্র আদর নাই! দেখানে পাহাড়ীরা এই সকল শাক 
জঙ্জাল বোধে ক্ষেত হইতে তুলিয়া ফেলিয়াছে ও সেগুলি সেইরূপ অনা- 
দু অবস্থায় যেখানে-সেখানে পড়িয়। শুকাইঈতেছে, বরাবর দেখিয়! 
আমিতেছি। শাকের মধ্যে তাহারা ভূঙ্জি বলিয়া এক রকম শাকমাত্র 
চিশে, তাও তাঁর আদর বড় একটা নাহ । কিন্ত এখানে বাঙ্গালীর এ 
ন'টের শাকের এত আদর কেন? বোধ হয় এ সকল পথে বাঙ্গালী 
ঘাব্ীর বিশেষ সয়াগম নাই বলিরা এ শাকেরও সেখানে আদর নাট । 
আব এই বদরীনারায়ণের পথে বাঙ্গালীর যথে্ সমাগম, আর বাঙ্গালীরাও 
ত্মুনি শাকপ্রিয়, এখানকার পাহাড়ীরা তাহ! খুবিতে পারিরাই আপনা- 
' দের ক্ষেত্রে শাকের স্থান দিয়াছে । কালে নানাদেশীয় নানারূপ যাত্রার 
আধিক্যে এ পাহাড়ভূমেও কত বিষয়ে কত রকম পরিবর্তন হইবে, তাহ! 
কে বলিতে পারে? 

আমরা শস্তক্ষেত্রগুলি ছাড়িয়। আরও কিছু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, 
পাহাড়ীরা নাঁল। কাঁটিয়। এ স্থানে অলকনন্দার একট! ধারা আনিয়াছে। 
বোধ হয় শ্োতের বেগে গোধূম ভাঙ্গিবার কল চালান” অভিপ্রায়েই 
উহ! আনাইয়! থাকিবে । যাহা হউক আমরা প্রশস্ত প্রীত্তর মধ্যে বিনা- 
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প্রধাসে এরূপ অজল্র ধাঁধায় শ্রোতেব জল পাইয়া ইচ্ছামত ন্গানে বড় 
তৃপ্থিবোধ কবিলাম । আব সাধাধণ পাহাড়ী পলীৰ মধ্যে হাঁটি 
বেড়াইবাব ভপমুক্ত এতখানি সমওলক্ষেত্র আব কোথাও পাই না 
আজ এখানে তাহা পাইযাছি বলিষা যে তৃপ্ত, এ তৃপ্সি্ বভ কম কৃগি 
নহে। সমল স্থানই আমাদেব অভ্যস্ত শ্বাবীন গাব গ্কান। তা 
অভাবে যে ক্লেশ, আঁব পদে পদে প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বীসে যে কষ্ট, তাহ 
এ পথে যে নাআিয়াছে, সে কখন বুিতে পাবিবে শা । 
সে সকল বথা যাঁক্‌, যে স্থানে আসিযাছি, তাহাঁণ কথা হউক 

বাজাবে যথাষ "মামব! বাসা লইষাছিলাঁম, আহাৰ নিশ্ববন্তিণী অলকনশ্দা 
অপণ পাবে ৩টবন্তী উচ্চ পর্ধতেব শিখবে ১খানি সমঙল প্রশহ 
শিলাখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় । প্রস্থানে মহাবাজ পাও তপস্তা! কবিষ 
হিলেন, এখানে কুকুক্ষেত্রের মহাযোদ্ধা পঞ্চ পাগুবের জন্ম হয বলি 
আজিও লোকে দেখাগষ। দিয়! থাকে । এই জনশ্রুতর সভিত শাস্ত্রের 
সবিশেষ একমণ্য আছে । কেদাবখত্ডে লিখি ত হইমাছে,__ 

পাঁগুনা চ তপস্তপ্তং শপ্তেন মৃগরূপিণা । 

মুনিন। পরকোপেন পাঙ্স্থানং ততঃ স্থতৃৎ | 

প্রসরো ভগবানাহ পাঁও্ং পবম জুন্ববং। 

ভো! ভোঠপাণ্ডো তৰ ক্ষেত্রে ধন্মাদীনাঁ" স্ুতাঃ কিল। 

ভবিষ্যস্তি স্থ তাত্মানঃ সর্ষে শান্ত্রার্থপাবগাঃ | 

ইহাতে পাতুস্থান বলিয়া এস্থানের নাম উল্লিখিও হইযাছে | মহা 

ভাবতে ষেবপ বর্ণনা আছে, তাহাতে এইস্থানে সঙ্্বটি এ এ সকল ব্যাপা 
আবও স্পষ্টবপে বুঝ! যাঁয়। সেই প্রসঙ্গেব শ্লোকগুলিব মন্দ এইবপ $- 
মহাঁবাজ পাঁঞু মুগয়া ব্যসনে আসক্ত হইযা একদ' মহাবণ্যে প্রাবেশপূর্ববক 
মুগীব সহিত সঙ্গত একটা মুগ তীন্কবাণে বিদ্ধ কর্ন । মুগ তৎক্ষণাৎ 
ভূপতিত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণ। ভোগ কুবিতে কবিতে তাহাকে অভিশাপ দেয়, 
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নঙাঁশক্ষ, আমি মৃগ মহ. মুগবেশধণ মুনিগুল বন্য ফলা মা তক্ষণে 
বণ পাঁদণ কপি, পাহাবও কেন অনিষ্ঠমম্পকে থাকি না। খাপ তুমি 
হামার ঘেমন ন পদে এক অবস্থা এিভভ কদিন, ভমিও এও 
মাপ গ্তাণ 'অনস্তাপণ ফা শানপ্বাপে পঠিত হবে । আপ বষ। 
75 বাত 15৮ মা কাঁলবশ তা পাপ হল মহাতীভা পাশ 
শচুঠ দর্ঘটনাঁন এহশপি ফাকণ শাপগ্রপ্ত ভহষা নিশান অঙ্গ 4৭ 
তপগা॥ চাহি বেদব্যান হত কন্যা গ্রহণ ক বাটিলি তে এপ 
শপ বাসে আমন হহযাছিননত তাত মন কাবয। বণ শিক 
প২ণ১ হগলেন এখং সতঃপন পিতৃণর্তিতই আবান্থন বদিখেন স্তিণ লগাষা 
ৃণপ'। পাও »গপুবলক *প্যাধ শানাহ্থাণ ভহগ «থা হি নব 


এ 


চাপ বিলেন 1 ধন্দপত্বাদ্বম তাভী সহিত খনবাসে নিতাপ্ত নিব 
"এ ৮ওখায ভাল পগবে ও শী এহসাচিছে না। 
ছে ৩লি। মাত য তঞুন ৫ ল্য, পিছুর্দিশ শন্ষমাপন পববণে বান 
গা) অনন্ত তাহা “তপধপে গমন ও হহসকড ডল্লন্যন বধ য। 
্ এস বত » গধা ব্কাণ 'পন্ত। এন । একদা গত্রতা হপঠনিদ 
» “(পসগণ প্রহ্ধণ্শোক গমনে উদ্দা 5 ভ*লে। মহাবাজ পাত অপুঞ্রত। নিবনন 
এন্ড প্রভিগত নিবন্ধ জাশন! এ প্রমঙ্গে তাহাদিগের নিকট বছু অঙ্গ »প 
[হরণ 1 ঠাঁজ। শুনিনা হাপসে | ক লেন, মগজ, এ নিম ন্ আপনা 
1 ১৮175 কোন কাবণ নাণ। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমবা 
গথচচ্সে দেখিঠেছি, মাপনার দৈব সুপ্রসন্ন। আপন কাধাছাণ গে 
দৈব গ্রপাদেব ফ্লনাভ করুন, অর্থাহ দেবোপম সংপুত্ররনে ধনী হউন, 
পবেস্বগে গমন কবিবেন। খধিবাক্যে মভাবাজ পাও হঃখ হশ্চিন্তাদি 
দুধ +বিলেন এবং প্রণিধানপুব্বক কভব্য নিশ্চষ কবিয়! স্বয়ং 'অন্থমতি 
দানে নিজক্ষেত্রে ধন, বায়ু, ইন্জর ও অশ্থিনীকুমীরবুগল হহতে পঞ্চ পুভ্রবত্ 
শীত করিলেন। 
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এই বৃত্তান্তও লোকমুখে এখানে যেমন চলিষা মাসিতশছে, স্থা, 
এনদেশও পবন্পশনক্রমে তেমনি চলিষা আসিতেছে) আুতবাহৎ এ 
প্‌ $কেন্ধাত যে সে কালেন সেত পারুস্কান» হাহাশে আব শপ? 
আশে £ 

*বকাঁলে আমব পুনর্বাব চলতে মাবস্ভ কবিলাম । প্রায় এক মা" 
"নল পথ শ্রম শিয়া তশেব্পাব! নামক প্রস্রবণ 'পাঁপু ভল্লাম 
চান পব্িএ জল স্দশ কীব্লাম | ৮ উহাব সমীগে শেনলাশেৰ এ 
ক্র মন্কও আছে | ছ্ুমে খদণানাবাবণ শেএ মত 'শকটবভা হত 57 
আমাতদব উত্সাভ **” বাডিডেছ, হহা নেখান খাহুলা । বিশেস 
, ব5 শাঁঞাদিগবে যঠল দেখ সা, প্রাণ যেন আব পুণে নী? 
উড. । দশন লাতে তাগা দল সুখে বদবা ধিশালান জষধবনি”। আগা 
এ শা অমন শাভাবত প্'ভধবন হভত লাগি দেঁখেণে গদাথ 
৮১ ৩ মাচ পশ ম্বানিষা আমব| শামবগঙ শাম চটা প্রাপু হহশা। 
গিট উক৪, বিগত শখনও বেল আছে, কি বলিষা গন বিষ থা 4 


" *া। আমবা এ চা হত উঠলাম | 





৬. 


হনুমীন চটা। 


এঘে অলকনন্দাদ খাবে ধারে আমাদেব গপ্তবা পথে পাপ 
এ০ পুষ্প১ লা ও রুক্ষ দেখ' বাণঠে শাগল যে'আমণা আন. অ+ 
ভঠশ। উঠিলাম | পিষ্ুনদেএ বছিষাত কি এখানে দিগ্‌ দিগম্ত-উড 
এ* অপবিমেষ পবিভ্র শ্বেতপুষ্পবাশিব ছড়াছডি? আমি ননে' 
ধ গ্রফুল পুষ্পণাশ শ্রীনাশবণেৰ চবণষুগলে অর্পন কবিলাঁম। 





*.. শেষতীর্থে মহপুণ্যে গঙ্গায়।ং তি যো৷ নবঃ। 
ইহলো'কে বরাঁন্‌ ভোগ।ন্‌ পরত্র পণমাং গ্ি+ & 


হনুমান চটা।। ২১১ 


সর লে শপ ল্ট 
পাশপাশি নান শপ পা শ্পাশীতিকিশি শি সে | আব স্পা স্  | পলাল পপ 


স্পা পা পপ সস | সপ 


এ দিকেব রাস্তা অতি কদর্যা, বে মেবামত। স্থাণে স্থানে বিলক্ষণ 
“ভাপ দ্সধিকন্ধ ভাববাহী ছাগলের পাল মধ্যে মধ্যে সমস্ত পথ জুড়ি! 
ধি”» থাকাষ স্থানে স্থানে ধাত্রীদিগকে গণঠবর্ধ কবিয়া দাভাইতে হস" 
*খাপি শামব| এ বেণা পা ওকেশ্ব নতত ৯ মাহল পথ অতিক্রম কবিষ 
'শশান্‌ চটাতে উপস্থিত হ' গন । এটটা ঘ গহ এক প্রবল পার" 
৭ ॥আ'গসা অলকনন্দাশ মিশিহাছে | এ শিবাণ নাম বগা | এ 
+ ৬ মহাবাবেব মূর্তি ও মন্দিব সাতে). একটা পোবানদা। “শলাজও 
পঠ* িষব বিক্রষেব দোকান কয়াছিন। /শাবটী আশ ভি” 
ঈ মন শহ, অনেকগুপণি দোকান আচ এই সঙ্গ চটাছে দু 
'1* শবম পুচি, পড়া শ্াভৃতি মিষ্টান্ন পচপাটালি নন এন্দকে কমে 
* ** প্পীদুভাব অধিক । মামব। একট আবতম্তান বাঁছযা «পম 
"৭ শাপন কবিলাম। 
এখানে বৈখানসমুনিন মাশম ছিল এখছ এহ স্থাঁনেহ মরুত্ত গাগা? 
++15 বঞ্ড সম্পার্ধত হখযীাছল। দেখুক বভস্পতব কনিঠ আঁ 
নধ্রশখ যাব পুবোহিঠ ছিলেন এবহ এত বজ্েে সমস্ত স্বর্ণ পাও 
| খই * হয়া) ল | হহাব নিকটবপ্তীস্তান খনন কনে অদ্যাপি 
“1নবুত গুণ অঙ্গাববাশি দুষ্ট হহযা খাঁকে | * 


০ 








২৩গে জ্যৈন্ট, সোমবাব । 

গ্রভীতে উঠিয! চলিতে আবন্ত কবিলাম | অণবনন্া। তুখাণ শা % 
৪ »”শে হাঠ কন্কন্‌ কবিতেছে, আগুনে সেক লহবাবও বিপম্ব সহি 
শ | উৎসাহে ও আনন্দে বাহিব হহষ! পণ্ডলাম 1 বদবীনাবাধণধামেও 
* তত; ক্বোশদ্বয়ে দেবি বৈখানসমুশিস্থলং ৷ যন্দ্র£।মস্তখ। তত্র তেষ।” মুনিবথাআ্মনা” ॥ 


পদ নাং প্রবধা সা! বৈ মহা পাতকনাশিশী। হোতৃস্থ পে সুণীনান্ত শূণু প্রত্যয় লক্ষণ* | 
সদাপি ততপ্রদেশে-?বু বব দগ্ধাস্তথ। কিল। অঙ্গবাশ্চপি দৃগ্ভণ্ডে হেতৃস্থানে সহায্বণ। ॥ 


২১২ উত্তবাধগ্-পরিক্রম | 
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আর ৪ কি 8।০ মাইল পথ অবশিষ্ট আছে । ইতিমধ্যে আব চটী নাহ 
কিন্তু এই পথ এমন চড়াই ও সমস্ত বাস্ত|! এখন সংস্কাবহীন, যে উহা 
অতিক্রম করিতে আমাদেব প্রাণাস্তকব কষ্টবোধ হইতে লাঁগিল। 
৪ মাইল স্থলে পথ ৮ মাইল বলিয়। অন্কুভব হইতে লাগিল । হুউধাবে অতি 
উচ্চ উচ্চ পর্বত, তাহাতে গাছপালা কিছুই নাই, শৃঙ্গ সকল এখনও 
তুষাববাশিতে আচ্ছন্ন । নিম্নে অলকনন্দা তেমনি উচ্চ কোলাহলে 
নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন ৷ তাহাব গতিপথে অগণ্য প্রস্তরখণ্ড নিষ* 
বাধ! দিতে থাকায় তিনি নিয়তই যেন ক্রোধভবে গঞ্জন করিতেছেন, 
আর স্থানে স্থানে পর্বতে পর্বতে তাহাব প্রত্ধবনি ব্যক্ত হইতেছে । 
আম্বাঁও যেমন ক্রমে উচ্চে উঠিতেছি, অলকনন্দাও তেমনি উচ্চ ভইতে 
উচ্চতন কলোল-কোলাহল বিস্তাব কবিয়। নাম আরসতেছেন 
দেখিলাম। পিতৃগৃহে আদনিণী কন্তা কিছু স্বাধীনা, কিছু মুখবাই 
হইষ। থাকে । ইনিই ত শেষে সাগরসঙ্গমে স্বযন্ববা হইয়াছেন ! 


বদরীনারায়ণের পথে |. 


কিন্তু এই প্রচণ্ড প্রবাহবেগ সহা কব! উভয়পার্স্থ পর্বেবও যেন 
অসাঁধ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল । সারি সাবি শুঙ্খলাবা। শৈল সকণ 
ধতই নির্তীকেব স্তায় উন্নতশিরে দগ্ডাযমান থাকুন, কিন্তু তাহাদের অর্দেক 
অঙ্গ ধবসিয়! নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট অনুমান হহতে লাগিল। 
শ্রোতের প্রবলবেগে মৃত্তিকাক্ষয় ত হইয়াই থাকে, দৃঢ়নজ্বাত পর্বতও 
শিথিলবন্ধ হয়৷ তাঁর পর ভারকেন্দ্রের কিঞ্িঃৎ ব্যতিক্রমে একটু ঝুঁকিলে 
সেই দ্বিকের কিয়দংশ খসিয়া পড়িয়। ভারলাঘব করিতে থাকে । ইহাতে 
সনেহ কি? তাই এ সকল নদীগর্ভে এত প্রকাঁও প্রকাণ্ড প্রস্তর খও 
বর্তমান । অপরপার্স্থ পর্ধর্তের কতক অংশও এ&নদপে ধ্বস্‌ খাহ্‌যা 


বদরীনারায়ণের পথে।। ২১৩ 


হষত সমধিক বিস্তুতভাঁবে পড়িয়! যাঁর । কালে সেই পবস্ত অংশের 
উপরেই চটী, বসতি, ক্ষেত্র প্রভৃতিৰ আবির্ভাব হয়। বর্তমান বসতি, 
চটা প্রভৃতিও হয়ত এঁরূপেই হইয়াছে । কিন্তু এই সকল পবিণাম কত্ত 
বুগ-যুগান্তরে সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, কে বলিতে পারে? 

ক্রমে আমরা আমাদের গন্তব্য পথেব মধ্যেও বরফরাঁশি পাইছে 
গাগিলাম । নীচেব দ্রিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, অলকনন্দার তটও 
মনেক স্থানে বরফে বদ্ধিতায়তন হইয়াছে । আবার অলকনন্দার 
প্রবাহও স্থানে স্থানে বরফ-রাশিতে একবাদে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । 
গবাদি পণ্ড ও মন্ুষ্যও তাহাঁৰ উপর দিয়! নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছে ! 
এরূপ তুষারাচ্ছন্ন অংশে কোথাও দেখিলাম, একখণ্ড বিশাল প্রস্তর কিছু 
মাথ! তুল্লিয়৷ প্রবাহের গতি-পথে প্রকাণ্তে বাঁধা দেওয়ায় তথার অলকনন্দ! 
বেন (ক্রাধভরে উন্মত্তার ন্তায় নিজের তুষারম্য অবগ্ু্ঠন উন্মোচন 
কব ফেলিয়াছেন। তীাহাব প্রচণ্ড শ্রবাহ তথাষ তুষারভার কোথায় 
ঠেলিয! ফেলিয়া দিয়া এমন প্রবন্ধ বেগে সেভ পথবোধী সুদৃঢ় প্রস্তরখগ্ডের 
উপন ববত্রাকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে, যেন বরফরাজ্যের মধ্যে হঠাৎ 
উৎসের স্থষ্টি হইছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোথাও উভয় হট- 
াপী বরফের আচ্ছাদন গাড় হইতে গাঢ় তর আকার ধবিয়। এতদিন হয়ত 
নদ প্রবাহের পরিসর একবারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে তলস্থ এ 
প্রবাহের আকার অনুসারে উভয় পার্খে ফাট ধরিয়! প্রবাহের পরিসর স্পষ্ট 
বুঝাইয়া দিতেছে এবং নিজেরও অস্থায়িতার অস্কুর বিলক্ষণ উদ্ভাবন 
+ধিতেছে । কোথাও বরফরাশির কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া! প্রবাহ-ড লসাৎ, 
হওয়ায় অবশিষ্ট অংশ খণ্ডিত হইলেও শুভ্রতা-মণ্ডিত নিফলঙ্ক মৃণ্ডিতে 
প্রকাশ পাইতেছে, কোথাও দৃব-বিস্তৃত বরফের ক্ষেত্র অভগ্র হইলেও 
মুয্য-পশ্বাদির পদধুলিয় বা! পবনোদ্ধ:ত ধুলিরাশির মলিন-্পর্শে সর্বাঙ্গে 
প্রকট কালিম! বহন করিতেছে ! কোথাও পর্বত শিখর হইতে তুষারম্ত প 





২১৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 
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গলিতে আরম্ভ করায় পর্বতের শ্তাম অঙ্গ সুব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে, আৰ 
বিভবক্ষয়ে বিভবশালীব অশ্রধাবার ন্যায় পর্বতের সেই প্রভূত তুষারজ্র্ব 
প্রবল নির্ববে আকাব ধাবণ করিয়াছে । কিন্ত এই হিমানীবিভৰ পি 
মাঁণে এত অধিক যে ইহাব অক্ষষভাগার ক্ষয় হইয়াও নিঃশেষে ক্ষষ হয 
না। আমব! ত প্রথব গ্রীষ্মে যথাসম্ভব উপযুক্ত সময়ে যাত্রায় বাহি" 
হইযাছি, কিন্তু ইহাঁব পুর্বে এই হিমালয অঞ্চলের কিরূপ অবস্থা ,ছিল 
একবার অনুমান কবিয়া দেখুন। পর্ধতগুলি আপাদ-মন্তক ধূলিকক্কব 
শূন্য নি্ষলঙ্ক হিমবাশিতেই আচ্ছন্ন ছিল; সারি সারি শূঙ্গগুলি যেন হিমে' 
টোপর মাথায় দরিয়া বসিষাছিল ) পর্বতেব গায়ে ক্ষোর্দিত পথগুলি 
হিমাঁবৃত হইয়া পর্বত-রাজেব শুভ্র কটিবন্ধ-রেখাব আকার ধাবণ কবিষা 
ছিল। আব নদীগুলি ত শুধু বরফেরই নদী, নদীগর্ডের নিম্নতামাঁতরে নদ' 
বলিয়। অনুমান হইতেছিল। মন্দিব-শ্রেণী হিমনিশ্মিত মন্দিরে পবিণত 
হইয়াছিল । মার্বল পাথব সদ্য সদ্য কাটিয়া দৈবপ্রভাবে ততক্ষণাং 
মন্দির স্ষ্টি কবিতে পাবিলে তাহাঁও কি এই বরফমণ্ডিত মন্দিরেব সহি" 
তুলনাৰ যোগ্য হয়? ফলতঃ অন্ত সময়ের হিমালয় প্রর্কৃত হিজ।লয় 
হইয়া থাকে । | 

এখন 'আমবা এখনকাবৰ এই পর্ধবতরাজ্যেব শ্তামে ও হিক্ষে মিশ্রিত 
অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভ৷ দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইফে। লাঞ্িলী্ 
দ্রবীভূত ববফ-স্পর্শে তীক্ষ-শীতল বাযুপ্রবাহ আমাদিগেব পথশ্রম দু 
করিতে লাগিল। জ্বালানি কাঠেব ভার লইয়া দলে দলে ধাবমান পাহাড়' 
নর-নারী আমাদের কৌতুক বৃদ্ধি কবিতে লাঁগিল। সর্বাপেক্ষা, দেব 
দর্শনাস্তে প্রতিগমনোন্মুখ, প্রফুলমুখ যাত্রি-সমূহের ঘন ঘন আনন্দে 
চরিত বদ্রীনারায়ণের জয়ধ্বনি আমাদের চিতক্ষেত্রে সবিশেষ অধিকাৰ 
স্থাপন করিল। নারায়ণক্ষেত্র যে আসন্ন, তাহা স্পষ্টই আমরা অন্থুমান 
করিতে পারিলাম । পথের কঠিন্ত| দুর হইতে লাগিল, সন্দর সমতল 
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ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল । অনতিবিলম্বে বদরীনারায়ণের 
পবিত্র পুরীর আভাস আমাদের নয়নাগ্রে অম্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। 
অগ্রবর্তী যাত্রীর! চীৎকার করিয়া! কহিলেন, ত্র শ্রীমন্দিরের স্বর্ণময় চুড়া 
দেখা যাইতেছে ! * সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে “বদরী-বিশালাকি জয়” ধ্বনি 
অসংখ্য কে উদ্‌গত হইল। আর কিসের ক্লেশ, কিসের শ্রাস্তি। পথও 
আর তেমন উত্কট উন্নত নাই, সুন্দর সমতলক্ষেত্র পাইয়াছি। সমতল 
দিয় আসিতে আদিতে অলকনন্দার তীরে আসিয়! উপস্থিত হইলাম। 
গড়ান পথ দিয়! নামিয়া একট! কাঠের পুলের উপর উঠিতে হইল 11 পুল 
পার হইর| আবার গড়ান রাস্ত। দরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম। 


চে] 
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বদরীনাথের প্রশস্ত পুরী, বিস্তৃত বাজার। বাজারের আরভ্তেই খষি- 
গঙ্গ| পাওয়! যায়, আরও একটু অগ্রসর হইলেই কুম্মধার!। তারপর 
রাস্তার ছুই পাশে শ্রেণীবদ্ধ, ঘন-সনিঝিষ্ট অসংখ্য দোকান । একটু উপরে 
পাগ্ডাদেনর বাসস্থামি ও কতকগুলি ধর্মশালা আছে। আমরা ধুলিপায়ে 
দেবদর্শনোদ্দেশে অগ্রে মন্দিরের দিকে ছুটিয়া৷ চলিলাম। বাজার ছাড়াইয়। 
পথ হইজে উচ্চ ১৫1১৬টি সিড়ি ভাঙ্গিয়! দ্বার প্রাপ্ত হইলাম। দ্বার 
অতিক্রমপূর্বব্ষ মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখি সমগ্র দেবালয়টা 
যাত্রীতে পরিপূর্ণ । সকলেই দর্শনার্থা, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভিন্ন দর্শনের 
উপায় নাই। যাহারা যেমন অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদিগকে তেমনি 
অগ্রে দর্শন করাইয়া অন্ত পথে বাহির করিয়া দিতেছে, এই অবসরে 

* এই স্থানেই দক্ষিণ ধারে কুবেরশিল। আছে, তাহা অবশ্ঠ দর্শনীয়। 

কুবেরম্ত শিলাং নত্বা দারিদ্র্যং নোপজায়তে । 


1 নূতন পুল প্রস্তত হইতেছে দেখিলাম । উহ! প্রস্তুত হইলে পারের এরূপ কষ্ট 
খাকিবে ন]। 
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পশ্চাদ্বত্তা যাত্রীরা অগ্রপর হইয়া পূর্বদর্শকদের স্থানে আসিয়। দীড়াই- 
তেছে। আমরা সেই ভিড় ঠেলিয়া অগ্রবর্তাদ্ের নিকটবর্তী হইতে 
পারিলাম না, হইতে ইচ্ছাও করিলাম না। পাগার লোকটীও আমা- 
দিগকে এরপ ব্যস্ত হইতে বারণ করিল। কহিল, আপনারা একটু স্থির 
হউন, যাত্রীর ভিড় একটু কমুক | বরং এই অবসরে আপনার! স্নান করিয়া 
আসুন, স্সানাস্তে ভগবানের দর্শন করিবেন। আমর! তাহাই যুক্তিযুক্ত 
মনে করিলাম । তাহাই যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু তাহ! হইলে অগ্রে একটা 
বাসা লইয়! প্র সকল করা কর্তব্য বলিয়া বোধ হইল। কোথায় বাসা 
লওয়! বায়? পুর্বে পরামর্শ করা হইয়াছিল যে এখানে আসিয়। পাণ্ডার 
বাটীতে বাসা লওয়া হইবে না। তীর্থকৃত্য অবশ্য পাণ্ডাদ্বারাই সম্পন্ন 
করিতে হইবে, কিন্তু অবস্থিতি কোন একটা ধর্্শালাতেই করিতে,হইবে 
তদন্ুসারে আমরা পাঁগুার কন্মচারীটার কথা না গুনিয়া ধর্্মশালাঁর দ্রিকে 
চলিলাম। কর্ম্চারীটাও তাহার প্রভৃূকে সংবাদ দিতে চলিয়! গেল)” ” 
আমরা সন্ধান করিয়া বাব! কালীকমলীবালার কি রেওয়া-মহারাজের 
(ঠিক স্মরণ নাই) এক উত্তম ধর্মশালার় গিয়! উপস্থিত হইয়াছি,'পাঞাজীও 
সন্ধানে সন্ধানে তথায় গিয়া উপস্থিত। তখন তিনি আমদের এখানে__ 
এ ধর্মশালার নিরাশ্রয় নির্বধান্ধব পুরীতে আসায় যে ঘোরতর অবুবেচনাৰ 
কাজ হইয়াছে, তাহা অশেষ-বিশেষে বুঝাইতে লাগিলেন । আমরা ধন 
শালায় স্বাধীনভাবে থাকার পক্ষে যত যুক্তি দিই, পাগাঁভী সে সকলই 
কষ্টের নামান্তর বলিয়া ততই খণ্ডন করিতে লাগিলেন । শেষে তাহার 
দয়-দাক্ষিণ্য, মায়া-মমতা। ও সাধুতা-শিষ্টত1 এতই বাড়িয়া গেল যে আমর 
অনিচ্ছুক হইলেও তাহার অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। 
তাহার সঙ্গে সেখান হইতে আমাদিগকে উঠিতে হইল এবং তাহার 
নির্দিষ্ট একটা বাড়ীর উপরের একট! কুঠুরিতে ত্রাস লইতে হইল। 
পাগাজী আমাদের ভারি যত্ব ও তত্বাবধান আরম্ভ করিয়া দিলেন । 
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কিন্ত এখন আমাদের যত্বের কোন প্রয়োজন নাই, স্সানেরই সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন । পাণগ্ড! আমাদের সঙ্গে লোক দিলেন। আমবা বাঁসা বন্ধ 
কবিয়। সকলেই স্নানে চলিলাম । কেবল বাল! আমাঁদের বাঁসার সন্মুখ- 
বর্ণ খোল! উঠানে বৌদ্রে পিঠ দিয়! বসিয়া থাকিল। আমণা এ 
উঠান হইতে নীচে নামিয়! বাঁজাবেন মধ্যবর্তী সমতল পথে ববাবর চলিয়! 
বদবীনারায়ণের বাটির সমীপেত উপস্থিত হইলাম । তবে সিঁড়ির দ্রিকে 
ন| উঠিয়া সিড়ির নিম্নবর্তী এ সমতল পথ হইতে কিছু নিয়ে নামিয়াই 
আমাদিগকে তপ্তকুণ্ডে যাইতে হইল | অর্থাৎ নীচে অলকনন্দার ঘাট, 
উপবে নারায়ণের মন্দির, মধ্যে এই তণ্তকুণ্ড ৷ ছুই দিক হইতে দুইটা 
বাবা আসিয়া! এই কুগ্ডে পড়িতেছে | কুগ্ডে জন একবুক পধিমাঁণ হইবে, 
নামিতে কষ্ট নাই, উপরেও ছাদ দেওয়া আছে, জলও বেশ গা-সহ! গোচ 
গবম, সুতরাং স্নানের কোন অস্ুবিধাই নাই । ববং এ দুরয় হিমীলষ 
পুবাতে এইরূপ গরম জলে স্নান বড়ই আরামদায়ক, বড়ই প্রীতিকর। 
যেমন এক দিক্‌ দিয়! কুণ্ডে জল পুর্ণ হইতেছে, তেমনি অন্ত দিক্‌ দিয়া 
এ জলু বাহির হইয়! যাইতেছে । আবার নিকটেই শীতণ জলের প্রত্রবণ। 
মাব সিড়ি বানি আব একটু নীচে নামিলেই প্রচগল্রো হন্ব তী অলক- 
শন্দীন তুযর-শীতল প্রথর প্রবাহ । 

১১টার সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইবে বলিয়া! আমরা াড়াতাড়ি স্নান 
কবিয়! মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম | গিষ! দেখি, ষথাপুর্বং তথা পরং, 
পূর্বেও যেমন যাত্রীর ভিড় ছিল, এখনও তেমনি । যাত্রীদিগেরহ বা 
অপরাধ কি? কোন্‌ দুর-দুরাস্তর হইতে কতদিনে অভীষ্ট স্থানে পহু- 
ছিয়াছে, পনৃছিয়। দর্শন করিতে আর ভর সহিবে কেন ? কাজেই সকলে 
জমাট বাধিয়। ভিড় করিয়। রহিয়াছে । কে সে ভিড় ভাঙ্গিবে? আর কত 
কষ্টে অগ্রসর হইয়াই*বা! কে আমাদের জন্য পিছাইবে ? দ্বাররক্ষকগণও 
বথানিয়মে নির্দিষ্টসংখ্যক যাত্রী প্রবেশ ক্রাইতেছে, বখানিয়মে 
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পার্থেব ছবাব দিষা তাহাদিগকে বাহির কবিয়া দিতেছে, আবার পিছনে 
দলকে তাহাদের স্থলে লইতেছে। এ নিয়মেব ব্যতিক্রম নাহ, 
তবে আব উপায় কি? উপাষ আপনিই হইল, ক্রমে ভিড় কমিল, 
আমরাও দর্শন পাইলাম । মন্থণ শহ্ামবর্ণ পাষাণময় অতিবমণীয় 
চতুভূজ নাবার়ণমৃক্ডি, পুষ্প, মাল্য ও বহুমূল্য বসন-ভূষণে ভূষি৩, 
মন্তকোপবি বত্বময় কিরীট-মুকুটাদি, তাঁহার উপরে সুবর্ণেব ছত্র। 
বিগ্রহেব বামে দক্ষিণে লক্ষ্মী, কুবেব, নব-নাবায়ণ ও উদ্ধব-নাবদাদি 
ভক্তচুড়ামণিগণ । দেখিয! চবিতার্থ হইলাম। ভাৰিলাম, প্রাভে। 
এতদিনে কি এ অধমেব বাসন! পুর্ণ কবিলে? অতি ছুঃসাভম, 
দুরাকাজ্ষাব ভয় হে নিখিলভযভঞ্জন, আজি কি ভগ্ন করিলে? বড 
আকাশ পাতালব্যাপিনী দুশ্চিন্তায় এতদিন মগ্র ছিলাম, হে হৃশ্িস্ত। 
ভাবী, আজি কোন্‌ কটাক্ষপাতমাত্রে তাহা হবণ কবিলে? কঠোব 
পাষাণস্থলী কিরূপে চক্ষুব নিমিষে পুষ্পোদ্যানে পবিণত কবিলে? 
হে ষোগগম্য আমি কি সত্য সত্যই তোমাব পাদপদ্ম দর্শন পাইয়াছি? 
কুপাময়, তোমাব ককপায় কি না হয? জড় জীবত্ব প্রাপ্ত হয়, জীব শিব 
প্রাপ্ত হয়! তোমাব চতুর্বাহু ত কল্পতরুব চতুঃশাখ! / দয়াময, যাহ' 
দ্িযাছ, যথেষ্ট দ্রিষাছ। আজি আমি কৃতার্থ! আব আমার প্রার্থয়িতবা 
কিআছে? 

আবাব মনে হইল, দেখিষ! যে সব ভুলিয়া গেলাম! গ্রার্থযিতব্য 
কি আব কিছু নাই? আছে বৈকি প্রভূ! জীবন দিষাছ ত, তাহা 
সার্থক কবিয়। দাও, সামর্থ্য দিরাছ ত সিদ্ধি দাও, সম্পদ দিয়াছ ত সম্ভোষ 
দাও, সংযম দাও ১ কিন্তু কিসেব সার্থকতা, কিরূপ সিদ্ধি, কেমন 
সন্তোষ ও কেমন সংযম, ক্ষুদ্র আমি তাহাই কিজানি? কি বলিয়। 
হবদক্-বেদনা নিবেদন কবি? তখন ভগবান্‌ শঙ্কদ্যামীর সেই হাদগর 
ভেদিনী প্রার্থন|! মনে পড়িল । ববষোঁড়ে কাতরকঠে পাঠ করিলাম-_-. 
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রত পপ ০ 


অবিনয়মপনয বিষে, দময় মন, শময় বিষর-মৃগতৃষ্ণাং । 
ভৃতদয়াং বিস্তাবয়, তাখয় সংসার-সাগবতঃ ॥ 


ভগবন্‌ বিষ্ঠো, আমায় অবিনয় অপনয়ন কব, চিত্ত দমন কখ্, 
'রূপ-বসাদি-বিষষস্ববপ মৃগতৃষ্ণ। প্রশমন কব, সর্বভূতে আমাব দয়া 
বিস্তাব কব এব* এইরূপে আমাধ দুস্তব সংসাঁব সাগর হইতে নিন্তাব 
বব। * 


গ্রার্থনাব পর বন্দনা --. 


দিবাধুনী-মকবন্দে পবিমলপরিভোগ-সচ্চিদানন্দে । 
শ্রীপতি-পদাববিন্দে ভবতয়খেদচ্ছিদে বন্দে ॥ 


দেবনদী ভাগীব্থী যে পাঁদপদ্মে মকবন্দবিন্দুম্বরূপ ; নিত্যজ্ঞান ও 
নিত্য নির্মল আনন্দ বথাষ পবিপুর্ণ পবিমলম্ববপ, আমি ভগবানেব সেহ 
গ।পশক্মধুগল বন্দনা কবি? অনস্তকাঁল যেন আমার জন্ম জরা-মরণাদিজন্ত 
ভয ও ক্লেশখাশিব বিনাশ হয়। 


এহখার আত্মশিবেদন-_ 
সত্যপি,ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনত্ত্ম্‌। 
সামুদ্রো হি তবঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তাবদঃ ॥ 


হে নাথ,যদিও আমাৰ ভেদরবুদ্ধির অপগম হইয়াছে, অর্থাৎ তুমি 
ছাড়া আমি বলিয়া পৃথক্‌ বন্ত একট! কিছু নাই, তুমিই সর্বস্ব, এইপ 
প্রীতি জন্মিয়াছে, তথাপি হে প্রভো, তোমাবই আমি, আমার তুমি 


* বালব্রক্ষচাবী শঙ্করাবতার শঙ্করস্বাধীর কি সবলতা । তখনও বুঝি অলক্ষিতে 
অহংভাব চিত্তম্পর্শ করে, তখনও যেন চিন্তে রপরস।দির ক্ষণিক ছায়াপাত হয়। তাই 
চিতদ্বার উন্ুক্ত করিয়া ভগবৎসমীগে নিজ প্রার্থনা জানাইতেছেন। জ্ঞানগুরু কঠোর 
তার্কিকের একি সরল-হুকুমাঠী বাল ভাব । এমন দেষতুল্য হৃদয় না হইলে কি তথায় 
অবেত ব্রদ্মভাবের পুর্ণ, আবির্ভাব হয়? 
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নহ। কেননা, সমুদ্রেরই তরঙ্গ হয়, ইহাই ত সত্য ; তরঙ্গের সমুদ্র, ইস 
ক বল৷। যায় $ * ইতাদি। 

দেবদর্শনের এখন পবিমিত সময | স্ততিপাঠ মাত্র করিয়! পিছাইতে 
হইল | আমার হ্টায় শত শত যাত্রী আজি দর্শন-ভিখাবী হইয়া ভগবানে, 
দ্বাবে উপস্থিত । তাহাদিগকে অবসর দিয়া আমবা একদল ভিড় ঠেলিম৷ 
বাহিবে '্মাসিলাম ৷ বাহিবে মন্দিবেব দক্ষিণের দ্বাবেব নিকটে লক্ষ্মীদেবী, 
মন্দিব। মন্দিরমধ্যে বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা লক্ষমীদ্বেবীর পাষাণময়ী মূর্তি 
এ মন্দিরটা ক্ষুদ্র । উহ্াৰ সমীপেই নারায়ণেব ভোগমন্দিব। এ্রস্থানে 
নিত্যভোগের কযেক মণ চাউল, দাঁল, ও তবকারি প্রভৃতি পাক হয 
থাকে । প্রাঙ্গণে দবজাৰ দিকে কৃষ্ণপ্রস্তর নিন্মিত গরুড়েব মূর্তি 
যন্দিবের অপব পার্থখে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি দোকাঁন | মন্দিব গ্রৃদক্ষিণে। 
সময় সমস্ত দেখিতে পাইলাম । অন্যা আমাদেব অন্তান্ত তীর্থকৃত্য বা 
নাবায়ণের পুজা, ভোগ দেওয়! বা ব্রাহ্মণ ভোজনেব স্থবিধ! হইল না, 
পরদিন এ সমস্ত করাব ব্যবস্থা হল । শাপা 5তঃ আমরা পাগাব কব 

টাঁবীব সহিত বাসায় ফিরিয়। আ সলাম | 

নারায়ণের জন্ত নিত্য প্রচুব অন্নভোগ হইয়। থাকে, তিপর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি । ভোগনিবেদনের পর উক্ত মহাপ্রসাদ মন্দিনের সমস্ত 
কর্মচারী, ভূত্যবর্গ ও পাণ্ড প্রভৃতিকে বথানিয়মে দেওয়। হয়। পাণ্া 
দিগের কল্যাণে যাত্রীরাও উক্ত প্রসাদ পাইয়া থাকেন । জগন্নাথদেবে, 
মহাপ্রসাদের স্যার ইহা৭ও পুবীর মপ্যে স্পশ-দোষ নাই । প্রভেদের মধে 
এ প্রসাদ বাজারে বিক্রয় হয় না। শাস্ত্রে আছে,_-বদরীনাথনৈবেদ্য 


৯ হায়,কি দীনা, কি আঁকঞ্চনতা । কে বলে শঙ্করাচার্্য শুফল্।নী ? 7 বিশু 
ভক্তিয় অমন্দ মন্দীকিনীধার। এমন আব কে|থায় বহিয়।ছে? শিশিরবিন্দু হইয়। সমু 
আকত্ম-দমর্পণ করিতে এহন আর কে পারিয়াছে? বিশুদ্ধ জ্ঞসি না হইলে কি বিশু 
ভক্তির হকি হয়? 
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-_ পাপী | রশ 


ভৃক্তং যৈ ভরক্তিতৎপবৈঃ। অভোজ্যাশনদোষাটদ্যে মুযন্তে নাত্র সংশযঃ। 
প্রসা্দং হুবিনৈবেদ্যং ভূপ্তীয়াদ্ভক্তিতৎপবঃ। অর্থাৎ বদবীনাঁথেব উদ্দেশে 
2িবেদি৩ বস্ত ভ।ক্তপুব্ব্ ভোজন কবিলে অতক্ষ্যতক্ষণজনি৩ সমস্ত পাপ 
হইতে মুক্ত হয । অতএব ভক্তিপবাধণ হহয! ভগবানেব প্রসাদ ও 
নৈবেদ্য ভোজন কবিবে । লক্মীঃ পচতি নৈবেদ্যং ভূঙ্ক্তে নাবাষণঃ স্বয়ং । 
চাগ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টৎ ন দোষাষ ভবেৎ কচিৎ। বদবীনাথনৈবেদ্যং 
যো মোহান্ত পবিত্যজে্। চাঁগালাদধমে! জ্ঞেয়ঃ সব্বধন্মবহিষ্ক ৩১ ॥ 

অর্থাৎ নৈবেদ্য লক্ষী শ্বযং পাক কবেন ও স্বযং নাবায়ণ তাহা ভক্ষণ 
কণেন। এ নিমিত্ত চাগ্ডালে স্পর্শ কবিলেও সে নৈবেদ্য কোনবপ 
দৌষাবহ হয না । ব্বং যে ব্যক্তি মোহবশ ৩: উক্ত নৈবেদ্য পবিত্যাগ 
ববে, সে চাগ্ডালাধম ও সর্ববধন্ম-বহিষ্কৃত | 

বদবীনাবাধণক্ষেত্রে উপস্থিত হহয। ক্ষেত্রপ্রাপ্তিনিমিতক একদিন 
উপবাস কবিবে। প্রভাতে গঙ্গান্নান ও নাবদকুণ্ডে স্নানপুব্বক তণ্তকুণ্ডে 
মান কপিতে হয। মানে অশক্তেব পক্ষে মার্জনা্দ। পবে ষথাশক্তি 
উপহাঁঘ,লইয! ফ্লগবানেব পাদপত্ম হইতে কিবীটপর্য্যস্ত সর্বাঙ্গ দশন 
কৃন্ৰে। দশঙনর পবে প্রদক্ষিণ কবা কর্তব্য । অনস্তব ত্রাঙ্গণোদেশে 
গো, ভূষ্চি অন, স্বর্ণা দিখাতু, অশ্বগজাদিবাহন, যাহাব যেমন শক্তি, দান 
করিবে । এখানে একটা গাভীব অৰযবেব পবিমাণ ভূমিদান কৰিলে 
শর! বেধপাবগ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে সমগ্র পৃথিবা দান কবাব তুল) হয ও 
যংকিঞিহ ন্্ণদানও স্বর্ণেব তুলাদান কবাব স্তাষ ফলপ্রদ্র হয। গঙ্গাওটে 
ও নাবাযণ মন্দিবে দীপদানেবও বহুফল লিখি৩ হহয়াছে। * 


* ক্ষেত্রে শুষে ততে গত্বা খধিগঙ্গোত্তরে নবং। ক্ষেত্রেপবাসং কুধ্যাছ্ছে 


দিনমেকংজিতেত্িয়ঃ ॥ 
প্রাত স্বাস্বাতু গল্গায়াংনারদীয়/হদাদিযু। বহিতীর্ঘে ততঃ নায়ান্জিয়তে। যৃতমানসঃ ॥ 
ঠআকিদীটাজ্যি পর্ধ্যস্তং পপ্ঠে্নাবায়ণং বিভুং ।॥ শখাশ্যা। ব্রাদ্মণেভ্যো। দদ্যাদত্র মহাষন1:8 


২২২ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


বদরিকাশ্রমে আগমন করিয়া নিয়লিখিত পঞ্চতীর্থে স্নান-মার্জনাদি ও 
পঞ্চশিল! দর্শন পৃজনাদি এবং কেদার-নাঁমক শিবলিঙ্গের পূজন অবশ্য 
কর্তব্য। * পঞ্চতীর্চ যথা-_প্রথম খধিগঙ্গা, ইহা বাজার পাইতেই 
দক্ষিণ ধারে, ইহ! পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । দ্বিতীয় কুম্দধারা, ইহা 
বাজারের মধ্যে । তৃতীয় প্রহ্লাদধার! । চতুর্থ তপ্তকুণ্ড। তগ্তকুণ্ডের 
বিষয় ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে । পঞ্চম নারদকুণ্ড। ইহ! তগ্ুকুণ্ডের 
নীচে, অলকনন্দার ধাবে। প্রবাদ এই যে ভগবান্‌ শক্করাচাধ্য, এই 
নারদকুণ্ডে ডুব দরিয়া বদরীনারায়ণ বিগ্রহ উত্তোলন করিয়াছিলেন । শাস্ত্র 
ইহার এইরপ মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে ষে নারদীয় হুদে স্নান করিলে 
পুনর্বার জননীর স্তন্তপান করিতে হয় না অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। 
উক্ত হদদে ভগবান নারায়ণের বহুমূর্তি বিদ্যমান আছে। *্বুগে যুগে 
নারায়ণের অংশাবতারস্বরূপ মুনীশ্বরগণ আবিভূতি হইবেন ও বদরীনাথ 
নামে এ সকল মূর্তি এখানে স্থাপন করিবেন । 


প্রদক্ষিণং ততঃ কুধ্যাদূতক্ত্যা পরময়। যুতঃ। তিতস্তীরখেষু চাগভ্য দদ্যাদ্দন।নি শাক্তত: | 
গোমন্ববমাত্রা পৃথিবী যেন দত্তা! কুটুষ্ধিনে | তেন সর্ববমহী দত্ত। ব্র্দণে বেদর্পারগে ॥ 
ক্রটিমাঞ্ং হিরপ্যং বৈ দত্তং বেদবিদে পুনঃ) হ্বর্ণস্ত তুলাদনাদ্‌ ধাতু ফলমব প্র য়াথ। 
দেবালয়ে মহ।বিষ্ধেগঙ্গায়। রোধসি প্রভো । দীপ। দেয়াশন্ত্রগুপ্ত সংসারঞ্পরিমুক্তয়ে । 
দীপদশ্চক্ষুরাপ্রোতি সর্ণদোবপুরুত্তষং । অন্নদত্ৃপ্তিষাপ্ে।তি ধাতুদে। ভাগ্যমুত্তমং | 
গোগ্রদাতা মহাভাগ সংসার ন স জায়তে। হয়দোগজদশ্চৈব যানং প্র।পোতি সত্তনং ॥ 

নরনারায়ণ শ্রেন্ঠো। পর্ববতৌ মুনিপুঙ্গবো। 

যে৷ নমেৎ পরয়া ভক্তা। নন ভুয়োহভিজায়তে ॥ 

সাত্বা খধীণাং গঙ্গায়াং ধারায়াং যে সমাহিতাঃ | 

পানং কৃুর্ববন্তি তে মর্ত্যাঃ পরং ব্রহ্ম সাপ যুঃ ॥ 

আচামেৎ কুর্ধধারায়াং জলং পরমপাবনং। 

যদীচ্ছেৎ সুতরাং শুদ্ধিং দর্শনে পরীাত্মনঃ 

নারদীয়হদে মাত্ব। ন' ভূয়ঃ স্তনপো ভে 


বদরিকাশ্রম ৷ ২২৩, 


পঞ্চশিলার মধ্যে, প্রথম নারদ শিলা, দ্বিতীয় বরাঁহ শিলা, তৃতীয় নর- 
সিংহ শিলা, চতুর্থ গুড় শিলা ও পঞ্চম মার্কগেয়-শিলা। তগ্তকুণ্ডের 
প্রতবণ যেস্থান হইতে নির্গত হইয়াছে, তথায় গরুড় শিলা আছে। 
এই পঞ্চ শিলার মধ্যে বদরীনারায়ণের আসন অবস্থিত । তপ্তকুণ্ডের কিঞ্িঃি 
উপরেই কেদারনামে শিবলিঙ্গ আছেন । অত্রতয নর ও নারায়ণনামক 
পর্বত্দ্ধয়ও মুনিবুদ্ধিতে প্রণম্য । 

ত্রক্মষকপাল নামক স্থানে পিওদান যাত্রীদিগেব একটা প্রধান কার্য্য। 
ইহার এইরূপ ফল শ্রুতি আছে যে পিতৃলৌক যতই পাঁপকারী ও যতই 
তু্গতি প্রাপ্ত হউন, ব্রহ্কপালে তাহাদিগের উদ্দেশে পিওদান ও তর্পণ 
করিলে তাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত পিগুদান ভক্তিপূর্ব্বক 


তত্র বহ্ধ্যো যুর্তয়শ্চ সন্তি বৈ শ্ীপতে বিভোঃ 
যুগে যুগে ভবিষ্যন্তি বিফোরংশামুনীশ্বরাঃ | 
স্থাপয়িষ্যন্তি দেবেশং বদরীনাথনামকং ॥ 
তথা পঞ্চশিলাং নত্বাম্পরিক্রস্য।চ্চয়েৎ সবধাঃ। 
সংপুজ্য তত্র কেদারং শিবলোকে নহীযতে ॥ 
গারদীয়শিল! যত্র বি লোক প্রদায়িনী ৷ 
শিলা যত্র চ বারাহী পাপহ সর্ধবকামদ]। 
বারাহকুওঞাখ্যাতং বিষ পদ্যাং হি মতপ্রিয়ে | 
নারসিংহী শিলাতত্র সর্ধবপপপ্রণাশিনী । 
মার্কওেয় শিল! বন্র সর্ববলোকেষু ছুলভা।। 
যাং স্পুষ্ট1 পিতৃণাংভক্তা। সর্বপাপেঃ প্রমুচ্যতে। 
গ্রারুড়ীচ তথ। প্রোক্ত। গরুড়েন মহাজন] । 
প্রাপ্তং হরেবাহনত্বং সখ্যঝ পরশ্নং হরে; || 
এতৎপঞ্চশিলামধ্যে হাসনং বদর'প্রভোঃ। 
বহ্নিউর্ঘ সমযুক্তং বিষণ লোক প্রদং শ্িবে ॥ 
কেদারথণ্ড। 


২২৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


হউক না হউক, তাহাতেও'ক্ষতি নাই । এই নিমিত্ত পিতৃলোক উতৎস্থক- 
চিত্তে অপেক্ষা করিতে থাকেন যে আমাদের বংশীয় কোন সস্তান যদি 
এখানে আগমন করে। ব্রন্মকপালে শ্রান্ধতর্পণ করিলে গয়! বা অন্ত 
তীর্থ গমনের কোন প্রয়োজন নাই । এই এদ্ধকপাল বদণীনাথের 
মন্দির হইতে অল্প দুর ঈশান কোণে নিম্নবর্তী অলকনন্দাৰ তীরে 
অবস্থিত । * 

দ্বিতীয় দিবসে আমাদের নাবায়ণেব পুজা ও ভোগ দেওয়! এবং 
যথাসাধ) তীর্থকৃত্য সম্পন্ন কর! হইল। তৎ্পবে পাণ্ড| ও ব্রাহ্মণ ভোজন 
সম্পন্ন করিয়া আমরা ভোজন করিলাম । পাণ্ড ও ব্রাহ্মণের পুবী ও 
মিষ্টাননাদ স্বয়ং ববান্দ করিয়। দিলেন, ৩দনুসারে দোকান হইত টাটকা! 
এঁ সকলে দ্রব্য আনীত হহল। আমাদের ভারবহক বালাও ব্রাক্ষণ, 
শাগরও আজ আনাদেব নিকট তুলা আদর । বাঙ্গালী অপেক্ষা! পাহাড়ীৰা, 
ভোজনে পটু, পরিশ্রমে অধিক ৩ন পটু এবং কি উড়িয়া, কি বাঙ্গালা 
উভশ্ন অপেক্ষা তভাব! সাধরণ ৩১ গৌরবর্ণ। ভোজনার্থা নানা দেশীয় 
সন্াসীরও এখানে অভাব নাহ। ইহাদের নিমন্ত্রণ করা! ধরে থাক্‌, 
বাজাবে মিষ্টান্ন কিনিতে গেলেও তাহাদিগকে কিছু না দিয়া অব্যাহতি 
নাই। শুধু খাদ্য দ্রব্য কেন, একখানি পুস্তক কিনিতে গ্রেলেও এ, 
পুস্তকের প্রার্থী ৫জন পশ্চাদন্তী হইবেন ও বাঙ্গালী লোগ বড়। 
ভক্তিমান্‌ হায় বলিয়া যাত্রীর স্ততিবাদ আরম্ভ করিবেন! না দিলে 
শাপান্ত করাও আছে। ফলতঃ সন্গ্যাসী সম্প্রদায়ে ভেকধারীর সংখ্যা 
বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদ্দায়েও কম নয় | 

* ব্রহ্ধকপালে পিতরঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্ববংশঞং । তিষ্ঠাস্ত তম্মাৎ পিও।ন।ং প্রদানং 
নুনয়োহক্রবন্‌। 'অজ্ঞানাজজ্ঞানতোবাপি ভক্তযাহভক্ঞথব। পুনঃ | ধেরত্র জঠওবপনং 


কৃতং জলহৃতপর্ণং। ত।রিতাঃ পিতরস্তেন দুর্গত পি পাঁগিন;। কিং গয্স।গমন|দ্দেবি 
কিমগ্যতীর্ঘতপগৈঃ | 


বদরিকাশ্রম ৷ ২২৫ 


পাগডাজাতীয় কতকগুলি লোক আছেন, তাহার! যাত্রীদ্দিগকে তীর্থ 
মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয| বেড়ান ও মাহাত্ম-প্রকাশক বচন গুলির হিন্দিতে 
বাখ্যাও করিয়া থাকেন, তন্বারা শ্রোতাদিগের নিকট তাহাদের কিছু কিছু 
প্রাপ্তি ঘটে। সন্ধ্যাকালে তাহাও শোনা গেল ও বাজার হইতে বদরীমাহাত্ম্য 
পুস্তক যাহা ক্রয় করিয়া"ছলাম তাহাও দেখা গেল। ক্রমে শীত অধিক 
বোধ হৃইতে লাগিল । এখানে শীত বিলক্ষণ প্রবল, তাহা বলাই বাহুলা, 
হবে গঙ্গোততরী ও কেদাব অপেক্ষা! কম। যাঁহা হউক, শীত নিবারণের 
জন্ত আগুন করিতে হইয়াছিল। আমবা সেমন আগুন করিয়াছি, 
সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তেমনি ধুনি লাগাইয়। সম্মিলিত-কণ্ে সুস্ববে স্তব আরম্ভ 
কবিয়াছেন, শুনিতে পাইলাম-_ 
পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল 
হেম-মন্দিরশোভি তম্‌। 
নিকট গঙ্গ! বহত নিম্মল 
বদরিনাথ-ব্রিশ্বস্তরম্‌ | 
শেষ সুমিরণ করত নিশিদিন 
ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্‌। 
বেদ ব্রহ্গা করত অস্ততি 
বদরিনাথ বিশ্বস্তরম্‌ । 
ইন্জ চক্র, কুৰের ধুনিকর, 
ধুপদীপ প্রকাশিতম্‌। 
সিদ্ধ মুনিজন করত জয় জয় 
বর্দরিনাথ-বিশ্বস্তরম্‌ ॥ 
ইত্যাদি । 
মূল কথা, বদরীনারায়ণপুর্ী কি বাহ্‌ দৃষ্টিতে, কি শান্ত দৃষ্টিতে সর্বথা 
অতিরমণীয় স্থান। কৈলায্র ও গন্ধমাদন পর্বতের নিম্নভাগে ও পবিত্র 
১৪ 


২২৬ উত্তরাথগু-পরিক্রম । 


শ্রোতস্বতী অলকনন্দার অন্ুচ্চ-তটে এই পুৰীকি স্ুসন্নিবিষ্ট! চতুর্দিকে 
উচ্চ উচ্চ পর্বতশৃঙ্গসকল তুষারে আবৃত, অলকনন্দার খরপ্রবাহ এখনও 
অনেক স্থানে তুষারে সমাচ্ছন্ন। মধ্যে এই বিস্তৃত উপত্যকা কত কত 
ধন্মার্থী গৃহী, যোগী, সাধু-সন্নযাসীকে ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া! তাহাদের 
বাঞ্চা পুর্ণ করিতেছে, কত পবিত্র প্রশ্রবণ এখানে গিরিগাত্র হইতে অবতীর্ণ 
তইয়৷ লোকের প্রয়োজন সাধন করিতেছে । তগুকুণ্ডের ধারা মাজ্জন-অব- 
গাহনে কতই তৃপ্ত উৎপাদন করিতেছে ৷ ঘন-সন্নিবিষ্ট অসংখ্য দোকান, 
অগণ্য জনসমাগম । সমাগত এ জন-মগুলীর মুখে কেবল আনন্দ 
কোলাহল, হৃদয়ে কেবল ভক্তি ও আনন্দের ধারা । সংসারের যুদ্ধবিগ্রহ, 
নিষ্ুর ভশ্াকাও, দস্থাবৃতি, উত্কট প্রতারণ, প্রবঞ্চনা এখানে কিছুই 
নাই । এখানে কত মহাত্মা কত দান-ধ্যানে রত। কত ভাগ্যবান্‌ রাজা, 
্রেষ্ঠী, সমৃদ্ধ লোক, কত দীন-অনাথ-আতুর সাধু-সন্ন্যাণীকে ভোজন 
করাইতেছেন, ক৩ ভোজ্যবস্ত নিয়ত প্রস্তুত হইতেছে ও নিয়ত বিক্রীত 
হইতেছে, সহত্ব সহত্ব মুখে দেবতার জয়ধ্বনি, দেবতার স্ততি-ীত উদ্গীত 
হইতেছে, দেখিয়া আনন্দখারায় আপ্লু(ত ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। 
বস্ততঃ এস্থান অদ্যাপি প্রক্কৃত তপন্তার ক্ষেত্র হইয়া আদ্বে। এখানে সাত্বিক 
ভাবে আপ'নই স্কর্তি হয়। প্রাণিহিংসা একেবারেই নাই । মৃত্স্ত, মাংস, 
নদ্যের স্পর্শ নাই । অব্যবহার্্য অনাচরণীয় বিলাসদ্রব্যের প্রবেশ নাই।' 
অধিক কি, দেবদ্বিজ ও সনাতন ধন্সের গ্লানি ঘোষণায় চির-দীক্ষিত; 
সর্বত্র অব্যাহতগতি মিশনারি মহাত্মাদ্িগেরও এখানে উপদ্রব নাই। 
জীবনধারণের নিতান্ত উপষেগী দ্রব্যাদিই এখানে পাওয়া যাঁয়। তদ্ৃভিন্, 
উপদ্রব নিবারণার্গ ও শৃঙ্খলাঁবিধানার্থ পুলিশ আছে। সাময়িক ডাকের 
বন্দোবস্ত আছে । ভাকঘরের নাম বদরীনাথ পোষ্ট আপিন্‌। এই তীর্থের 
সবিস্তর বিবরণ কলিকাতার সুবিখ্যাত “স্াহিত্য*পত্রে স্থলিখিত একটী 
প্রবন্ধ হইতে আমরা কতক উদত করিয়া দিতেছি_ 


বদরিকাশম । ২২৭ 


“বদরীনাথ ক্ষেত্রের পরিম্্রণ পুর্ব-পশ্চিমে দেড় ক্রোশ এবং উত্তর- 
দক্ষিণে উহার অর্জেক হইবে । এই স্থানের উচ্চত! প্রায় দশহাজার 
চারিশত ফিট । আরও উদ্ধে সমুদ্র-সমতল হইতে ২৩ হাজার ফিট উর্ধে 
হিমপ্রবাহ । এইখানে গঙ্গার উৎপত্তি । তীর্থক্ষেত্রের কেন্ত্রবর্তী দেবা- 
লয় শঙ্করাচাধ্যের সময়ে নির্ধিত হয়? ভারতবর্ষীয় কালতত্ববিৎ পণ্ডিত- 
'দ্গের“মতে এই দেবালয় ছুইহাজার বৎসর এবং ইউরোপীয় পপ্ডিতদিগের 
মতে ১২০০ শত বৎসর পুর্বে নির্ল্িত হইয়াছিল । মন্দিরট হিন্দুরীতি-অন্ু- 
সারে শ্বেতপ্রস্তরে নিশ্মিত | মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ তাত্মণ্ডিত। ঘণ্টাগৃহ 
ও অন্তান্ত গৃহসমুহ মন্দির নিম্মাণের বহুকাল পরে নিন্মিত হইয়াছে । 
দেবসেবার জন্ত বহুসংখ্যক পুরোহিত, পাঠক ও ভূত্য নিধুক্ত আছে । 
গাড়োয়াল ও তিহরীর রাজ! দেবালয়ের তন্বাবধান করিয়া থাকেন। 
পূর্বে কাশি-নরেশের হস্তে মন্দিরসংক্রাপ্ত তত্বাবধারণের ভার ছিল। কিন্ত 
দুরত্বনিবন্ধন মন্দিরের কার্য পরিচালনে বিশৃঙ্খলা ঘটায় তিনি এই 
কাঁধ্যভার পরিত্যাগ কবিয়াছেন ? দেবোত্তর সম্পত্তি ও যাত্রিদত্ত অর্থে 
মন্দিবের' বার্ষিক আত্ম ৪৮০০০ টাকা । এই উপন্বত্বের মধ্যে ২৮০০০ টাকা 
দেখসেবা প্রস্থতিজন্ত ব্যয়িত হয়। উপস্থত্বের উদ্ধত অর্থ হইতে এখন 
প্রায় ৪০০০ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে । রাঁওল উপাধিধারী প্রধান 
পুরোহিত দ।ক্ষণুপথের কেরলদেশীয় ব্রাহ্মণ । পুরোহিতের পদ উত্তরা- 
ধিকার-মূলক নহে। কেরল হইতে প্রধান পুরোহিত নির্বাচিত হইয়া 
থাকেন৷ পুরোহিতের মাসিক বেতন ১০০৬ একশত টাকা । প্রতিবতৎসর 
শার্থক্ষেত্রে ৬০।৭০ হাজার যাত্রীর সমাগম হয় | 

বেলা *টার সময় বিগ্রহের স্নান হয় । ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তির অনৃষ্টেই 
“নির্বাণ দর্শন” বা রত্বভৃষণ ও বেশবিমুক্ত সমাধিমগ্র দেবমূর্তির দর্শনলাভ 
ঘটে। যে গৃহে দেবতার"ননান হর, তাহার দ্বারদেশ রজত-মগ্ডিত। বাহিরের 
ঘর ্টাঅ-ম্ডিত। ইহার পরিমাণ ২৪৯ ১৮ ফিটু। ভিতরের কক্ষটী আরও 


২২৮ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম ৷ 


কুদ্র। অন্তঃকক্ষের কিছু দুবে একটা রেলিংএর নিকট যাত্রীরা সমবেত 
হয়। অস্তঃকক্ষ এরূপ অন্ধকাঁবময় যে, দেবমূর্তি স্পষ্ট দেখ! যায় ন!। 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ বিগ্রহেব নিকট গিয়া দেবদর্শন করিতে পারে 
না। কক্ষ-মধ্াস্থ দীপালোক অন্ুজ্জল। ্ৃতপ্রদীপ ভিন্ন অন্য কোন 
প্রকাৰ আলোক এখাঁনে নিষিদ্ধ। দিবারাত্রি মন্দিবে দ্বৃতপ্রদীপ 
জলিতেছে। বিশিষ্ট যাত্রীদ্দিগের আগমন উপলক্ষে পুরোহিতের! যখন 
কপ প্রজ্ৰবলিত করেন, তখনই বিগ্রহমুক্তি স্পষ্ট দেখা যায় । 

বদরীনাথমূর্তিটা অতি প্রাচীন ও এ্রতিহাসিক ৷ শঙ্কবাচার্ধ্য সাত- 
বাব নারদকুণ্ডে ডুব দিয়া এই মূর্তি উত্তোলন করিষাছিলেন। মূর্তিটা 
পদ্মাসনে সমাধিমগ্র ও ধূনব প্রস্তরে নির্মিত। বিগ্রহ-মূর্তির নিকট 
উদ্ধব-নারদ প্রভৃতি ভক্তগণের মূর্তি সংস্থাপিত। বিগ্রহ যখন বসন 
তূষণে সজ্জিত হন, তখন তাহার মুর্তি অতি রমণীয় হইয়! উঠে। কিন্তু, 
বদবীনাথের নির্বাণ মূর্তি দর্শকবুন্দের হ্বদ্য়ে গভীর আনন্দ ও ভক্তির 
সঞ্চার করে। যে সিংহাসনে বিগ্রহ স্থাপিত হয়, তাহাব মুল্য চারি হাজার 
টাকা । দেবতার রত্বালঙ্করাদির মূল্য ৭৮ হাজার টাকা হইবে। শীত 
সমাগমে যখন দেবমন্দির তুষারমধ্যে সমাহিত হয়, তখন মন্দিবের 
ধনবত্বরাজি জোশীমঠে আনীত হইয়া থাকে! মন্দিরদ্ধার রু্ করিবার. 
সময় ছুইমন ঘ্বতের এক প্রদীপ জালিয়! রাখ। হয়। যাহাতে প্রদীপ 
জ্বলিবার কোন বিদ্ব না হয়, তজ্জন্ত মন্দিরে বাযুসঞ্ধাবের পথ থাকে । 
ছয়মাপ পরে তুষার-রাশি অপসারিত করিয়! মন্দিরদ্বাব প্রথম উদ্ঘাটন 
করিবার সময় মন্দির-মধ্যে ধূসর আলোক শিখ! দৃষ্টিগোচর হয় । এই দা 
মোচনের পূর্বে প্রদীপ নির্বাপিত হইলে লোকে তাহ! অনাবৃষ্টি ও 
খক্রামক রোগ প্রভৃতি অগুভ ব্যাপারের নিদর্শন বলিয়! মনে করে ।” 

এ স্থানের বাহ্‌ দৃশ্ঠ বর্ষে বর্ষে অনেক ধর্মাত্মা যাত্রীই প্রত্যক্ষ 
করিতেছেন, সুতরাং হহাঁর বাঁহা রমণীয়তী: সম্বন্ধে অধিক বাগাড়ম্বর 


বদরিকাশ্রম | ২২৪ 


নিশ্রয়োজন | কিন্ত শাস্্দৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রের রমণীয়তা ও বিচিত্রতা আরও 
অধিক । মভাভাবতে বনপর্ধাস্তর্গত তীর্ঘযাত্র! পর্বাধ্যায়ে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, নিত্যপদার্থ পরম-পুরুষ ভগবান্‌ নারায়ণ, ফিনি ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালম্বরূপ, বিশালা নাঁমে খাত বদরীপুরীতে তীহাব 
ব্রিলোকবিশ্রুত পবিত্র আশ্রম আছে । তথায় একটা উঞ্জতোয়বাহিনী, 
অপরটা ন্সিগ্কসলিলবাঠ্নী গঙ্গ! আছে । সেই গঙ্গার সিকতা সকল 
স্ুবর্ণময়। মহাভাগ দেব ও খযবুন্দ ষথায় নিত্য উপস্থিত হইয়। ভগবান্‌ 
নারায়ণকে নমস্কার কবেন, যথায় পরমাম্রৰপী সনাতন বিষ্ণু সর্বদা 
অবস্থান করেন, সমগ্র জগৎ্, সমস্ত তীর্থ ও আয়তন তথায় অবস্থিত 
জানিবে।* 
স্ন্দপুরীণের কেদারথণ্ডে বশিষ্ট-অরুন্ধতী সংবাদে বদরীমাহাত্ম্য সবিশেষ- 
কপে বর্ণিত হইয়াছে । অরুন্ধতী প্রশ্নক্রমে বশিষ্টদেব বলিতেছেন, এই 
বদরীনারায়ণক্ষেত্র স্থূল, সক্ষম, সুক্মতর ও শুদ্ধ এই চাবিভাগে বিভক্ত । 
ইহা বিস্তারে যোজনত্রয় ও দৈর্ঘ্যে দ্বাদশযোজনব্যাপক | এহ স্থান 
মহৈশ্বধধ্যদ্ধায়ক ও পাপী লোকে অগম্য । ঘোর কলিযুগে তাহারাই ধন্য, 
1 গ্যঃ সভৃতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ ভণ্তর্ধভ। 
ন।রায়ণঃ প্রভুবি'ঞঝ ঃ শাহতঃ পুকষোত্মঃ ।২৪। 
তন্তাতিষশসঃ পুণযাং বিশ|লাং বদরামর্মু। 
আশ্রমঃ খ্যায়ুতে পুণাস্ত্রিযু লোকেষু বিশ্রুতঃ1২৫। 
উষ্ঠতোয়বহ। গঙ্গ। শীততোয়বহাপর!1। 
হবর্ণসিকত। রাজন্‌ বিশালাং বদরীমনু ।২৬। 
খবয়ে। যত্র দেবাশ্চ মহাভাগা মহৌজসঃ | 
প্রাপ্য নিত্যং নমস্তস্তি দেবং নারায়ণং বিভুম্‌ ।২৭। 
যত্র নারায়ণে। দেবং পরধাত্বা সনাতনঃ। 
তত্র কুত্মং জনৎ পর্ববং তীর্ঘাচ্চ।য়তনানি চ ॥ 
বঙ্গবাসীর গ্রকাশিত যুল মহাভারত, বনপর্বব 


২৩০ উত্তবাখগ্ুড-পবিক্রম | 


পপ আপদ | শা পপ | আপাত | পপ 


বাহার! বদরীক্ষেত্রে গমন করিযাঁছেন। কেন না, নানা তীর্থে বিবাজিত 
ধঁ রমণীয় স্থানে ব্রহ্মাদি দেবতাও বিষুণভ"ক্ত পবায়ণ হইয়! বাস কবেন। 
উক্ত ক্ষেত্রে আসিয়া বাঁহাবা বাস কবেন, তাহাবাও বিষুণব পধাবী হইযা 
যান। অধিক কি, এ ক্ষেত্রে যে সে পর্বত আঁছে, দেবতা ও মুনিশণই 
এ সকল পর্বত-স্ববপে অবস্থিত হইয়া তথাষ তপন্তা করিতেছেন । 
এ ক্ষেত্রেব এতদুব প্রভাব যে ষীহাবা মনে মনেও বিশালা বদবী বলিয়া 
স্বণ কবেন, তাহাবাও উক্ত ক্ষেত্রবাঁসী বলিয়া গণনীয হন এবং মবণাস্তে 
মুক্তিপ্রাপ্ত হন৷ উক্ত ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত বদবীনাথেব মৃত্তি মনে মনে ধ্যান 
করিলেও তাহাতেই তীব্র তপস্ত! কবাব ফল ও সমগ্র ভূমি দানের ফল 
প্রাপ্তি হয । ফলতঃ কাশী, কাঞ্চী, মথুবা, গধা, শ্রয়াগ, অযোধ্যা, 
কুরুক্ষেত্র কি অন্তান্তি তীর্থও বদবীপুবীর স্তায় কলিকলুষনাশিনী নহে। 
অতএব যতদিন দেহে প্রাণ আছে, ইন্দ্রিয়মকল অবিকল আছে, গাত্র 
শৈথিল্য প্রাপ্ত না হইয়াছে, তাবৎ বদবীক্ষেত্রে গমন কবিতে বিলম্ব কৰা 
উচিত নতে। তথায় গমন কবিয়| চব্গগব সফলতা ও নারায়ণ দর্শন 
কবিয়৷ নয়নের সফলতা লাভ কব! একান্ত কর্তব্য । 


চতুর্দেদং সমাখ্যাতং ক্ষেত্রং পরমপাবনং । 
স্থলং শুপ্মং নুক্ধ্তরং শুদ্ধং চেতি প্রকীর্তিতং । 
যোজনত্রয়বিস্তাবং দীর্ঘং ঘ্বাদশযোজনং । 
অগম্যং পাপিনাং তদ্দৈ মহদৈশ্বর্য্যদায়কং । 
ধ্যাঃ কলিযুগে ঘোবে যে নর বদরীংগতা2। 
যত্র ব্রহ্মাদয়ে। দেব! হরিভক্তিরতাঃ প্রিয়ে। 
নিবসস্তি স্থলে রম্যে নানাতীর্থবিরাজিতে ॥ 

যে তত্র বাসিনে। লে|ক। বদর্ধ্যাশ্রমমওলে | 
বি রূপধরাঃ সর্ধ্বে ভবস্তি বরবর্ণিনি | 

যে যে বৈ পর্বতাস্তত্র্তৎসবরূপেণ দেবতা; | 


বদরিকাশ্রম | ২৩১ 


তপস্তন্তি মহাজ্সনস্তথা মুনিজনাঃ প্রিয়ে। 
মনমাপি ববেষু্ষে বিশাল! বদরীতিচ। 
তেহপি তদ্বাসিনে। জেঞয়। মৃতা৷ মুক্তিমবাপন যুঃ । 
বদরীনাথমুর্তিং বে মনস।পি ম্মরেত্ত যঃ। 
তেন তপ্তং তপস্তীব্রং দত্ত! তেন ধরাখিল।। 
ন কাণী ন তথ। কাকী, মখুব। ন নব! গন্সা। 
প্রয়াগশ্চ তথাযোধ্য নাবন্তা কুরুজাঙ্গলং | 
অন্থাস্যপিচ তার্থানি থাসৌ কলিনাশিনা | 
যাবৎ প্রাণাঃ শদীরেহস্মিন্‌ যাব দিক্দিয় শুদ্ধতা । 
গাত্রাণি যাবচ্ছৈথিল্যং নাগ্ন বস্তি নহাত্মভিঃ। 
বদ্দরীগমনে তাবদ বিলম্বে! ন বিধেয়কঃ। 
চরণানাঞ্ সাফল্যং কুর্যযাদ্‌ বদ্রিকাগমাৎ | 
নেত্রয়ে(শ্চৈৰ স|ফল্যং কুর্য্যাদ্‌ বিফ্োোশ্চ দর্শনাৎ ॥ 
কেদরখও। 


স্থানাস্তরে উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, ব্যাসদেব এই স্থ(নে অবস্থিতি 
পূর্ববক বিস্তীর্ণ মহাভারতগ্রস্থ রচন! করেন । বাজ! জনমেজয় ভবিতব্যতা- 
বশে অষ্টাদশ ব্রল্নুহত্যা করিয়! এই স্থানে আসিয়া উক্ত মহাভারত শ্রবণে 
ও বদরীক্ষেত্রের মাহাত্য্যে এ ব্রহ্মহত্য। পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।* 
স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে, 
কৈলাসে গর্বতশ্রেষ্ঠে গন্ধমাদনপর্বতে ৷ বদরীবনমধ্যে বৈ বদ্দরী- 
নায়কে! হরিঃ। দৃষ্ট। যংব্রন্মহতাভিমুচ্যতে নাত্র সংশয়2। 
ইতি তে কথিতং হুক্র ভবিতব্যস্ত বৈভবং | 
জনমেজয়স্ত চ যথ৷ ব্রহ্মহত্যা বতৃবহ । 
বদর্ধয।শ্রমম।ভাত্ব।ৎ তথ। ভারতনংশ্রব।ৎ। 
রাজ।সৌ খলবৈহাঁনৌ বতৃব বরবর্ণিনি ॥ 
কেদারথও । 


২৩২ উত্তরাখও-পরিক্রম। 


অর্থাৎ পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাস ও গদ্ধমাদন পর্ধতের উপরে বদ্দরীবন 
মধ্যে যে বদরীনারায়ণ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্য পাপ 
হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

হরিদ্বার হইতে বদরীনাখ পর্য্যস্ত এই স্ুবিস্তুত শত শত নদনদী, নির্বব, 

পর্ধত, অরণ্যময় পবিত্র ভূমিখণ্ড কেদারথণ্ড নামে শাস্ত্রে উ্লিখিত। 
ইহ! যে কত যোগী, খষি, রাজষি ও ভক্ত সাধক সমূহের সাধনাক্ষেতর, 
তাহ! লিখিয়া শেষ করা যায় না। নর-নারায়ণের ইহাই তপঃস্থলী, মহষি 
বেদব্যাসের ইহাই ভাবতাদি প্রণয়ন স্থান, পুরূরব!, পা প্রভৃতির ইহাত 
সাধনাস্থান, পাওবদিগের ইহাই মহাপ্রস্তানের স্থান, উদ্ধব-নারদাদি ভগবদ- 
ভক্তগণের ইহাই নিত্য সমাগম স্থান এবং ভগবান্‌ নারায়ণের ইহাই নিতা 
অধিষ্ঠান স্থান। বহু শাস্ত্রগ্রশ্থে বহু প্রকারে হার মাহাত্ম্য" কীত্তিত 
হইয়াছে, সামান্ত লেখনীমুখে আমি তাহ! কি ব্যক্ত করিব? 

সাধুদিগের মুখে মুখে এক প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে আত্ম-বিস্থৃত 
ত্রেতাবতাৰ ভগবান্‌ রামচন্দ্র পাপক্ষালন শ্লানসে এই উত্তরাখণ্ডে আগমন 
করিয়াছিলেন । লঙ্কাঁধিপতি দশাননকে সন্মুখ-সমরে নিহত দিলেও 
উক্ত লঙ্কানাথ ব্রহ্মবীর্ধ্য সম্ভৃত বলিয়া, আপনাকে ব্রহ্গহ্যাপাতক-স্পৃষট 
বোধে তাঁহার অনুশোচনা! হয় । তন্নিমিতত বা লোৌক-শিক্ষ। নিমিত্ত ভ্রাতৃ- 
গণসহ তাহার এই পবিভ্রতীর্থে আগমন হইয়াছিল। লছমন-ঝোল! এই 
জন্যই লক্ষণের নামাক্কিত হইয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । উহার অদূরে 
লক্ষণের একটা মন্দিরও অন্যাপি দৃষ্ট ভয়। ভ্বযীকেশে গঙ্গাসমীপে রাম- 
জানকীর সুন্দর মন্দির আছে, ভরতেরও একটী বিশাল মন্দির বর্তমান 
আছে। দেবপ্রয়াগেও প্রাচীন মন্দির মধ্যে রামচজ্জরের মূর্ি স্থাপিত 
আছে। মহধি বান্মীকি রাঁমায়ণে এ সকল কথার উল্লেখ না করিলেও 
চিরাগত জনশ্রুতি ও উক্ত নিদর্শনসকল আলোচন।” করিয়। সাধুদিগের 
উক্ত প্রবাদকে আমর! অলীক বলিয়! বিবেচনা! করিতে পারি না । 


বস্ুধারা ৷ 


বদ্দরীনারায়ণ হইতে যাত্রীরা বন্ুুধারা গিয়া থাকেন । আমার 
শারীরিক একটু অসুস্থতা বোধ হওয়ায় আমাদের কাহারও তথায় যাওয়| 
হয় নাই। যাহারা গিয়াছিলেন, তাহাদিগের মুখে সকল কথা শুনিতে 
পাইলাম। উৎসব নামক ধর্মব্যাখ্যাময় ১খানি সুন্দর মাসিক পত্রের 
কোন লেখিকা উক্ত স্থানে গিয়াছিলেন। তিনিও ভ্রমণাস্তে উক্ত পত্রে 
এ তীর্থবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। আমি এস্থানে তাহার লেখাই উদ্ধৃত 
করিয়া দ্রিলাম। 

তিনি লিখিয়াছেন “পরদিন প্রাতে বদরীনারায়ণ হইতে ৬ মাইল দুরে 
বন্গধারা* দেখিতে যাইলাম। এখান হইতে মানাগ্রাম অবধি বেশ পথ । 
তাহার পর যে কি বাপ্ডা তাহা মুখে বলা যায় না, প্রাণের আশ! ছাড়িয়া 
যাইতে হয়। এহ পথে ইন্দ্র-ধার! অর্থাৎ খুব উচ্চ পর্বত শিখর হইতে 
বব গিয়া জল পড়িতেছে। এই জলের উপর দিয়াই যাইতে হয়। 
পরবে গণেশ গুঝ। ব্যাস-পুস্তক অর্থাৎ একট। পাহাড় থাক থাক 
বলিয়া! বোধ ছর। আকাশে মেঘ উঠিলে যেমন কল্পনা-বলে কেহ হয়, 
. কেহ হস্তী দেখে, এ পাহাড়ও সেইরূপ | এই স্থান হইতে পাগওবের! 
সহাপ্রস্থান করেন। কোন্‌ পর্ধতে কে পড়িল, তাহা ত কিছু দেখাইল 
না। এসব না জানিলে বৃথা পরিশ্রম মাত্র। শুধু দেখিলাম 
একটা পাহাড় সেতুর মতন পড়িয়া! রহিয়াছে । প্রবাদ, ভীমসেন কর্তৃক 
পাহাড় এই অবস্থায় আপিয়াছে। এই সেতুর নিকট সরম্থতীর জল 
অতি প্রবলবেগে পর্বত তেদ করিয়া বাহির হইতেছে । এই জল নাকি 
ভুটান হইতে আপিতেছে। এ যে কত সুন্দর তাহা বর্ণনা কর! যায় না। 
এ পথের মত ছর্জয় *পথ পুর্বে দেখি নাই। খানিকট! পথ এক এক 
পা করিয়া যাইতে হয়। এখানে লাঠিও চলে না, কারণ রখিবার স্থান 
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নাই। ধরিবারও কোন উপায় নাই। নীচে গল্জা, ধীরে ধীরে তথায় 
নাঁমিয়া। বরফের উপর উঠিলাম। পা দিলাম, কতকটা বরফ ধসিয়া 
যাঁইল। ববফ বধরিতে যাইব, আবার ধসিয়! যাইল । আমি জলে পড়িয়া 
গেলাম । জল এখানে অল্প হইলেও কতকট! কাপড় ভিজিয়! গেল। 
এইরূপে বহুকষ্টে বস্ুুধারায় পছ'ছিলাম। পাহাঁড়েব উচ্চ শিখর হইতে 
ছুইটী ধারা পড়িতেছে। আকাশে হাউই ছুড়িলে তাহা যেমন ভেলিতে 
ছুলিতে আইসে, এ ধারার জলও সেইরূপে আসিতেছে । দেখিতে 
স্বন্দর বটে, কিন্তু তখন দেখিবাব ক্ষমতা থাকে না । এট জলেৰ ছিট। 
বহু উচ্চ হইতে গায়ে আয়া লাগে। উহাব নিকটে বাইলে ৩ স্নান 
করাইয়া দেয়। আরও কতকটা উচ্চে উঠিতে তয়, আমি উহার নিকটে 
ষাই নাই । শুনিতে পাই, এইস্থানে পাপপুণ্যেব পরীক্ষা হয়? কিন্ত 
কে পাপী, কে পুণাবান্‌, তাহ! ত বুঝিলাম না। জল সকলেন গায়েই 
পড়িল। আবার ধীরে ধীবে নামিতে লাগিলাম । এইথাছুন মাতামুত্তি 
আছে, তাহা আর দেখ! হয় নাই | দুব হইতেই দর্শন করা গেল । আবার 
উ“চুনীচু পাহাড় ও বরফ এবং ছোট ছোট সেতু পার, হইয়া বৈঝালে 
মৃতকল্প হুইয়! বাসায় আসিলাম 1” 


০ 


সহত্ধারা ও সত্যপথ | 


মানাগ্রাম বা ষনিভদ্র পুরীর সমীপে অলকনন্দার যে পুল আছে, 
তাহার কিঞ্চিৎ উর্ধে মাতা-দেবীর মন্দির । পুলের বাম দিক্‌ দিয়! যে 
রাস্তা গিয়াছে, এ রাস্তার মধ্যে সহস্রধারা, চক্রতীর্ঘ প্রভৃতি তীর্থ আছে । 
আরও কিছুদুর অগ্রে অর্থাৎ মাত'-মূর্তি হইতে ১২ মাইল দুরে সত্যপথ 
নামে তীর্থ। এ তীর্থে যাইবার পথ বা তাহার অগ্রের পথ, সমস্তই তুষার- 
ভারে আবৃত । কিন্তস্থান অতি রমণীয়, যিনি একবার দেখিয়াছেন; 
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জন্মে আঁর তাহা! বিশ্বত হইঈতে পারিবেন না। উক্ত সত্যপথে একটা 
ত্রিকোণ সরোবর আছে। উহার কোণত্রয় ব্রনধা বিষ্ণু ও কুদ্রের নামে 
খাত । উহাতে স্নান করিলে জীবের আর জঠর-বাসের যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয় না। ইহার পরই বিচিত্র-বর্ণ তুষারের স্ত.প ও মন্দির দৃষ্টি-গোঁচর হয়| 
এ&ঁ অগম্য, অথচ অতিরম্য পথ স্বর্গারোহণ-পথ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । 
শক্ত উলিখিত হইয়াছে যে অষ্টাদশ ব্রদ্ধহত্য-জনিত ভীষণ মহাপাপে 

লিপ্ত রাজা জনমেজয় উল্লিখিত “ব্যাসপুস্তক” পাশ্বেই প্রায়োপবেশন পূর্বক 
পঞ্চরাত্র নিরাহার করিয়া ব্যানদেবের দর্শন প্রাপ্ত হন ও পাপক্ষয় মানসে 
রূপাময় মহর্ষির মুখে মহাভারত শ্রবণ করেন । ভারত-শরবন ও বদরীক্ষেত্র- 
মাহাত্যবশতঃ রাজার উক্ত পাপ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । যথা-_ 

ত্র গত্ব! মহাভাগে চক্রে প্রায়োপবেশনং । 

ব্য।সপুস্তকপার্বেতু পঞ্চরাত্রং মহীপতিঃ। 

নিরাহারে। নিরানন্দো মরণে কু তনিশ্চয়ঃ | 

ব্যসং দর্শ নূপতি জটামণ্লধারিণং। 

দওবৎ প্রণিপত্যাসৌ পরিক্রমা পুনঃ পুনঃ। 


উধ।চ বচনং ত্রস্তো। রক্ষরক্ষেতি চাসকৃৎ। ইত্যাদি 
| কেদ(রখও্ড। 
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বিদায়ের দিন উপস্থিত। সকাল সকাল তগ্তকুণ্ডে স্নান 
পারিয়। নারায়ণের মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম । ভাগ্যক্রমে তখন 
যাত্রীর তত ভিড় হয় নাই, অক্লেশে দর্শন পাইলাম | কিন্তু এই শেষ 
দর্শন বলিয়া মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইল । কাতর হইয়! পুজ! দিলাম, 
কাতর হইয়াই নির্মাল্য গ্রহণ*করিলাম। হায়, কত কায়ক্েশে এই দর্শন 
মিলিয়াছে, আল তাহ! হইতে বঞ্চিত হইতেছি ! এত কাঁলের আশ! কি 
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এই অল্প সময়ে মিটে ? স্তব,স্তুতি, ধ্যান,ধারণ| ত কিছুই হইল না ! তথাপি 
সেই সময়ের মত, ব্যাকুল প্রাণের ২1৪টা কথা তাহার পাদপন্মে শেষ 
নিবেদন করিলাম। কত দিনের অন্ুশীলিত, কিন্তু গত-রাব্রিতে-মাত্র 
পরিসমাপ্ত সঙ্গীতময় সেই মর্্কথা কয়েকটা এই-_. 
তব চরণ-ধুলি ধরি” মৌলিমণি-মাঝে | 
রাজে পরম ধামে, মুনি-মনুজ-দনুজ-মুর-সিদ্ধসমাঁজে ॥ 
স্ততি-মিনতি-প্রণতি, প্রভূ, ভকতি-রতি-প্রীতি, 
স্থগতি-সোপান তব ধ্যান আর জান, 
প্রাণ মন দান তব চরণে অব্যাজে ॥ 
যুগে যুগে জগত-জীব-অশুভভয়বারী, 
ভূরি অবতার ধবি' করুণ! বিথারি, 
প্রেম-ভিখারী, প্রেম প্রচারি পুনঃ পতিত-উদ্ধারী ; 
আনন্ব-ঘন, পরমাত্ম-পবব্রহ্ম, 
ত্রাহি ভবনাথ ভব-ভাত জন যাচে ॥* 
হায়, এই ভাব যদি সব্ধ্বদ! স্থায়ী হইত, চিত্তে পাঁষাণ-অঙ্কণে, অঙ্কিত 
হইয়। থাকিত, তাহা হইলে তাহা কত স্ুখের বিষয়ই, হইত! কত 
ধনোন্মাদ, কত যৌবনোনম্মাদ, কত স্বার্থ-সর্বস্বভাব, হিংত্রপশূচিত নির্দ্য 
বৃশংসভাব তাহা হইলে কাময়! যাইত ! কিন্ত ছুদ্দম রিপুবর্গের উদ্দাম 
উত্তেজনায় তাহা হইতে পায় না । দেবস্থানের মাহাত্মো, সৎসঙ্গমাহাত্মোয, 
সাধু অধ্যবসায়ের মাহাত্ম্যে বত দিন ব্যাপিয়! যাহা হইল, তাহাই পবম 
লাভ। এখন আমাদের বিদ্বায়ের পাল!, বিদায়ের কথাই মনে পুনঃ পুনঃ 
জাগিয়া উঠিতেছে । কিন্তু চির-বিদায়ের কথা, কই কিছুই ত মনে 
জাগিল না! জাগিবারই কিন্তু কথা! তাহারই জন্য এ দীর্ঘষাাব 
প্রয়োজন, অথচ সে জাগরণ হয় না| যথায় যাই, লতথাকার উদ্দেস্ত পুর্ণ 
%* ক।নাড়াঝাণতালে ইহ। গেয়। 
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হইলেই ঘর-সংসারের কথা, আর ঘরে ফিরিবার কথা, আর তাহার জন্য 
“ক ব্যস্তত। ! বাহবা-বাহব। ! ছুদিনের জন্য কি ঘব-সংসারই আমর! 
পাঁতাউয়াছি ! যেন চিরদিনের জন্ত এই ঘর-সংসাঁব ! এই সংসার শুন্ত 
কবিয়া যে অন্ত্র যাইতে হইবে; ছুদিন, ছুবৎ্সর, ছুই যুগ, কি এই 
নুহর্তেই যাইতে হইবে, কই তাহীর জন্য ত কোন ব্যস্তত! নাই, কখন 
কোন*উদ্যোগ নাই ! হরি হরি, কি মায়া-মোহই আমাদিগকে দৃঢ় 
মাচ্ছনন করিয়! রাখিয়াছে! আমরা কি ইহলোক-সর্ধন্বই হইয়াছি । 
মামবা বাস্থ প্রশ্্ধ্য, গৃহ-দেহাদি বাহা বস্তুর সাজ-সজ্জা-সমুন্নতির জন্যই 
বাস্ত ; অস্তটরশবর্য্য, আস্তরিক উন্নতি, অন্তগূঁহের সঙ্জা-সংশোধন, এ সকল 
“কে কই সে সযত্ব দৃষ্টি বা সমুচিত প্রয়াস, কিছুই ত নাই? আমর! 
.ব বিদ্বাপ্‌ বিচক্ষণ হইতেছি ও হইয়াছি বণ্লয়া আপনাকে ধন্য মনে 
কবিতেছি, আমাদেব সেই বিদ্যাবত্ব! ও বিচক্ষণতার কি এই পরিণাম ? 
ভাই, মহাজনবাক্য মনে কব, শিষ্টের শিক্ষা স্মরণ কর-_ 
যু। লোকদ্বর়সাধনী তন্থভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী ! 
অর্থাত ইহলোকেও স্থখী হইতে পারিবে, পরলোকেও স্থখী হইতে পারিবে, 
নদি এমনি পথে চলিতে গার, তাহার নামই ত চাতুরী, আর তাহা হইলেই 
ত তোমা বুদ্ধির বলিহারি ! সাধকের উক্তি আছে-- 
জনকরাজ। খষি ছিল, কিছুতে ছিল না ক্রুটি 
সে যে, এদিক ওদিক ছুদ্িক রেখে, খেতে পেত ছুধের বাটা । 
তাহ বলি, সময়ে ঘর-সংসারের চিস্তা আমরা যেন একটু খর্ব করি। 
“কত্ত বলিতে বলিতে যেন অধিক বল! হইয়! গেল। পাঠকের বিরক্তি 
মাশঙ্ক। করিতেছি ৷ এক্ষণে বিদায়ের কথাই পাড়ি। 
আমাদের বিদায় ত অতি সহজই কথা, চলিয়া যাঁইলেই হইল। কেহ 
থাকিতে বলিবারও নই, বসিতে বলিবারও নাই। কঠিন সমস্তা পাও 
বিদ্বায়ের কথা ল্ইয়া। তাহার জন্তই ভাবনা । এই ভাবন! আগে হইতেই 
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উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের কিছুদিনের সহযাত্রী, অথচ আমাদের 
কিছু পুর্বে এখানে আগত অমরাবতী-নিবাসী একদল মহারাস্্ীয় তীর্থ 
যাত্রী, তাহাদের দলে ৪০ জন লোক ছিল, তাহারা একত্র অনেকগুলি 
টাক! একবারে স্থুফলের সময় দিলেও পাগাজা রাগ করিয়া তাহা! ফেলিয়। 
দেন। তাহাতে তাহার! বড় বিত্রত ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাই যাইবার 
সমর আমাদের সহ পথে সাক্ষাৎকার হওয়ায় আমাদিগকে সাবধান 
করিয়! দিয়াছিলেন যে আপনার। কোন পাগ্ডার বাটাতে ন! উঠিয়া ধন্ধর- 
শালাতেই উাটবেন। ওদন্ুসারে আমরা এখানে পছুছিয়। সেইরূপ 
চেষ্টাহ করিয়াছিলাম, তাহা পাঠক অবগত আছেন; কিন্ত সে চেষ্টায় যে 
কোন ফল হয় নাই, পাগুঠাকুরেব শিষ্টতা ও সমবেদনাঁর আধিক্যে যে 
আমাদের সকল চেষ্টা ফাপিয়া গিয়াছিল, শেষে পাগাজীর' বাটাতে 
উঠিয়া! এ কয়েক দ্দিন থাকিতে হইয়াছে, তাহাঁও পাঠক অবগত হইয়া- 
ছেন | এ কমেক দিন পাগ্াঁজী আমাদের যত্বও বিলক্ষণ করিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই | এক্ষণে কিরূপে তাহার প্রতিদান হইতে পারে, তাহ। 
লইয়া বিতর্ক বিবেচনার সময় উপস্থিত। আমি বিতর্ক বিবেচমা ধলিয়। 
লিখিতেছি, কিন্তু পাগাজীর ইহাতে বিতর্ক বা বিবেচনার কথা কিছু 
নাই। আবদারের মত কথাও তাহার নহে। তিনি সফলের সময় 
স্থিরচিত্তে স্পষ্টাক্ষর্রে আমাদিগকে বলিলেন, কড়াঁয় গণ্ডায় স্তাষ্য পাঁওন! 
আদায়ের মত স্বরে কহিলেন, ভোমর] আমার একটী মোকান করিয়া 
দাও; হাতী, ঘোড়া, শয্যা, পালঙ্ক, শাল-দোশাল! দাও; তদ্ভিন্ন নগদ 
যাহ! দিবে বিবেচনা করিয়া! দাও । এ সকলন্তায্য দেয়। তোমাদেরই 
ইহাতে পুণ্য অথচ আমার তাহ! অবশ্য প্রাপ্)। তোমরা যাহ! দিবে, 
সম্থংসর আমরা তাহাই থাইব। এ সকল ন! দ্রিলে আমি কিছুতেই সন্তষ্ট 
হইতেছি না। আমর! সন্তষ্ট হইলেই তোমাদ্দিগঞ্কে এই তীর্থ যাত্রার, 
বার্থ সুফল দিব। এত কষ্ট ত্বীকারপূর্বক এই মহ্বতীর্থে আসিয়৷ 
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অল্পের জন্ত সমস্ত পণ্ড করিৰে কেন? তাহ! কেহই করে ন!। এই দেখ 
অমুক আমাকে এত দিয়াছে, অমুক এত দিয়াছে, ইত্যাদি। এ সকল 
কথার উন্তর করিয়া পাগাজীকে বুঝাইবাঁব যে! নাই, বুঝিতে তাহারা 
শখেন নাউ। তারা বুঝিয়! রাখিয়াছেন ষে ইহা তাহাদের আখ- 
মাড়ার স্তাঁয় ব্যবপায়। যত্ব করিয়া 'আখগুলি গুছাইয়া লইয়া একবার 
বলে পুরিতে পারিলেই ভইল, গাহার পর ষঙহ পীড়ন করিতে পারিবে, 
ততই রণ! পুর্ণ বন আদায় করিতে হইলে শ্ৰপ করিতে হইবে, দয়া 
মারায় সে কার্য উন্মরূপে পিদ্ধ হয় না। তার পর রস নিঃশেষ হইলেই 
সম্বন্ধ চুকিয়! গেল, আন তাহার কোনরূপ খোঁজখবর লইবাব প্রয়োজন 
গাকে না। এ শবস্থায় তাহার নিকটে আমাদের বিনননবাকো, যুক্তি- 
প্রয়োগেঃকি বাকৃপটু গায় কোন্‌ কাঙ্ হইবে? আমরা পাগুাজীর 
প্রার্থিত এই সর্ধস্বদক্ষণায় স্থফল ক্রয় করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত ও অসমর্থ 
ভতলেও ঠাহা 05মন কবির! প্রকাশ করিও পারিলাম না। আ্ীলোকেরা 
* পারিবেনই না । কেন না, তাহাদের দৃঢ় সংস্কার আছে যে পাগাজী 
স্থফলক্না দিলে খীর্ঘযাত্র। সফল হয় না, তাহার উপর তাহার আশ্রয়ে 
তাহারই তত্বাবগাঁনে ও যত্বে কয়েক দিন থাকিতে হইয়াছে । এ ধঞ্ম- 
সম্বলিত ভপকারের খণ তিনি জোর করিয়। শোন করাইবেন কি, আমরাই 
খাহা জোর করিয়া শোধ করিতে বাধ্য। স্থতরাং বথাশক্তি বিরক্তি 
সন্বর্ণপুর্ব্ক ক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা মাত্রা চড়াইয়! পাগাজীর 
অনন্মঠিতেও কতক টাকা তাহাকে গতাইলাম। নিজের বিরক্তি 
প্রকাশের এ ক্ষেত্র নহে। প্রত্যেক তীর্থেই স্থফল ভোগের জন্ত এ কটু- 
(তক্ত কম্মভোগ অভ্যাস করিতে হয়| হায়, একটু সংযমের অভাবে 
এ মধুর সপ্বন্ধ কি তিক্তভাবে পরিণত হইয়াছে ! আরও ছুঃখের বিষয়, 
এইরূপ অপ্রিয় পরিগাম বাঙ্গালী যাত্রীর সম্বন্ধেই প্রবল, হিন্দুস্থানী 
প্রভৃতির সম্বন্ধে সেরূপ নহে। 


পাশ 
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ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বাঙ্গালী জাতির ত্বতাবই 
সর্বাগ্রে আমার চক্ষে পড়ে । বাঙ্গালীর অস্তঃকরণ কিছু উদার ও নজরও 
কিছু দরাজ। সর্ধদ! সাধারণ ভিক্ষুককে কিছু দিতে হইলে বাঙ্গালী 
যেমন দেয়, অন্য জাতি তেমন দেয় না। ভিখারীব কাতব উক্তি বাঙ্গা- 
লীর যেমন কাণে বাজে, অন্তের বোধ হয় ততদ্ুর নহে । তা ছাড়া, অন্ত 
যেখানে ১২টাঁক| দেয়, বাঙ্গালী হয় ত সেখানে ১০২ টাকা দিবে। 
বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা যে ইহার কারণ, তাহা নহে; পুর্বে যাহা 
বলিয়াছি, বাঙ্গালীর স্বভাব বা অন্তঃকরণই ইহার কারণ। আবাঁ 
বাঙ্গালীর সঞ্চয়শীলত! খুব কম। তেমনি বাঙ্গালীর মধ্যে বড় ধনীও 
কম। সুতরাং অন্যদেশীয় ধনী লোকেরা বেমন বড় বড় বদান্যতার কাজ 
করিতে পারেন, বাঙ্গালীর মধ্যে তাহাব পরিচয়ও খুব কম। বাঙ্গালী ১২ 
টাকাব স্থলে ১০২ টাঁকা দিতে পারে এই পর্য্যন্ত, কিন্ত ছুহাজার দরশহাজারেব 
কেহ নয়। হুর্গম পার্বত্য পথে কথায় কথায় যেখানে-সেখানে দশ বিশ 
হাজার টাকা ব্যয়ে বড় বড় ধর্্মশাল!, সদাত্রত, সেতু প্রভৃতির ব্যবস্থায় 
বাঙ্গালী কয়জন আছেন ? বোধ হয় কেহই নাঁই। পক্ষান্তরে নিত্য 
ব্যয়ে, ্ষুদ্র দান-খকসরাতে যে-০ে বাঙ্গালী সর্বদা মুক্তমত । ইহ! ভিন্ন, 
বেশ-ভূষায়, পরিফার-পরিচ্ছন্নতায় প্রত্যেক বাঙ্গালী যেন এক একটা বাবু, 
অন্তদেশে সেরূপ সাজেগোঁজে থাকায় যেন জমিদারি থাক দরকার হয়! 
বাঙ্গালী-দাধারণের এইরূপ ব্যবহারে ফল এই গীড়াইয়াছে যে বাঙ্গালী 
মাত্রকেই ধনী বলিয়! লোকে ভ্রম করে। বিশেষতঃ ভিন্নদেশীয় তীর্থেব 
পাগডার! বাঙ্গালী দেখিলেই পাইয়া! বসে, যেন প্রত্যেক বাঙ্গালীই এক- 
একটা রাজ। মহারাজ আসিয়াছেন। ইহার পরিণামে দীতা গৃহীতা উভয় 
গক্ষেরই অসন্তোষ ভোগ, যাহা পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । 

অদ্য পাগ্ডাজীর বা তাহার ভূত্যের আমার্দের সম্বন্ধে কোন খোঁজ- 
খবরই নাই, যেন কে কাহার বাঁড়ীতে রহিয়াছে ! জলের ঘড়! প্রভৃতি 
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আজি আর খুঁজিয়! পাওয়। যায না, সেগুলি অলক্ষিতে আজ অন্য যাত্রীর 
কাছে চলিয়া গিয়াছে। লাড্ডু প্রভৃতি প্রসাদ আজ আসিলই না। 
কথাবার্তা কহিতেও যেন পাগাজীর অদ্য অবকাশ নাই, অন্ত যাত্রীর জন্য 
তিনি আজ এমনি ব্যস্ত) আমরা আমোদ দেখিতে লাগিলাম, পাঁচ 
রকম দেখাতেই না আমোদ ! পরদিন বিনা-বাক্যব্যয়েই পাগাজীব নিকট 
চিরবিদান্র-গ্রহণ-কার্ধ্য স্থুসম্পন্ন হইয়া গেল। তার পর আমরা যেমন বওনা 
হইলায়, পাগাজীও তেমনি নূতন যাত্রীর সন্ধানে সেই একই পথে এক 
সঙ্গে বাহির হইলেন, তথাপি আমাদের সঠিত তাহার কথাবার্তার কোন 
হুচনা উপস্থিত হইল না । 





(০ এরা 


শ্যামাচটী। 

২৬শে জ্যেষ্ঠ 

অদ্য আমর! মধ্যাহ্ছে বদরিকঁশ্রম হইতে ৮ মাইল দুববর্থী লামবগড় 
নামক উটীন্তে উপস্থিত হইয়। মধ্যাহ্ছের ব্যাপার সম্পন্ন কবিলাম । নারাম্ণ- 
দর্শনের শুভাদৃষ্ট বওটুকু যাহ! ছিল, একরূপ সম্পন্ন হইয়াছে, এখন আর 
স্বনর্থক পথে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি? মধ্যাহ্নের পর আবার পথ- 
ঘাহন করিতে করিতে অপরাহ্ে পাওুকেস্বরে পঁহুছ। গেল। ফিরিবার সময় 
ঘাত্রীদের পাষের শক্তি এইরূপ যেন বাড়িয়াই থাকে । 

পর দিন ২৭শে জ্যৈঠউ। পাওুকেশ্বর হইতে অদ্য বিফুপ্রয়াগ উভীর্ণ 
ছয়! বামদিকের যোশীমঠের রাস্ত| ত্যাগ করিয়। ডানহাতি নদীর ধারে 
্ান্ত। অবলম্বনপূর্ববক ক্রমাগত চড়াই-পথে উঠিতে উঠিতে মধ্যাহ্ে 
ঠামাচটা প্রাপ্ত হইলাম । একটু বাকের উপর এই চটী। চটার স্থান- 
চুক বেশ সমতল । ছুইধারে দোকান, মাঝ দিয়া! রাস্তা । চটার প্রান্ত- 
গে সমতলেই একটা স্থুলধার ঝরণ।। সকল দোকানই যাত্রিপুর্ণ। 


১৬ 
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দেখিয়! দেখিয়া! মন্দ'র ভাল হইবে বিবেচনায় দ্বিতীয় দোকানথানিতে 
আমরা আশ্রয় লইলাম। একটা দ্রাবিড়-অঞ্চলের ধনী যাত্রী তথায় 
অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছেন দেখিলাম। তাহারা পতি-পত্বী 
একযোগে তীর্থধাত্রায় বাহির হইয়াছেন | উভয়ের ঝাম্পান-বাহী লোকও 
অনেকগুলি। কিন্তু ততগুলি লোকেও সেস্থান তেমন গুলজার হয় 
নাই, যেমন তাহাদের মালিক সেই পতি-পত্বীযুগলে হইয়াছে! তাহাদের 
কি মণি-কাঞ্চন যোগ ! পত্বীও যেমন মুখরা, পতিও সেইবপ মুখর । সহজ 
কথা কহিতে তাহারা যেন ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া! বোঁধ হয়। 
তাহাতে আবার তাহার্দের একবাক্যতা, এ্ঁকমত্য এক মুহূর্তের জন্যও নাই, 
তাহা! অল্পক্ষণেই বেশ বুঝা গেল। তাহার উপর, উভয়ের কি হাক-ডাক 
হুকুম! সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবও তেমনি বিকট কড়মড়াঁনি ! ইতিমধ্যে আর 
এক বিপদ্‌ উপস্থিত,-_ঝাম্পান-বাহক্দিগের সহিত তাহাদের পাওনাব 
হিসাব লইয়া তাভাদেব বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। চীৎকার 
কোলাহলে আমাদের প্রাণ ওষাগত আর কি! কাণ ঝালা-পালা হইয় 
ষাঁইতে লাগিল, বিরক্তির ত সীমাই নাই। উভয়পক্ষের ভাষাও যে 
উভয়পক্ষ ভাল বুঝিতেছেন না, তাহাও বেশ বুঝা গেল।, এই অপুর্ব 
বাগ্যুদ্ধে এবং তাহার সহিত বিপুল মুখভঙ্গি ও হস্তভঙ্গিতে মগন্ে মধ্যে 
আমোদও বিলক্ষণ বোধ হইতে লাগিল! কিন্তু অধিকক্ষণ আমর! এ. 
আমোদ উপভোগ করিতে পাইলাম না, আর একটা অগ্রীতিকর ঘটনায় 
ইহ! চাঁপ! পড়িয়া! গেল। সে ঘটনাটী এই,__ 

অযোধ্যা-অঞ্চলের একটা অতি শাস্তপ্রকৃতি সরল-চিত্ত সাধু আমাদেব 
এই দোকানেই আশ্রর লইয়াছিলেন। দোকানদার এই সময়ে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি লইবেন? সাঁধু কহিলেন, আমার এক্ষণে 
কিছুই লইবার প্রয়োজন নাই । দৌঁকানদার কহিব, তবে তুমি এখান 
হইতে উঠ। আমর! দোকানদাঁরকে বাণ করিয়! কহিগাঁম করকি? 
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সাধুলোকের সহিত কি এইরূপ ব্যবহার করিতে আছে? দোকানদার 
কহিল, হাঁ, সাধুকে নিশ্চয়ই উঠিতে হইবে, এর স্থানে আমার আর একট 
খাত্রী বসিবে, আমি এখানে ত ধর্মশালা খুলি নাই? তার পর সাধুর 
দিকে তঙ্ন করিয়! কহিল, আযায়, সাধু; তুমি জলন্দ এখান হইতে বাহির 
হও | আমরা কহিলাম, রাঁম-রাম ! এখানে কোন আশ্রয় ব! ধর্্মশালা 
নাই, উনি এখন কোথায় যাইবেন? হিন্দু হইয়া তোমার এ কিরূপ 
ব্যবহার? দোকানদার কহিল, বহুত আচ্ছা বাবু, আপনাদিগকে 
প্মৌপদেশ দিতে আমি ডাকি নাই, আপনারা আপন আপন কনম্ম 
ককন। সাধু অবিলম্বে উঠিয়৷ আমাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ, তোমরা 
ক্ষুৰ হইয়ে। না, দোকানদার ভাল কথাই কহিয়াছে। আমার এই স্থান- 
টুকুতে উত্ার আর একটা যাত্রীর স্থান বস্ততঃই হইতে পারিবে। আর 
মামার্দের কথা কি জান? বৃক্ষমূলই আমাদের উপযুক্ত আশ্রয়, তাহাই 
প্রকৃত শাস্তির স্থান । কিন্তু আমরা শাস্তি অপেক্ষা স্থখে অধিক অভ্যস্ত 
ফইয়াছি। ইহা ত উচিত নহে» আমার ওঠাই ঠিকৃ। বলিয়া তিনি 
চাশ্তমুখে উঠিয়া চলিয়া গেলেন । আমরা এই দৃশ্তে বড়ই মর্মাহত 
হইলাম। আমাঁঞের পাক-শাক আারস্ত হইয়াছিল, নতুবা! আমরা নিশ্চয়ই 
সে নাবকীধ স্থান হইতে উঠিয়। যাইতাম। কিন্তু উঠিয়াই বা কোথায় 
বাইতাম? যেখানে যাইতাম, সেই স্থানই যে এইবপ হৃবদয়-হীন, 
মনুষ্যত্ব ব্জত ! তথাপি ষতক্ষণ পরিচয় না! হয়, ততক্ষণই শাস্তি, ইহাই 
যাহা হউক । 

গাঁছ-তলাই যে সাঁধুর পক্ষে উত্তম আশ্রয়, তাহা ত বুঝিলাম। কিন্ত 
হায়, এখানে যে সেগাছতলাও নাই |! কঠোব পার্বত্যবপথ, কঠোর 
সময়! সাঁধু এই মধ্যান্েব রৌদ্রে, আমাদেরই মত ক্লাস্তদেহে, হাসিতে 
হাসিতে সেই কঠোর পথে বাহির হইলেন । 

আমরা মধ্যান্্ের কাধ্য শেষ করিয়! এই স্মরণীয় শ্তামাচটী হইতে 
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রওনা! হইলাম । পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের তীর্থধাত্রী 
নর-নারীই এখন আমাদের এ পথের সঙ্গী । অন্তেরা অন্ত পথে গিয়াছেন। 
আমর! এক মাইল আন্দাজ চড়াই অতিক্রম করিয়া সুন্দর সিধা সড়ক 
প্রাপ্ত হইলাঁম। শুনিলাম, অতঃপব এইরূপ সড়ক বরাবর পওয়া 
যাইবে। পার্বতী গভীর খাতের দিকে পর্কত-শন্য নিয্ভূমি অনেকটা 
দেখিয়৷ বড় আনন্দ হইল। বামধারে গোধনপুর্ণ কৃষকপল্পীও ছুই একটা 
দৃষ্টিপথে পতিত হইল | সড়করাস্তায় অশ্বারোহী লোকও ছুই একী 
দেখিতে পাইলাম । স্থানে স্থানে রাস্তাব ধারে ছুই চারিটা বড় বড় 
গাছও দেখা গেল। 

অপরাহে আমর! কুমার-চটা পহুছিলাম। পঁছুছিবার পুর্ব্বে পুল দিয়! 
নদী পার হইয়া ধারে ধারে যে খানিক আসিতে হুইল, প্রস্থান্টা কি 
ভয়ানক ধ্বসিয়াই যাইতেছে! আমি ছুই একজনের দৃষ্টান্তে হুঃসাহস 
পূর্বক এই ধ্বংসোন্থথ স্ঘলনশীল পথে আসিতে আরম্ভ করিয়া! মধাপথে 
নিজের উক্ত অবিমৃষ্যকারিতার জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। হাতের 
একটা ল্যাম্প একটু অসাবধানে হাত হইতে স্মলিত হইয়! গড়াইতে 
গড়াইতে দর রসাতলে অরশ্ত হইল, একটু অসাবধানে আমারও এরূপ 
গতির সর্বদা সম্ভাবনা ! অন্তর! কিন্ত একটু তফাৎ ও একটু উচ্চ দিয়া, 
যে একট! ফেরের পথ হইয়াছে, তাহ! দিয়! কিছু বিলম্বেই চলিয়! আনি- 
লেন। তাহাদের ব্যবস্থাই ঠিক্‌ হইয়াছিল। অল্প সুবিধার জন্য এরূপ 
প্রাণসহ্ছট পথে পদার্পণ করা উচিত নহে। 


(0 ২ 


কুমারচটা 


কুমার-চটি পহুছিয়! দেখিলাম, চটারও ' সেইরূপ ভগ্রদশা। অর্থাৎ 
পুর্ব্ে এই চটীর নিয়ভাগ দিয়! ধে রাস্তাটা ছিল, এক্ষণে উহ! ধ্বসিয়া 
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পড়ায় উপর দিয়া নূতন র্রস্তা হইয়াছে । এ্রঁনৃতন রাস্তার ছুই পার্ষে 
নূতন নূতন দোকান ও যাত্রিনিবাস হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে পুরীতন 
বাস্তাব পার্ববর্তী দোকান ও যাত্রিনিবাসগুলিব ভগ্রদশা উপস্থিত 
হইবাছে। কিন্তু নুতন চটাতে যখন যাত্র'দের স্থান সন্কুলান হয় না, তখন 
হাহাদ্দিগকে এই চটাব পুবাতন অংশেই আসিয়া আশ্রয় লইতে হয়। 
অধিরুস্ত উৎকৃষ্ট ঝবণাটা এই পুবাতন নিম্ন বসতিভাগেই বর্তমান, বড় 
বড় দোকানগুলিরও অধিকাংশ উঠি-উঠি করিয়া উঠে নাই । স্থৃতরাং 
পুবাতন ভাগের গৌরব এ ভগ্ীবস্থারও বর্তমান । আমরা চ্টাব উপরের 
অংশ বা নূতন অংশ যাত্রীতে পরিপূর্ণ দেখিয়! নিম্নবর্তী পুবাতন অংশেই 
একটা ঘৰে আশ্রয় লইলাম । ঘরও যথেষ্ট, দ্রব্যাদির কোন অভাব নাই, 
উপবে ষ্য়দানেরও বেশ স্থবিধা আছে। মোটের উপব এ চটা উত্তম, 
ঠাহাতে সন্দেহ নাই । 
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আন মধ্যান্তে আমবা গকড়-গঙ্গাষ পছছিলাম | চটীতে তৈল মিপিল 
না, নদীতে জলও স্বল্প, কিত্ব জলটুকু পরিক্ষার, স্থুশীতল। তাহাতেই 
সকল দোষ কাটিয়া গেল, রুক্ষ স্নানে জন্তও কষ্ট হইল না, অবগাহন- 
যোগ্য জল না থাকিলেও অতৃপ্তি হইল না । চটা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু যাত্রী 
বিস্তর। বহুকষ্টে একট! ঘরের এক কোণে যে জারগাটুকু মিলিল, 
হাহাতে পাক-ভোজন কোনরূপে নির্বাহ হইল, কিন্তু বিশ্রামের কোন 
উপায় হইল না । অগত্যা সত্বরেই তথ! হইতে রওন! হইতে হইল । 

একটু কষ্ট করিয়া” অপরাহে পিপুল-কুঠী পহুছিলাম | পহুছিয়৷ কিন্ত 
নকল কষ্ট দুর হইল, পর্য্যাপ্ত স্থান পাওয়ায় হাত-প1 ছড়াইয়া ত বাঁচিলাম । 





২৪৬ উত্তরাথও পরিক্রম। 


কিন্ত শুধু তাহাই নহে, শিপুল-কুঠীব বাজার উত্রুষ্ট, কোন জিনিষেব 
অভাব নাই। অধিকন্ত চামব এখানে যথেষ্ট মিলে । বাজাবেব প্রান্তে 
স্থন্দব একটী ঝবণা। বাজাবেব মধ্যেই পোষ্ট আপিস্‌। পোষ্মাষ্টাবটা 
এই অঞ্চলেব লোক, লোকটী অতি ভদ্র ও সদালাপী। তাহাব একটা 
দোকান আছে, সেই দোকানেব অর্ধাংশই এর পোষ্ট আপিল্‌। যাইবা” 
সময তাহাব এ দোকানে দ্রব্যাণ্দ লইতে গিয়াই তাহাঁব সহিত আলাপ 
হইয়াছিল । এক্ষণে ফিণববাৰ সমষ আমাদিগকে নির্কঘ্বে ফিবিতে দেখিল 
ঘভগ্রুলাক কতই আনন্দ প্রকাশ কনিলেন ! দেশে উন্নতিব কথা, শিক্ষা 
কথা এবং হাহাতে বাঞ্গালীৰ অগ্রসবতাব কখ|, কত কথাই হইল! ভগ্র 
লোকেব সর্বত্র সমান ভাব, পর্বয় হইলে আন শ্বদেশী-বিদেশী ভেদ 
থাকে ন৷ ৷ কথা-প্রসঙ্গে, ঠিনি সংবাদপত্রেব বিজ্ঞাপনদৃষ্টে কলিকা " 
হইতে একটী ওয়াচ ঘড়ী আনাইমা সম্পূর্ণবপে ঠকিয়াছিলেন বলিয়! যে 
গল্প করিলেন, তাহার পে দ্ঃখমিশ্রিত হাশ্তেব সহত সে গল্পটী আজিও 
আমাৰ মনে আছে। 
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২৯শে জ্যোষ্ট। 

প্রচণ্ড বেগবতী অলকনন্দীব উন্নত টভাগ দিয়! একমনে আনিতে 
'আসিতে ক্রমে ঠাহাব নিয় তটভূমি প্রাপ্ত হইলাম । মধ্যাহ্েব বৌদ্রে 
সেই নিম্নতটবস্তা পথ কত স্ষিপ্ধ ও প্রিষদর্শন বলিয়া বোধ হইল' 
আরও কিছুদুর অগ্রসব হইয়! দেখি, সম্মুখে পে লালসাঙ্গাব সুন্দর, সুদ 
পুল। অবিলম্বে পুল পাব হইয়া লালসাঙ্ষায় বা চমৌলিতে আসিয়া যেন 
সাপ ছাড়িয়া! বাচ! গেল। লালপাঙ্গা৷ একটা উৎকৃষ্ট চটী । যাইবাৰ সময় 
যথায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, 'আঙ্জিও এখানকার সেই দোকানটীব প্রশস্ত 
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০টি সপ ৩ হা 
পপ সপীপাশেসস্পীশিসপশশিপ | পপ কপ | পপ সি শশী পে শ্ শাপলা শীতে স্পা ক 


দ্বিতলের বারান্দায় আতশ্রয্ন প্রাপ্ত হইলাম । একবার পরিচয় করিয়া 
সেখানে যেন আমাদের অধিকার স্থাপন হইয়া গিয়াছে । কিন্তু তখন 
এই দ্বিলে যে সকল যাত্রীর সহিত এক সঙ্গে ছিলাম, এখন তাহাদেব 
কেহই নাই £ সে ক্ষণ পরবিচষ সেই সঙ্গেই বোধ হয় চির-সমাপ্ত হইয়াছে । 
এখন তাহাদের পরিবর্তে কতকগুলি নূতন যাত্রী দেখিলাম। এই সকল 
যাত্রী আমাদেব মত ফিরিতেছেন না, ইহারা যাইতেছেন । পাগ্থশালায় 
নিতা ইহাই ঘটিতেছে। সংসারও এইরূপ একটী প্রকাও পান্থশালা ৷ 
এইরূপ পুবাতনের স্থানে নুতন ও এইরূপ যাওয়া-আসা লইয়াই তাহা 
বাপাব। কিন্তু এখানকাব মত কোন্‌ অলক্ষ্য কর্মম-সেতুব যৌগে নিরস্তব 
তথাকাব এ যাওয়া-লাস। চলে, কিছুই বুঝ! যায় না । 

ফাইবার সময আনরা আমাদের গঙ্গোত্তরীর গঙ্গাজলপুর্ণ পাত্রগুলি ও 
আপাদমন্তকব্যাপী আমাব সেই ছুর্বহ বিলাতি পোষাকটা এখানকাব 
একজন দৌকাঁনদারের নিকট রাখিয়! গিয়াছিলাম। এখন চাভিবামাঞ্ 
ইগুলি,ঠিক্‌ পূর্বের অবস্থা ফের৩ পাইলাম । এরূপ অজ্রাতকুলশীল 
বাজির নিকট এ সকল মুল্যবান্‌ বস্ত রাখিয়। যাওয়া আমাব ইচ্ছ। ছিল 
না। কাশ ইহার। কোন অংশেই আমাদের পরিচিত নহে বা আমবাঁও 
কোন অংশে ইহাদের পবিচিত নহি। কিন্তু আমাদের বোঝাওয়াল! 
বাণ! আমাকে বুঝাইয়াছিল বে ম্বচ্ছন্দে এগুলি রাখিয়া যাউন, কোন 
চিন্তা কবিবেন না । এ আপনাদের মুলুক নহে । আমি অবস্থাগতিকে 
এাহার কথায় সম্মত হইয়াছিলাম বটে, কিন্ত আমাৰ মনের সন্দেহ দুর হয় 
নাই । এখন জিনিষগুলি ঠিকৃঠিক্‌ প্রাপ্ত হইয়া! পাহাড়ী লোকদিগের 
এইরূপ বিশ্বস্ত ব্যবহাবের পরিচয়ে বড়ই চমত্কৃত হইলাম । বস্ততঃ এ 
অংশে এখানে সত্যযুগ এখনও বর্তমান | 


০ 


নন্দপ্রয়াগ । 


৩০শে ল্ো্ঠ, সোমবার । 

অদ্য লালসাঙ্গার দিকে অলকনন্দার ধাঁরে ধারে নুতন পণ দিয়া 
চলিলাম। এক স্থানে একটী আমগাছ দেখিয়৷ ও তাহাতে অনেকগুলি 
আম হইতে দেখিয়!। বড়ই আনন্দ বোধ হইল। ক্রমে লাউ-শশার গাছ ও 
বেলফুলেব গাছও দেখা গেল। ছুই মাইল পরেই কোয়ল-কুরেড 
নামে ক্ষুদ্র চটী, ১টা ঝরণ! ও তাহার বারে ২'৩ খানি দোকান দেখিতে 
পাইলাম । এখান হইতে ২|০ মাইল পরে মঠিয়ানা নামক চটা পাওয়। 
গেল। নিকটে ঝরণা আছে, ঝরণার ধারে দোকান ২৩ খানি আছে। 
স্থানটী বিশ্রামযোগ্য বটে, কিন্তু ফিরিবার পথে এত শীঘ্র ত বিশ্রাম কর! 
হবে না। সুতরাং আরও ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্ন ননা- 
প্রয়াগ নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম) নন্দপ্রয়াগ উত্তম স্থান, এখাঁনে 
ননদ! ও অলকনন্দার সঙ্গম হহয়াছে । সঙ্গমহথানে যাইতে পথের পারে 
উত্তম ১টা বাগান দেখিতে পাইলাম। বাগানে আমগাছ, কলাগাছ, 
ডালিমগাছ ও শাকসবজী প্রন্থতি আছে। শুনিলাম, একটা সাধু যদ 
পুর্ব্বক উহ্‌! তৈয়ারি করিয়াছেন এবং তিনি শুদ্ধ নিজেই উহাঁর ফলতোগ 
কবেন না; অতিথি, সাধু প্রভৃতিকেও উহ্থার ফলভোগী করিয়া! থাকেন । 
সাধুব উপযুক্ত কার্ধ্য বটে ! এ বাগানের পাশ্ব দিয়! ক্রমে নীচে নামিতে 
হইল। নামিবার পথের ধারে ২।৩টী সুন্দর সতেজ অশ্বথগাছ দেখিলাম। 
তথ। হইতে সঙ্গমস্থানে নন্দীর জল কালো ও অলকনন্দার জল পাওুবর্ণ 
বোধ হইতে লাগিল। অলকনন্দার প্রবল বেগ, সে নন্দাকে অগ্রাহ 
করিয়াই যেন আপন মদ-গর্ধে চলিয়া যাইতেছে । ক্ষুত্র নন্দা যে ধীরে 
ধীরে আসিয়৷ যথাশক্তি তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহাতে ষেন 
তাহার দৃক্পাতই নাই। অসমান-অবস্বায় মিলন হইলে নকলেরই এইরূপ 
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দর্দশা হইয়া থাকে । যাহা হউক, আমরা সঙ্গমস্থানে সঙ্কল্পপুর্ববক 
স্নানা্দি সম্পন্ন করিয়া বড়ই তৃপ্রিলাভ করিলাম । নন্দপ্রয়াগ উত্তম 
স্থান। কথখধি এখানে তপস্ত! করিয়াছিলেন বলিয়! কথ্ীশ্রম নামে 
হার প্রসিদ্ধি আছে। এখানে চগ্তিকাদেবী, বশিষ্টেশ্ব-মহাদেব ও 
ল্ক্মীনারায়ণূ্দেবের অধিষ্ঠান আছে । বাজারও উত্তম, ২০২৫ খানি 
“দাকান আছে, যাত্রিনিবাঁসও যথেষ্ট । ডাকঘর, পুস্তকালয় প্রভৃতিও 
আছে। আমি স্থানটীর প্রশংসা করাঁঠে একটী ভদ্রলোক কহিলেন, 
মহাশয়, এখন নন্দপ্রয়াশের কি আছে ষে ইহার প্রশংসা করিতেছেন ? 
পুর্বে হহা এমন মনোব্ম স্বান ছিল যেবিদেশী লোক এখানে আসিলে 
২১ দিন অবস্থতি না করিয়া যাইতে পারিতেন না । পুর্বে গঙ্গীব ধারে 
নিক্্ভূমিতে ইহার প্রশত্ত বাজাব ও সুন্দৰ বসতি ছিল, কিন্তু গল্স! উহার 
সর্ধস্থ উদবসাৎ করা উপবিভাগে নূতন করিয়৷ বাজাব, সড়ক প্রভৃতি 
একবপ নিম্মিও হইয়াছে । শুদ্ধ ইহারই ছুর্দশা হইয়াছে এমন নহে, 
লালসাঙ্গা, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্ীয়াগ, শ্রীনগর ও দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি তীরবর্তী 
স্কানমাচুত্ররই 'গঙ্গীর,বিষম উপদ্রবে এইরূপ শৌচনীক্ষ দশ! হইয়াছে । 
এখানে মধ্মাহ্ৃ-কৃত্য সম্পন্ন করিয়৷ অপরাহ্ধে পুনর্বাব আমব! চলিতে 
আস্ত করিলাম । পথে একটী বালিকা ছোট ছোট আম বিক্রয় করিতেছে 
দেখিয়া আমর! অন্বলের জন্য ছুই পণসার আম কিনিলাম। সোনল! চটা 
মাসিতে ২।১টা আমগাছ ও সোনল! চটাতে একটা আমবাগানও দেখিতে 
পাহলাম। সোনলা নন্বপ্রয়াগ হইতে ৩ মাইল। আরও ছুই মাইল 
হাটিয়। ভরত-চটী নামক ক্ষুদ্র চটাতে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। 
চটাতে বসিয়। বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে বন-পোড়ার মত 
টটপট শব শুনিতে পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পাথর পড়ার ছুম- 
দ'ম শব্ধ হওয়ায় অনুযন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলাম, চটার সম্মুথে 
পাহাড়ের একটা স্থান ধ্বস্‌ খাইয়া মধ্যে মধ্যে থসিয়া পড়িতেছে। 


২৫০ উত্তরাখগ্ড-পরিক্রম | 


সপ পপশশ 
পপ | পপ পাশ শী 





৯ পপর | শী শি 


ইন্দুরে মাটা তুলিয়! যেমন টিবি করে, সেই আকাবে নিয়ে পর্বতের গাঁষে 
ত্বলত বালি ও মাটার পর্বতাকার প্রকাণ্ড চিবি হইয়াছে ও ছোট-বড় 
প্রস্তর-খগুসকল টিবিব বিস্তৃত মুলদেশেব চতুর্দিকে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে 
ও মধ্যে মধ্যে পড়িতেছে । বোধ হয় এ পাহাড়ে বালির অংশ বেণ' 
আছে, গাথনরও তেমন জমাট নাই, অধিকস্ত বৃষ্টির জন্ক উপনে 
'আববণ শিথিল হগয়ায় স্থলন-ব্যাপাব প্রবল হইয়াছে । জল আনিঠে 
গিয়া আন৪ আমবা| স্পষ্টরূপে উহা! প্রত্যক্ষ কবিলাম। এখানে জলেব ও 
ময়দানের স্থবিধা আছে । আমবা*এখানেই অন্য রা্রধাপন কবিলাম। 





€0 পেশ ০ 


কর্ণপ্রয়াগ । 


৩১শে জ্যৈষ্ঠ । 

প্রভাতে চলিতে চলিতে অলকনন্দাব শিল্প তটে সুন্দৰ সমতল অনেক 
গুণল শস্তক্ষেতর দেখিতে পাইলাম । পথে জয়কাশ্ী-চটা প্রভৃতি ২।১টা 
চটা পাওয়! গেল। আমবা সে সকল স্থানে বিশ্রাম না করিত প্রা 
৮ মাইল পথ অতিক্রমপুর্বক কর্ণপ্রয়াগ পহছিলাম।' এখানে অলক 
নন্দাৰ সহি কর্ণগঙ্গ। বা পিগুরগঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে । «* সঙ্গমঘাটে 
অবতীর্ণ হইবাব পুর্বে কিঞ্চিৎ উত্ধ অশ্বথমূলে এক বেদির উপর হুট? 
পাগাগণ বাত্রীদ্িগকে চটাতে আশ্রঘ লহবাব অশ্রেই সঙ্গমে মান কবিস 
যাইবার জন্ত যাত্রীর্দিগকে আগ্রহসহকাবে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিঠে 
ছেন। আমাদের বোঝাওয়াল৷ আমাদের বস্ত্রাদির বোঝ! লইয়া তখনও 
অনেক পশ্চাতে আছে। বাস| ন। লইয়া, একটু সুস্থ ন! হইয়া, তৈলাদ 
ন! মাথিয়া! কিরূপে স্নান করা খায়, শ্নানাস্তে পরিধেয় বস্ত্রেবই বা বি 
উপায়, এই সকল ভাবিয়! আমরা ইতস্ততঃ ক্বিতেছি, কিস্তু দেখিলাঃ 
ক্রমে সকল বাত্রীই চটা লইৰার জন্য পিধ। সড়কে ন। গিয়া, সড়ক হইঠে 


কর্ণপ্রয়াগ । ২৫১ 


স্পা এপ সাসী শশাশশতী। 





স্সানঘাটের দিকে ষে রা নাঁমিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়। চলিলেন । 
আমবাই ব! কোন্‌ ভরসায় থাকি? মামরাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
সেই পথ ধরিয়া শ্নান-ঘাটে গিয়! উপন্থত হইলাম । 

সঙ্গমস্থানে তেন প্রচণ্ড আত নাই। আমর! দ্বচ্ছন্দে স্নানাদি 
দম্পন্ন করিয়া সেই পবিত্র স্থানে সন্ধোপাসনাপুর্ধক ঘাঁটেব উপবে 
প্রাতঃম্মরণীয় মহাত্মা! করেব প্রতিষ্ঠিত সুন্দৰ শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম । 

ই, অদ্বিতীয দান-বীব এখানে বে বিপুল যজ্ঞ ও প্রভূত স্বর্ণ দানাদি 
রা পুবাণেতিহাসে ও লোকপরম্পরার আজিও তাহ! কীর্তিত 
বহিয়াছে। তাহাবত নামসংযুক্ত কর্ণকুণ্ড এখানে এইটা প্রধান তীর্থ 
তুদন্তিম্ন উক্ত শিবমন্দিবে একটু উপরে উমাদেবীব একটি প্রাচীন 
মন্দিব আছে । 

ক্ণপ্রয়াগ উত্তম স্থান। কর্ণগঙ্গা বা পিওবগঙ্গার উপরিস্থিত পুল 
পার হইয়। গিয়া কর্ণপ্রায়াগের বাজারে যাইতে হয়। বাজাবও উত্তম, 
২০২২ খানি দোকান আছে । বাবা কালীকম্বণী বালাব সুন্দর ধর্মশালা, 
সদাব্রত,: ডাকঘব, ছাপাখানা, পুলিশ ষ্টেশন সকলই আছে । কেবল 
জলেব বড় ক কেন না গঙ্গ। অতি দুব-নিয়ে। একষ্রের কাবণ যে 
'গল্গারই উপদ্রব, তাহ পূর্বেই কথিত হইয়াছে । পুল পার হইয়! বহুদুখ 
খাড়া চড়াই অতিক্রমপুব্বক করণপ্রয়াগের চটাতে আশ্রয় লইতে হয়। 
আমবা যদ্দি অগ্রে চটাতে আসিয়া আশ্রয় লইতাম, তাহা হইলে ক্রাস্ত 
শবারে পুনর্ধার কষ্ট শ্বীকারপুর্বক দুববন্তী সঙ্গমস্থানে স্নানে যাতে 
'পান্নিতাম কিনা সন্দে5ভ। স্রতরাং অগ্রে সঙ্গমে স্নান করিবার জন্ত 
পাঞাগণ পথমধ্যে যে আগ্রহ-অনগরোধ প্রকাশ করেন, তাহা তাহার্দিগের 
সদ্বিবেচনারই কার্ধ্য, ইহা! এতক্ষণে বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলাম। 





€০..... সত 


চটোয়া-পিপল। 


কর্ণপ্রয়াগ হইতে এক রাস্তা দক্ষিণমুখে পিগুবগঙ্গাব ধারে ধাবে 
বামনগব অভিমুখে গিয়াছে । পঞ্জাব প্রদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত 
্বকেব যাত্রী বদবীনারায়ণ দর্শন করিয়! ফিরিবাব সময এই পথ অবলম্বনে 
রামনগব পছুছিয়া টন ধরেন। এপথেব বৃত্াত্ত পরে মথান্তানে 
লিখিত হবে । দ্বিতীয় রাস্তা অলকনন্দাব ধারে পাবে পশ্চিমমুখ হইয়। 
কুদ্রপ্রধাগ পন্থছে ও তথ! হইতে শ্রীনগব-দেবপ্রয়াগ হইযা হুরিদ্বাবৰ উপ 
নীত হয়। আমবা এখন এই পথের যাত্রী । স্থুহরাং আমব! কর্ণপ্রষাগ 
হহতুত অপরান্ে এ পথেই বওনা হইলাম ও অলকনন্দাব ধাবে ধাঁদে 
৪।০ মাইল পথ আসিয়া চটোধা-পিপল নামক চটা প্রাপ্ত হইলাশ। 

চটোয়া-পিপল ক্ষুদ্র চটা। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও জলেব ও ময়দানে" 
স্নখ আছে এবং নিতান্ত প্রযোজনীষ ভ্রব্যাদ্ি মিলে। দুধ যাহা ছিল, 
গামরা পুছিবার পূর্বেই উঠিয়! গিয়াছিল। অগণ্া। উপস্থিত-ম 5 
যাা মিলিল, তাহাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হহ'ল। 

চটার সম্মুখে গঙ্গার ধারে মূলে-বেদীবন্ধ একটা অ্থথগাছ আছে। 
সাঁধংকালে তথায় বিশ্রাম-আশায় বসিলাম, কিন্তু বমিযা আরাম পাই 
লাম না । সারাদিনের রৌদ্রে উত্তপ্ত পাথব নীতুল হইতে বহু বিলম্ব হয়। 
বখন শীতল হইবে, তখন অবশ্ঠ খুবই শীতল হইবে। 

এই স্থানে বিবেকানন্দ স্বামীব শিষা সচ্চিদানন্দ স্বামী নামে নূতন 
সম্প্রদায়স্থ, মধুরপ্রক্কৃতি এক সন্নযাসিবেশী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল! 
ইহার মুখে গুনিলাম যে ইহারা শুনিয়াছেন, কেদারনাথের পথে কোন 
কোঁন যাত্রীর কলেরা হইতেছে, দোকানদারেরা সকল যাত্রীকে নিকটে 
স্থান দিতেছে না। যদি এরূপ হইয়া থাকে," নিরাশ্রয় মারাত্মক 
বোগাক্রান্ত যাত্রীপ্দিগের আশ্রয় ও চিকিৎসার প্রয়োজন ৷ তিনি তাহার 


কমেডা চটা। ২৫৩ 


৮ বাশি শিপ সপে আল পলাশ পিছ | আপস 


হস্তে যাইতেছেন | বুবাটা বি, এ, পাশ করিয়াছেন, বাড়ী সেতুবন্ধ- 
পামেশ্বব অঞ্চলে । এই সম্প্রদায়স্থ লোকের কার্য্য ও স্বভাব অনি 
প্রশংসনীয় । হ্হার! শাস্তান্থশাসন সম্পূর্ণ মানিয়া চলিলে আরও কন 
স্ুথেব বিষয় তত! ছুঃখেব বিষয়, ইহারা বর্ণাশ্রম ধন্ম মানেন ন। | 
জীবের প্রতি দযা ত ধর্খ্েন একটা প্রধান অঙ্গ, তাহাতে ত কোন মত- 
ভেদ নাই। তবে শান্ত্রপদ্ধতি হইতে ভিন্ন আকাবেব একটা নুতন 
মার্গ প্রবর্তনেব প্রয়োজন কি? 





শি ও 


কমেড।| চটা। 





১ল! আধাঙ্ক। 

চটবা-পিপল হইতে প্রভাতে বওনা হইয়া কিযদ্দব আামিযাই বিন্দু 
বিন্দু বৃষ্টি পাইলাম । কিন্তু হাহা কষ্টকব বলিষা বোধ হউল শা, ববং মধু- 
ষ্টির স্তায় আনন্দজনক বলিয়! বোধ হইল । চলিতে চলিতে অলকনন্দাব 
গীরে একস্কানে এমন বিস্তীর্ণ ও সমতল শস্তক্ষেত্র দেখিলাম যে, উতি- 
পূর্বে এ পার্কত্য,প্রদেশে কৌথাও তাহ! দেখি নাই। এ বিভ্তীর্ণ ক্ষ 
একস্থানে এএকথানি শ্রামও বসিয়া গিয়াছে । আবাব তাহাব অদুবে 
উচ্চভূমিতে, যে স্থান দিয়া আমাদের গমনের পথ চলিয়াছে, সেখানেও 
'এমন ছুর্বাদল-মাওত বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আমাদের এ 
গথ চলিল যে এ্ররূপ ক্ষেত্র এ প্রদেশে একান্তই দুর্লভ । আমাদেব দেশের 
কষ্ণনগর-কলেজের বিস্তীর্ণ হাত| আমার মনে পড়িল। আমর! যে 
সময় পার্ধত্য প্রদেশে আছি, ক্ষণকালের জন্ত আমি তাহ বিস্বৃত 
হইয়। গেলাম । কিন্তু ক্ণকাল পরেই এখানকার নিত্য-অভ্যন্ত প্রান্কৃতিক 
অবস্থ। স্মরণ করিতে হুইল। কেন না অবিলম্েই পরম্পর-নিকটবত্তী 
ছুইটী পাহাড়ের মধ্যস্থিত এমন নিজ্জন নিস্তব্ধ পথে পতিত হুইলাম যে, 


২৫৪ উত্তরাখও-পরিক্রম ৷ 


আমার পুর্বস্থথের স্বপ্ন ভঙ্গ হইতে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। 
নাহার উপর প্রবল ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল ৷ শরীরও ক্লান্ত, আশ্রয়- 
স্থলও দেখিতে পাই না। ছাতায় কতরক্ষা হঈবে£* বদ্ত্রাদি ভিজিয়া 
গেল, সেই অবস্থাই চলিতে লাগিলাম । না চলিযা কি করি 
চলিতে ন। পারিলে পথে দীড়াইয়। ভিজিতে হইবে । তাহা অপেক্ষা 
চলা ভাল, ষর্দ কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায । প্র অবস্থায় ৫ মাতল 
পথ চলিয়া হংসাকি দোকান বা কমেড। চটা প্রাপ্ত হইলাম । এ চটাতে 
ছুইথানি ঘব আছে । প্রথম ঘরখানি সম্পূর্ণ জীর্ণ, াহার চাল ভেদ 
কৃবিয়া বর্ধাব সহঅধাব! অনববত ঝরিতেছে, শুক স্থান একবারে ছুল্ভি । 
দ্বতীয়খানন উচ্চভূমিৰ উপব অবস্থিঠ ও সেইবপ জীর্ণ নহে। সেই 
খানিতেই আমহা আশ্রয় পাহয়। আপনা দগকে কুশার্থ বোধ করিলাম । 
বল! বাহুল। যে প্রথমে প্রথমখানিতেই আশ্রস লইযাঁণলাম, নহিলে 
তাহার অত গুণাগুণ বুঝিব কিরপে? কিন্ত সে ঘবে থাকা আর 
বাহরে ভেজা! একই কথা দেখিনা তাড়াতাড়ি দ্বিঠীয ঘ্রখানিতে 
আপসিয়। প্রাণে প্রাণে বক্ষা পাইলাম । বহু প্রয়াসে অঃদ্র বস্ত্রগুলি'অল্প 
স্তর শুকাইয়! লইণাম। বহু কে পাক-লোজনও “ঞ্কবপ সম্পন্ন 
করিলাম । এই সমযে মধ্ান্কেব হুর্যা দেখ। দিলেন । তাহারু দর্শনে 
আমর! যেন প্রাণ পাইলাম । ভায়, এগ স্য্যবেখ, ধাহাব শিঠ্য উদয়লাল্ত 
আমাদের অভ্যস্ত বর্দয়। আমবা তাহাকে ্সাদব কবি না ৰা করিতে 
জানি না, ক্ষণকাঁল তিনি দৃষ্টিব অগোচিব ভহয়! থাকলেই বুঝিতে পাবি 
বে তাহা বিনা জগৎ যথার্থত অন্ধকাঁর ! 

হুর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃততিব যেন আমুল পরিবর্তন হহইনা 
গেল। বৃষ্টির আর নাম-গন্ধ নাই, পমস্ত মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, নিম্মল 
নীল আকাশ দেখ! দিল, তাহাতে প্রচণ্ড রৌদ্র ফুটিয়া উঠিল । অঠি 
বর্ষণে ক্লান্ত গাছ-পালাগুলি ঘেন সহর্ষে মাথা ঝাঁড়| দিয়া উঠিল। 


শিবানন্দী চটা। ২৫৫ 


স্গণমধ্যে পথগুলি শুষ্ক, পৃথিবী উত্তপ্ত । আমর! অত উন্তাপে পথে 
খাহির হইতে পারিলাম না । অনেকক্ষণ বিআম করিয়। গাত্রোখান 
কবিলাম। ৩ মাইল পথ হাটিয়। অপরাহে শিবানন্দী চটী প্রাপ্ত হইলাম । 
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শিবানন্দী ক্ষুদ্র চটী, ছধ গেড় প্রস্থতি এখানে মিলে না। কিন্ত 
খাদাপ্রবা যাহ। মিলে, পুর্ববাপেক্ষ। দবে শস্তা দেখ! গেল। আট! 9*আন! 
সেব। বিশুদ্ধ দ্বৃত টাঁক! সের। ইতিপৃর্তে এগুলি এঁধপ দবে মিলে নাই। 
দৌকানের নিকট একটি মন্দির, আহাতে লক্ষ্মী-নারার়ণ-বিগ্রহ প্রতষ্ঠি 5 
পেখিলাম 1, অলকনন্দীব তীবে চটী বা দোতলা ধন্মশালা। অলক- 
শন্দার প্রবাহ বহু নিয়ে নহে! অধিকন্ত নিকটেই পথের ধাবে »টা 
বগবান্‌ [নর্থ থাকা জলেব বেশ সুবিপা আছে। 

আমবা উপর-শুলে বাবান্দাধ বাসা লইয়াছিলাম' কেন ন। 
শাভা পুর্ণ আলোকে আলোকিত ও শাহাব সন্মুখভাগেই অলকনন্দা 
'পবাহিত ও তাহা, দৃষ্টিপথে পতিত হয ) বাবান্দার ছুই প্রান্তেব পশ্চাতে 
“1 ছুই কুধ্ুব আছে, তাহ! জানালা-বর্জিত বলিয়া যেমন অন্ধকা 
মস, তেমনি বাযুসঞ্ধার-রহ৩। মধ্যের লম্বা হলে বা খোল! দালানে 
পাকান্দব ব্যবস্থা আছে। অতথায সাবি সাবি অনেকগুসি উনন 
দেখলাম, কিন্তু সবই অপরিষ্কাব ও তাহার বহু দুব লইয়া আবজ্জনাময | 
শামাদের পাকের প্রয়োজন নাউ, কিন্তু শয়নেব প্রয়োজনও তথায় 
শম্পন্ন হইবার উপায় নাই । এত বড় স্থান থাকিতেও স্থানাভাব। অগত্যা 
খাবান্দীতেই আমর! রাত্রিষাপনের স্থান কবিয়া লইলাম | কিন্তু কেমন 
ছুাগ্য, সন্ধার সঙ্গে সচ্গ বৃট্টি আবস্ত হইল। তখন আর বিবেচন। 
করিয়া কোন প্রতিকার হইতে পারে না? কেন না তখন ভাল-মন্দ 
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সকল স্থানই যাত্রীতে পরিপূর্ণ হইয়। গিয়াছে । যাহ! হউক, উপস্থিত 
সরলধারেই বুষ্টি পড়িতেছিল, ছাট ছিল ন!। সুতরাং সে সম্বন্ধে বিবেচন! 
করারও বিশেষ প্রয়োজন হইল না| বিশেষতঃ নিকটে সারি সা 
অনেকগুলি সাধু আসন লাগাইয়াছিলেন, তাহাদেব ভজনের ধুমে 
অন্য কথা ভূলিষা যাওয়া গেল। তাহাব উপর শরীব পথিশ্রমে ক্লান্ত, 
শয়নই তখন স্বাভাবিক, সে অবস্থায় তদনুরূপই ব্যবস্থা হইল | এদিকে 
বৃষ্টির বিবাম নাই, দ্িনে যেমন প্রচণ্ড রৌদ্র হইয়াছল, এখন রীতিমণ 
তাহার প্রতিশোধ হইতে লাগিল। হউক, কিন্তু কিছুক্ষণ পবেই এক এক 
দমে অনেকক্ষণ ধরিষা চটাপটু ছড়,ম-দাড়ম এইরূপ প্রবল শব্দ হইতে 
লাগিল, ও তাহাতে আমাদের আগমনোন্বুখ নিদ্রার পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ 
হইতে লাগিল। এবপ ক্ষণিক ভঙ্গ হইলেও নিদ্রা বাবর অর্দিকাব ও 
আধিপতা বিস্তার কবিয়াই বছিল। কিন্তু রাঁত্রিংশেবে আর এক উৎপাঠ 
উপস্থিত, বৃষ্টির ছাট আরন্ত হইল ও তাহাতে অনেকবাব উঠিয়! বসিতে 
ভইল, এবং ক্রমেই যথাসাধ্য অধিকাপ্িক বিছানার সঙ্কোচ করিত 
তল ।॥ উপায় ক আছে ? যাহা হউক, স্থানটা বিস্তৃত বলিয়া উঠিয়া 
বসিয়া কোনরূপে সকলেরই সে ছুর্দিনের নিশার 'অবনান হল । 
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রুদ্রপ্রয়াগের পথে । 


রা আধাড়। 
প্রভাতে উঠিয়া দেখি, সম্ুখেই নদীপারে পাহাড়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং 
ংশ সমস্ত রাত্রির প্রবল বুষ্টধারায় এমন ধ্বসিয়া পড়িয়াছে ষে সে 
সেই স্থানের পতিত স্তূপ নিয়ে অলকনন্ার প্রবাহকে সরাইয়া উচ্চ 
হইয়! জাগিয়া উঠিয়াছে | অদুরে পথের ধারে যে সুন্দর ঝরণাঁটা ছিল, সে, 
প্রবল মৃষ্তি ধারণ করিয়। প্রচণ্ডবেশে লক্ফ-ঝন্পনহকাবে ধাবিত হুইয়াছে। 


রুদ্রপ্রয়াগের পথে । ২৫২ 


অধিকত্ত, সেইস্থানে তীহাব, অবতরণের পথটা ভাঙগিয়া স্থানটাকে 
উচ্চ ঠীরে পরিণত করিয়াছে । আমরা তেই ধিক দিয়া আসিয়াছি, 
মন্তদিকে আমাদিগকে রওন| হ্টতে হইবে । সুশুরাং তাহাতে আমাদের 
গাপাঁততঃ ক্ষতি বোধ হইল না। কিন্তু আমরা আমাদের গন্তব্য পথের 
বকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দেখি, সম্মুখে পথি-পাশ্ববর্ী পর্বতের 
এক উচ্চস্থান হহতে প্রকাগ্-পরিমর এক বিশাল জলরাশি ছুই 
ছুল ধারার বিভক্ত হয়| প্রচগ্ডরবে প্রবলবেগে পথের উপরি পতিত 
হইতেছে । অনবরত পাব্বত্য বুত্তিকারাশি ধৌত করিয়া আসিতেছে 

বণ্লয়। এ জলরাশি সম্পূর্ণ পাওুবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং উহা যে- 
পথেব উপর পতিত হইতেছে, তথায় পথের চিহ্ন মাত্র নাই । উস্থান 
হইতে বন্ধদুব নিম্ন স্থান পধাণ্ড গভীর গহ্বরে পরিণত করিয়! এ উন্ম 
দলরাঁশি অণকনন্দার গর্ভে ধার্থত হইয়াছে । আমবা হনবুদ্ধ হইয়। 
লশ্ুথে দ্াড়াইলাম। কি প্রচণ্ড শব্দে দিক্‌ প্রতিধবনত হহতেছে ! 
ক পতিতোৎক্ষিপ্ত চূর্ণবচূর্ণ শুত্রস্থপ্প ভলকণা বহুদুব ব্যাপিয়া আত্ম- 
প্রভাব* রিস্তার করিতেছে! হরি হরি, আমবা জানিতাম, আনাদেব 
ক্োঁমল-ৃগ্ধয 'ধৃধিবীই বুঝি সব্বদা ক্ষয়ণীল, অত্যন্ত ভঙ্গ প্রবণ ; এ স্মদৃ় 
পোব্বঠ্য তুমিরও এমন ছু্দশা £ যাহাহউক, এখন আমাদের গ?ভ-পথেব 
কি'উপায় ? চিস্তা কবিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, আমাদের অগ্রবর্তী 
ক৩কগুলি ঘাত্রী বহুদুর নিয়ে নামিয়াছেন, সেখানে জলবা'শ অনেক 
দুব ছড়াহযা পড়িমা অপেক্ষাকৃত অনেক মুুবেগে অলকনন্দার গিয়া 
“মশিতেছে । আমরাও সেই উপায় অবলম্বনে বহুদুর নাঁমিষা ও 
বছদুর ঘুরিয়া জলরাশি অতিক্রমপুর্ধক পুবর্বার উদ্ধষে উাঠতে উঠিতে 
পথ প্রাপ্ত হহলাম। কিন্তু আরও কতক পণ আতবাহন করিয়া 
হুইটা স্থানে উহা অপেক্ষা ও যে' বিষম সম্কটে পতিত হইলাম, তাহ! লিখিয়া 
হদয়ঙ্গম করান , হুঃসাধ্য। এ ছুইঙ্থামে পুল ছিল, তাহা বোধ হয় 

১৭ 


১৫৮ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


পুর্বববর্ণিত প্রবাহ অপেক্ষাও উদ্ধ» প্রবাহবেগে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় 
লইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্মমাত্র নাই। এঁখ্রস্থানে আমাদের অগ্রে 
প্রস্থিত ষাত্রীদিগেব মধো কতকগুলি সাত্রী দেখিলাম, প্রবাহের ধাবে গিয়া 
মণ্ডলী করিয়। বদিয়। আছেন । কতক তখনও বন জঙ্গল ধরিয়। সেখানে 
অবতীর্ণ হইতেছেন। একজন অশ্বারোহী পথিক অশ্বেব লাগাম ধরিয়! তথাষ 
ঠাঁড়াইয়া আছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি অশ্ব ফিবাইয়! পুনর্ববার উপনে 
উঠিলেন । বোচ্কা-বৃচ্কি-পিঠে কতকগুলি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক, দেখিলাম 
গাড়াইয়া টাড়াইয়া মহা-ক লরব আরম্ত কবিস্াছে । উপর হইতে আমবা এহ 
সকল বাপাব দেখিয়! ত প্রমাদ গণিতে লাগিলাম । বনৃকষ্টে ভগ্রপথের 
পার্থেব বন-জঙগল ধরিমা নিয়ে নামিয় গিয়া আমরা ঠাহাদের দলের পুষ্ট 
মাত্র সম্পাদন করিলাম । উপায় কি আছে ? ভাব্য-ভাখনাই বহুক্ষণ ধবিয়! 
চ্লিল। নমবশেষে ২1৩টা বালষ্ঠ পুরুষ সাহস অবলম্বন করিয়। জলে 
নামিলেন ! সম-বিষম পাথরের উপর খুব সাবধানে পা ফেলিষা প্রবাকে 
বেগ সামলা 575 সামলাতে ধীরে ধীরে তাহারা অপব পাবে পঁহুছিলেন 
মাব চিন্ত। ক £ তখন তাহাবা পৰম উৎসাহে প্রধুলসুখে ফিব্যা 'আবাব 
এ পাবে আসিলেন। আসিয়া একে একে স্ত্রীলোকদিখকে হাত ধরিয, 
পার করাহতে পাগলেন । আনন্দের বিষয়, একজনও সে প্রখঘ-আোতে৭ 
বেগে বিপন্ন হইল না। শৌর্য্য ও সাহসে সর্বত্র জয় । আমরাও 
তাহাদেব দেখাদেখি কোনরূপে ভব-সিন্ধু পার হহলাম। 

অন্ত স্থানটাতে গিয়। দেখিলাম, কঠওকগুলি এদ্দেশীয় লোক মিলি" 
হইয়। একট| উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে । প্রবাহের মধ্যে হইধারে যে, 
দইথানা পাথর জাগির়াছিল, তাহার উপর কড়িকাঠের মত লম্বা লক্ব' 
ছঈখান1 কাঠ লম্বালম্বি করিয়া দিয়াছে । তাহার নীচে দিয়! প্রবাহের 
জলরাশি ভয়ঙ্করবেগে প্রচণ্ডরবে ছুটিয়াছে। জে প্রবাহের দিকে দৃষ্টি 
করিলে সকলেরই মাথা ঘুরিয় যায় | যাত্রীরা অতি সাবধানে অতিধীবে 


রুদ্রপ্রয়াগের পথে । ৫ 


পায়ে পায়ে চলিয়া ছুইধারে, জল, মাঝে সঙ্কীর্ণ কাঠের সেতু-রূপ বিষম 
স্তানটা কষ্ট স্থষ্টে উত্তীর্ণ হইতেছে | আমরাও তথায় সেইরূপ উপাষে 
উত্রীর্ণ হইলাম । 

এতদৃতিন্ন কতস্থানেই যে পাহাড়ের অংশ বিশেষ ধ্বসিয়া রাস্তায় 
পড়িয়াছে, তাহা লিখিয়| শেষ করা বাষ না। তাহাতে অনেক স্থানে 
বাস্ত। একবারে বন্ধ হয়৷ গিয়াছে । কোথাও স্মবলিত ও পতিত পাথরের 
সংশই শ্তপীকত হইয়াছে, মুত্তিকাব অংশ ধুইয়! গিয়াছে । কোথাও 
প্ত স্তপের মধ্য দিয়া বৃষ্টির প্রবাহ বহিয়! তাহাকে ছঈভাগে বিউক্ত 
করিয়া রাখিযাছে । কোথাও ক্রিদ্বগ্তামল-পল্পবিনী একটী লা উন্নত 
পর্বত-গাত্র হইতে হ্থলিত হইয়! পড়িয়া পথে শড়াগড়ি যাইতেছে । কিন্তু 
এখনও নে প্রফুলভাব পরিত্যাগ করে নাই । আহা তখনও হয় তসে 
বুঝতে পারে নাই যে তাহার ক সর্বনাশ হইয়াছে! এই সকল দৃত্ 
দ্মেন চিত্তের উদ্বেগকর, আবার অপর কতকগুলি দৃশ্ত তেমনি চিত্তের 
মাকর্ষণকারী,হইয়! রহিয়াছে । 'সমন্ত রাত্রি বৃষ্টি হওয়ায় তরুলচাসমূহ 
পমন্ত রাঁত্র তাহাদের চিরপ্রার্থিত ধারাজলে আঁপাদ-মন্তক স্নাত হইয়াছে । 
*খনও তাহারা 'মিজ কোমল পত্রাবলীব অগ্রভাগ হইচুত ক্রম-সঞ্চিত 
ুক্তাবিন্দু ঈরিত্যাগ করে নাই। স্বাভাবিক স্থনীল-স্থকুমার ও সুচিন্কণ 
পরাবিলী যেন আরও এ গ্রগুণের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে । ধান্তক্ষেত্রে 
অচিরোদ্গত স্বকোমল চারাগুলি কি বর্ণলালিতো, কি সজীবতায় যেন 
উদ্ভিদ্রাজ্যে তরুণ বয়সেই দ্িগ্বিজয়ী হইয়া দীপ্যমান বহিয়াছে। বর্ষণ- 
জল কোথাও একক্ষেত্র হইতে অন্তুক্ষেত্রে প্রবাহিত, কোথাও পাশ্বব্ী 
প্রণালী দিয়! প্রধাঁবিত হইয়াছে, কোথাও অন্ত পথ ন। পাইয়া মনুষ্যগম্য 
পথের মধ্যভাগহ ক্ষুপ্র করিয়া চলিয়াছে, আর আমরা! তাহ লজ্যঘন করিতে 
করিতে চলিয়াছি। ক্ষকগণ পার্খবর্থা উচ্চভূমিস্থ আপন আপন গৃহে বসিয়। 
কেহ গান ধরিয়া, কেহ ্রচু্ল-নয়নে নিজ ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত 


২৬০ উত্তব্‌থণ্ড-পবিক্রম | 


পেশি পাশার শা পাশ শি 


কবিতেছে । সকলেই আবামে মগ্ন, নিতাত্ত প্রয়োজন ভিন্ন কেহ আজি 
ঘবের বাহিব হয় নাই । পথে কেবল আমবাই চলিযাছি, চলিতে চলিতে 
পথে ভুল ভাঙ্গিযা কোথাও জলেব কল কল ধ্বর্ন উৎপাদন কবিতে 
করিতে অগ্রসর হইযানছি। পথের ধাবে মধ্যে মগ্যে ছাষাপ্রধান ২1১ট 
অশ্বথ ও বটগাছ আন্ত তেন আবও আুনিদ্ধ হয়া শাস্তি ও আনন 
বিস্তাব কবিঠ্ছে ' ফলতঃ আজি আমণ। জন্মভূমি বঙ্গভূমিব বর্ষাকালীন 
তর্ষ ও শান্তিমশ্রিহ দৃষ্ত এখানে যেন অবিকল প্রত্যক্ষ কবিলাম। 


৬ 


রুদ্রেপ্রয়াগ। 


শিবানন্দী হইতে ৭ মাহল পথ অতিক্রম কবিয়। মধ্যে আম 
কুদ্রপ্রয়াগ প্রাপ্ত হইলাম । ৮টাতে একটা ঘবে দ্রব্যাদি বাখিয়া সঙ্গ, 
মানার্থ "মবা পুল পাব হহসা চলিলাম। পুল পাব তহযাঁও অনেক 
বাস্ত! যাভতে হয এবং গ্রবাস্তা চড়া ও নদীব খাড়া পাশড়েব উপ” 
প্রা ১ মাহল এব্প চড়াই অতিক্রম কবিয়! মন্দাকিনী ও অলকনন্দা 
সঙ্গম দেখিতে পাগ্লাম। যেখান হভতে দেখিতে পাইলাম, তথা হই” 
শতাবধি সি'ড়িখ ধাপ ভাণ্গয়া সঙ্গমস্থলে অবতীর্ণ হইতে হয় 1 সেখানে 
'অলকনন্দান কি বঙ্গ ভঙ্গ-ভীবণ উন্মত্ত নৃত্য! বিষ্তপ্রধাগ পুনঝ্া, 
আমাদেব স্বণপথে পরিত হতল। আমবা সঙ্কল্পপূর্বক অঙ সাবধানে 
সঙ্গমস্থানে স্নান কবিয়া আবার তোইধিক সিড়ি ভাবা কদ্রনাথে 
অন্দাবে উদ্রিয়া তথাষ তাহাৰ দর্শন লাভ কবিলাম। এই সঙ্গমের পাবেও 
অনেকগুলি দোখান ও যাত্রি নিবাস আছে। এখান হহতে কেদা? 
নাথে যাবার এক রাস্তা মন্দাকিনীব ধারে ধাবে চলিয়াছে। যাহা হউক, 
আমবা দেবদর্শনান্তে তথায় , কিঞ্চিৎ জলযোগপুর্ব্বক পুনর্বাব পুল পা 
হইয়! বাসার পঁহুছিলাঁম। আভি সকলেরই শরীর কিছু অধিক ক্লান্ত! 








রুদ্রপ্রয়াগ । ২৬১ 


কিন্ত সহিষ্ণু তাঁর সাক্ষাৎ, পতিমুক্তিস্ববপ] স্ত্রীজাতি, বিশেষ হিন্দুমন্থিল! 
কাস্ত হহশাও ক্লানস্ত নহেন আমি শ্রধ বিবশণ অঙ্গে আবাম কবিতে 
শাশলাম। আব সঙ্গিনী সহ বাত্রীবা অপ্বিক বেলা ভহয়াছে বলিয়া 
1শ অপকতব ব্যস্ত-সমস্তনাবে অম্বানমুখে পাকার্দ করতে প্রবুভ 
হশলেন্। 

এপ্রানেও এক পার্বঙ্য নদী আস 1 অলকনন্দায “মশযাঁছেন, হহা” 
শান পুনলীগঙ্গ। | আমাদেব প্রথমে তহাকেই মন্দীকিনী বলিষ' ভ্রম 
*ঠযানছছিল । আঁমব! এই নদীব পুল উত্তীর্ণ হইষা পুনর্বাব অলকনন্দাঁব 
গাঁবে ধাঁবে ছুত মাইল পথ অতক্রমপূব্বক গোলাপবায়নামক ক্ষুদ্র এব 
»টা প্রাপ্ত হইয! তাই অদা কাত্রযাপন স্থিব কক্লাম। এই চটা 
শদ্র বা দর্সিদ্র হইলেও এখানে জলেব বেশ সচ্ছল ণা আছে, স্ুন্দব স্থুল- 
৮7 ঝন্ণাটা অনবব5 শীতল জল বিওবণ কঁ্ততছে মমদানেবও 
কষ্ট নাই | ববং পাহাড়েব ধা্থ ধাবে একটু স্থান 9 তাহাতে বন্য গাছ- 
পা, ঝোড় জঙ্গল যথেষ্ট আছে,। (গা মহিষাঁদ শুথায স্বচ্ছন্দে চবি- 
গেছে ৯». হবে বাছেব জন্য ল্ব' ধাওড়! দোগালা বটে, তা হটক। 
টিন সন্মুখবর্তী *্বস্তাব একটু নিয়ে নদীগটে যে কতকগুদ্ধি ফলবান্‌ 
গামগাছ আছে, তাহ! দেথখিত৩ অর্ত সুন্দৰ বোধ হইল ঠাভাবা 
ম্নাপনাদেব শান্ত নিভূশ দৃষ্তে ও ন্ুশীতন ছাসীবিস্তাবে পাব্বত্য পথ- 
শারাৰ ক্লান্ত, উত্তপ্ত চক্ষে যেন পলীশ্বামে। এক প্রীতপুর্ণ শাস্ত-িগ্ধ 
৪ত ধবিষ| খহিযাছে ! 

৩ব৷ আষাঢ। 

অদ্য প্রভাত হইতেই চড়াই আবন্ত। ক্রমাগতই চড়াই, অনেকদিন 
এবপ চড়াই পাই নাই। প্রাষ ছুই মাইল এঁবপ চড়াই কৰিযা শিখব- 
দেশ প্রাপ্ত হইলাম । * তথায়'১ খানি ক্ষুদ্র হগ্ধেব দোকান বহিয়াছে। 
বিক্রয়েব উপযুক্ত স্থান বটে এবং বিক্রেতাবও ব্যবসার-বুদ্ধি বটে। 
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-- শি ৮৪ শাপপিসস্ত আত পপি পাস পা সী সা সস সর 


আমর তথায় একটু গরম ছুগ্ধ পান করিয়া লইলাম | এখানে একটু 
বিশ্রাম করিয়! লইবার আমাব ইচ্ছ। ছিল। িকন্ত তখন সেটা অপঙ্গত ও 
বটে, এবং আর-কাহাবও মুখ দিয! €স কথা বাহিব হইবে না, আমিই 
ৰ। কেন তাহা তুলিয়া! নিজের ছর্বলত। প্রকাশ কবি? স্ৃতরাৎ কথাট। 
চাঁপাই রহিল। ষথাপুর্ব চলিতে আরন্ত করা গেল। তখন অল্প অ্ 
করিয়। উতরাই আবন্ত হইয়াছে । কিছুদুর চলিতে চলিতেই আকাশে 
মেঘ দেখা “দল । যেষন মেঘের দেখা অমনন বুষ্টি আরম্ভ । সে বৃষ্টও 
বিলক্ষণ বৃষ্ট, অবিরলধাবে ও গুলধানে আববামে পড়িতে লাগিল । বুষ্ট্রৎ 
সঙ্গে একটু বাাসও ছিল, তাহাতে 'আরও লশু-ভও্ করিয়া দিল। যাত্রগণ 
সর্ধান্দ-সিক্ত অবস্থায় পবস্পরের প্রতি দীন দৃষ্টিপাশমাত্র করিতে করিত£ 
ছুটিতে লাগিলেন । আব 'ক করিতে পারেন? পথে কোন আশ্রম 
নাই! পথের ধাবে আশ্রয়েন উপযুক্ত একটি গাছপালা পর্যন্ত নাত । 
স্্ীলোকদিগের আরও কষ্ট। ক্কচৎ কোন স্ত্রীলোকের মাথায় ছা 
আছে, কিন্ত অধিকাংশেরই নাহ | আমার বিবেচনায় এরপ দীর্ঘ ও 
সঙ্কট পথে নিরস্তর রৌদ্র ও বুষ্টি হইতে আত্মবক্ষার জন্ক প্রত্যেক স্লো: 
ও পুরুষেব ছাতা সংগ্রহ থাকাই যেন কর্তব্য। ব্যবহারপবিরোধ এস্ণে 
ধর্তব্য নহে । কি কঠিন পথ! ৬ মাইল গথ অতিন্রম করিয়া» মধ্যাহ 
আমর! খাকরা-নামক ক্ষুদ্র চটা প্রাপ্ত হইলাম। চটার নীচেই একটা 
কুদ্্র পার্বত্য নদী, কিন্তু পাহাড়ে বর্ষণ-আরম্ত হওয়ায় তিনিও তখন 
তাহাব সেই অন্ন-পরিপৰ খাত জলরাশিতে পুর্ণ করিয়৷ উন্মতনৃত্যো 
ধাবিত হইয়াছেন । আমরা তথার শ্নান করিয়া বন্ত্াদি কোনরূপে 
শুকাইয়| লইলাম। পাক ভোজনও ৩থায় কোনরূপে সম্পন্ন হইল। 
ক্ুত্র স্থান হইলেও এখানে দুপ্ধক্ষীরাদির অভাব দেখিলাম না। 

অপরাহ্কে দেবতার আর কোন উপদ্ত্রৰ নাই, “যেন সে-দিনই নহে । 
আকাশ নির্মল, প্রথর রৌদ্র। ২1৯ খানি মেঘ আছে, তাহ। নিতান্ত 
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নিক্ষিয়, নিজের সম্পূর্ণ নিঃসারতা দেখাইয়। যেন দুৰ আকাশে তাহারা 
একদিকে নিশ্চল হহয়! দাড়াইয়! আছে। হায় দেবরাক্ত, তুমি বহুরূপী, 
(তাঁমাকে কিছুতে চিনিবাব যো নাই । আমরা আবার নির্ভয়ে বওন। 
হহলাম। কিন্ত আবার বিষম চড়াই । সে চড়াই অতিক্রম কবিতে 
সকলকেই তষ্চার্ত হহতে হয় । অথচ এ পথে জল-বিন্দু নাই । বিধাতা 
এস্বলে, কোনরূপ প্রসন্ন গা প্রকাশ করেন নাউ । বহুকষ্টে চড়াইএব শেষ 
সীমায় উত্তীর্ণ হওয়া! গেল। এখানে তারাদন্ত নামে একজন মহাত্মা জলদান 
কবিতেছেন, তাই বক্ষ! । নতুবা! উভয় দ্রিকু হ5তে বহুধাত্রীব যাতায়াতের 
পথে এত উতৎ্কট চড়া স্থলে কি সন্কট উপস্থিত হত, মামবা ভুক্ত- 
ভোগী হইয়া হাহা ৰিলক্ষণ অন্থুভব করিলাম। পনসম্পত্তিশালী পুণ্যবুদ্ধি 
মহায্মাদিঠোর এই স্থলে প্রচুব পানীয় জলের ব্যবস্থা নিমিন্ত দৃষ্টপা ৩ কৰা 
. একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে । স্থানটীব নাম গঙ্গাদশনী ব! ছাতিখাল। 
এহ স্থানে একটু বিশ্রাম করিয়া আমর! উতরাই আবন্ত কবিলাম ' যেমন 
চড়াই, উতরাইও তেমনি বিকট । যাতাহউক, আমর! ৩।০ মাইল পথ 
অতিক্রমপুর্বক উচ্চ হইতে নামিতে নানিতে হঠাৎ জুন্দব সমওলগুমি 
পাইয়! বড় আনন্দিত হইলাম । এখানকার চটার নাম তট্রিসেরা । 








০ 


ভট্টিসের। | 


প্রথম প্রাপ্ত দোকানগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রায় শেষভাগে অর্থাৎ 
একখানি দোকান অবশিষ্ট থাকিতে যে ধাওড়া, খুব ল্ষা, থামওয়ালা 
দোচালা আছে, উহাতেই আশ্রয় লইলাম। দোকানদার আমাদিগকে 
ষথেষ্ট আদর করিয়। তাহার 'দৌকাঁন-ভাগের নিকট স্থানটাতে আমা- 
দিগকে আশ্রয় দিল। ইহা অবশ্ত আমাদের ভাগ্য । কেন না, কিয়ৎ- 
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কাল পরেই জানিয়াছিলাম,চাল দিয় সর্বত্রই জল ঝরে, কিন্ত আমাঁদিগেব 
দিকে কম। ইহা অবশ্য দোকানদারবের কপ! ও আমাদের ভাগ্যেব 
কথা, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বাঙ্গালী ভাগ্যে শেষ রক্ষা হয না, 
ইহাই বড় ছুঃখের বিষয় । সকল কথা! ক্রমে ব্যক্ত হইতেছে | 

চটাতে বসিয়া নিশ্চিন্তে আরাম করিতেছি, দোকানদারের সওদা 
লওনাহবান জন্ত তাড়াতাড়ি। আমি বলিলাম, আচ্ছা, সব হই তছে, 
একটু অপেক্ষা কৰ। অন্তদেশীয় যাত্রী যেমন চটী5 প্রবেশিয়াই 
মাট! প্রন্তি লইল ও তাহা পাকাইবার উদ্যোগ কনিতঠে লাগিল, 
আাষাদিগেদ তেমন বাস্ত হইবার প্রয়োজন নাই । সারৎ সন্ধান 
পন5 যাহ! কিছু দরকার, লহব, ইহাই 'মামার অভিপ্রায় । এদিকে 
অন্ধকান ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। ঘবের মধ্যে বসিয়া আছি বুবিতে 
পাঁপি নাহ যে মেঘ আবার মাথাব উপর ঘনাইয়! আসিয়াছে । ঘরের 
মর্যো বুষ্টি পড়িতে আবস্ভ দেখিষা আমাদেন চৈতন্য হইল। দোকানদাব 
আমাদের সওদা লইতে বিলম্ব দেখিয়া এই সময়ে মধ্যে মনে মনে 
একেৰাবে বিষম চটিয়! উঠিয়াছে ৷ আমব! যে দ্রব্যাদি লইব বলিয়াছি, সে 
সবই আমাদেব প্রবঞ্চন! বাকা বলিয়। তাহার স্থির হয়ছে । হঠাৎ সে 
উগ্রস্ববে বলিয়। উঠিল, নিকৃলো হিয়াসে তুমলোক, সব্ম্যায় স্মঝ্‌ গষ' 
হু | আমি বলিলাম, কেন বাপু, ছুধ পেড়া। প্রভৃতি বাহ! লইব বলিয়াছি, 
সবই আমরা লইতেছি, অকারণে আমাদের উপর এত ক্রোণপ কেন? 
তখন বৃষ্টি গড়াইতে আরম্ত হইয়াছে । মেঝের মাঝখানে জল জময়া 
লম্বালম্ি বিস্তৃত হইয়! যাইতেছে ৷ ষাত্রীরা সরিতে সরিতে ছইদিকের, 
ছুই প্রান্তভাগ আশ্রয় করিয়াছে । আমাদের দিকেও চাল দিয়া সামান্য 
জল ঝরিতেছে দেখিয়া আমরাও উদ্বিগ্ন হইয়া! একটু ইতস্ততঃ করিতেছি । 
ইহা দেখিয়। দৌকানদারের আরও অসহা হইল। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, 
আঃকি বাবুলোক আরকি! কোথায় কয়েক জায়গায় চালের ফাঁক 
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দিয় টোপ টোপ কবিয়। জল পড়িততছে, ইগাতেই উপ্হাদেব গায়ে বাণ 
“িধিতেছে! আর ওদিকে অত গুলো লোক বুষ্টিতে বসিয়। বসিয়া 
জিতেছে, তাদের মাঝদিয়া নদী-নালা বহিয়া যাইতেছে, তালা অম্বান 
মুথে হাহা সহা করিতেছে! তোমাদের এখানে জায়গা! দিয়! কি 
বেকুবিউ করিয়াছি! এই জায়গা টুকৃতে আবও ২৩ টাক আজ আমি 
বেশ্পাইতাম। আমি মনে করিলাম, খুব বাহাদুর তুম, জগণে তোমার 
চোড়া খুজিয়া মেল! ভার! কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারিলাম ন|। 
?স তুর্ষ্যোগে বদি কোথাও উপার়াস্তদ না হয়? কাহার দ্বারাই বা 
উপায় চেষ্টা করিব? সঙ্গের লোপ ছুটা বোঝা ফেলিয়া দিশা! ষে 
কোথায় উপ্াও হহয়া গিয়াছে, এ পর্যযপ্ত তাহাদের আন দেখ! নাই । 
সুতরাং +বীবপ কল্পনা মন হইতে দুর করিষা দিয়া আপাত5ঃ দৌকান- 
দারের মনোরঞ্জনের জন্তাই চেষ্টা করিলাম, অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্ব আমাদের 
জিনিষ পত্র দিবার জন্য তাহাকে তাগাদা! করিতে লাগিলাম। আমাদের 
কথ! তখন দোকানদারের কাঁণে বিষ বর্ষণ কগিতেছে, সে এদ্দিকে 
কর্ণপাতও না কবিয়া নিকন্বরে বিরক্তিবাঞ্জক মুখভজি সহকাবে পথের 
দিকে চাহিয়াঞ্রহিল। তখন তাহাব মনোগত ভাব, কোন্‌ যাত্রী রষ্টিঠে 
ভজিয়* ভিজিয়! চলিতেছে, দেখিখে পাইলে, তাহাকে অন্ত দোকানে 
মীগতে ন! দিয়! নিজদৌকানে ডাকিয়া! লইর্বে। আহা, তাহার মনোরথ 
ক্রমে পুর্ণ হইল! কতকগুলি দ্ভাগ্য যাত্রী অন্থাত্র স্থান না পাইয়া 
এখানে স্থান আছে মনে করিয়া! এই দোকানেই প্রবেশ করিল। এইরূপে 
ষথাশক্তি যাত্রী ঠাসিয়। গুদাম-জাত করা হইলে দোকানদারজী জিনিষ- 
পত্র বেচিতে আরম্ভ করিলেন । আমর! সে বর্ষার রাত্রি সেখানে কিরপে 
যাপন করিলাম, তাহা? আর বিস্তারে প্রয়োজন কি? কোনরূপে 
ছুর্দিনের প্রভাত হইল । 
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৪ঠা আষাঢ়, প্রভাত। 

হুপ্িনের রাত্রি গত হইয়াছে, কিন্ত বৃষ্টি গত হয় নাই | এই নমষে 
আমাদের ভাববাহকেরা আসিয়। উপশ্থিও তইল। আমাদের পূর্বব- 
বোঝাওয়াল! পীড়িত হইয়া! জবাব দেওযাষ তাহার এ বোঝা লইবাঁব 
জহ্য এক জনের স্থলে আমাদিগকে দুইজন কাণ্তীওয়াল। নিযুক্ত কবি” 
হইযাছিল। উচ্াবাহ গণ কলা বোঝা নামাতয়! দিয়। নিকদ্দেশ হইযা- 
শছিল। এ প্রীসঙ্গে আবও ২1৪ কথ! বর্লবাব অপেক্ষা আছে, নতুব 
কথাট। পর্বঞ্কার হইতেছে না আঁমৰা যে ঘবটাতে আশ্রয় লহয| আছি, 
ঈহাব একটা নীচের তালা আছে, তাহা পূর্বে আমবা বুঝিতে পাবি নাহ। 
আনাদেব ালাই পাস্তা সমতলে অবন্থি ০স্থতবাং তাহাকে প্রথম শাল! 
বলিয়া আমাদেব বোর হইখাণ্ছিল। দোকানদার আমাদের ভাববাহক 
প্দগকে হহাৰ নীচের গালাষ থাকিনুতত খলিয়াছিল। কিন্ত সে তাল 
এমন সাত সৌতে যে হাহা মন্থযোব বাষেব সম্পূর্ণ অষোগ্য। অগন্া 
তাহাণা স্থানাস্তবে আশ্রয় লইযাছিল। প্রভাত হইতেহ তাহাবা বৃষ্টিতে 
ভিজিতে ভিভিতেই আমার্দগের নিকট উপস্থিত। কেননা তাহাদের 
পথ ত কম!ন চাই । কিন্তু হাভাবা বে এ নিয় তলে ছিল না, হাহা আমাদেব 
ভীক্ষদর্ণী দোকানদাব সন্ধান বাখিয়াছে। এখন তাহাদিগকে উপস্থিত 
দেখিয়। কক্ষন্থবে কহিল, তোব! এখানে কেন? তাঁবপর আমাদেব 
প্রতি দৃষ্টিপাত কৰিষ। কহিল, আঁপনাবা কি এখনি উঠিবেন ? আমব 
কহিলাম আমাদের এখনি যাহবার উচ্ছ। বটে, বৃষ্টির গতিক একটু অপেক্ষা 
করিয়া দেখিতেছি। দোকানদার পুরব্ধাব কাণ্ডীওযাল! ছুইজনবে, 
উগ্রশ্ববে কহিল, তোরা শীঘ্র বাহির হ। আহাবা যাইতেছি বলিয়। বৃষ্টিব 
জন্য, কি তামাক খাইবার জগ্ত বাহির হইতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছে 
দেখিয়া দোকানদার তাড়িয। আসিয়! অগ্রবর্তী কাগ্ীঞয়ালার গলায় ধাক| 
দরিয়া কহিল, এখনও দেরি, বেইমান ! তারপর লাথি মারিয়! বেচারাকে 
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ফেলিয়া দিল । আমি কহিলাম, বাপু, আর কেন, যথেষ্ট হতয়াছে ! 
ও মার আমাদিগকে হইতেছে, আমব! এখনি যাইতেছি, বলিয়া কাণী- 
ওয়ালাদিগকে বোঝ! বাধিতে বলিলাম । ব্যাপার এই, কাশ্ডীওষালার৷ 
দোকানদাবেব দর্শিত আমাদের ঘবেব নিরতলে রাত্রিবান করিঠে না 
পারিয়া অন্ত যে দোকানদারেব আশ্রয়ে ছিল, শথায়ই সওদ। লহয়াছিল, 
নতুব্] সেই বা থাকিতে দিবে কেন? কিন্তু তাহা হইলে কি হয, ইহার 
মাল পত্র » উহাদের দ্বারা কিছুই বিক্রয় হইল না, স্থতরাং এ দোকানদাব 
উহাদিগকে নিজদোকানে ২।৩ মিনিট দেবি কনিতঠে দিবে কেন? 
উহাবা যদ্দি আসিয়াই কাণ্ডা বোঝাই আবন্ত করিত, সে যাহা হয হইতঙ। 
তাহা ন। কবিয়া এখানে আসিষা। ভদ্রলোকেব মত হা৩ মিনিট বিলম্থ 
কবিবাব, উহাবা কে? তাহাতে আবাব বৃষ্টি হইতেছে, উহার! স্বচ্ছন্দে 
২৩ মিনিটের জন্ত বুষ্টি হতে মাথ! ক্ষা করিতে পাইতেছে, এ অতুলনীয় 
উপকার পাইবাখভ বা! উহাবা কে ? এ বাপাবেব মম্ম কাণ্তীওযালাব! 
“২ক্ষণেই বুঝিবাছে, বুঝিধা চুপ কিয়া আছে? অল্পবুদ্ধি আমাদেবত 
বুঝতে বাহা-কিছু বিলগ্ব হইল। ছেলেদেব মুখে শেকৃসগীয়ন্বে স্ুদ- 
খোব তহুদীঝ গল্প শুনিযাছিলাম, আব আজ স্বয়* স্বচক্ষে পাহাড়ী 
দোকানদার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলাম । উন্নিশ-বিশ বড় নাই! 

এই দেঁকাঁন-ঘবেব সম্মুখেই একটী প্রচুরফলভরে অবনত সুন্দৰ 
আমগাছ দেখিলাম । গাছেব নিম্ন দিয়: ১টি ক্ষুপ্র পাহাড়ী নদী খব- 
শোতে বহিয়া যাইতেছে, জলে কোন কষ্ট নাই, ময়দানেবও কষ্ট 
নাহ। অস্সন্মর কিছুহ দেখিলাম না। কিন্তু দোকানদারের পণ্ড ব্যবহারে 
সবই অস্থুন্দর বলিয়া বোধ হহতে লাগিল। আমরা বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে 
সে দোকান হইতে বাহির হইয়। উপস্থিত মনের ভার লাঘব করিলাম ! 

অর্ধপথে বুষ্টির গ্লাঘৰ হইল। আমব! শুকদেব-চটানামক এক চটা 
প্রাপ্ত হইলাম। চটা পাইৰার কিছু অংগ্রই পথের ধারে ১টা অন্দর প্রশস্ত 
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গুহা দেখিয়াছিলাম। ৯টী সাধু তথায় বাস করেন। আমর! সাধুর আব 
উপদ্রব ন! জন্মাইয়! আবও অগ্রসর হইতে লাগিলাম । আরও ৩ মাইল 
আসিয়! ক্রিকুট নামক স্থানে এক গৃহন্থের গৃহে ১টা স্থন্দর সতেজ তুলসীৰ 
গাছ এতদিন প্রবাসেব পব এই প্রথম অবলোকন করিলাম। ক্রমে 
আমাদের অদ্য ৭ মাইল পথ অতিক্রম কবা হইল । আমরা পার্বত্য 
গড়োয়াল বাজ্যের শ্রীস্ববপ শ্রীনগবে উপস্থিত হইলাম । পথে আসিতে 
আসিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ধম্মশাল৷ পাইলে কোন দোকানদারেব 
ম্বাশ্রধ কখনও গ্রহণ কবিব না' ঈশ্ববেচ্ছায় এখানে আসিয়া গঙ্গাব 
ধাবেহ বাবা কালী-কম্লীওযাল! মহাক্সা বাজ-অট্রালিকাঁব ম্তান এক 
প্রকাও ধন্দশাল! প্রাপ্ত ভইলাম। তথায দ্বিওলে এক মনোনীত প্রকোগ 
নর্দিষ্র কবিষা লইয়৷ নির্ব্বিবোদে নিবা তচ্ স্থুখ-স্বচ্ছন্দে সেদিন সেইখানে 
যাপন কন্লাম ! 
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শ্রীনগব বহুকাল হততে গড়োধাল বাজোব বাঁজধানী “ছিল । ১৮০৩ 
সাপে ছুন্ধর্ষ গোর্াগণ এইরাজা আক্রমণ পুর্ববক জয় কবে ও ধায় ১২ 
বৎ্সবক্চাণ এখানে রাজত্ব কবে। পরাঙ্জি৬ গড়োয়াল রাজ সুদর্শনশ।হ 
রাজ্য পুনবধিকারেব জন্ত ইংবেজ-নাজেণ সাহাষা প্রার্থনা কবেন। ইংবেজ- 
বাজ তাহাতে সম্মত হইলে ১৮১৪ সালে গোর্াদিগের সহিত তাহাদের 
বুদ্ধ উপস্থিত হয়। শ্রীযুদ্ধে হংরেজরাজ বিজয়ী হইলে রাজা স্থাদর্শনসাভ 
নিজরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন ৷ কিন্তু হংবেজ কৃত উপকারের নিক্য-স্থরূপ 
তাঙাকে নিজরাজ্য ছুই ভুলযাংশে বিভক্ত করিয়া অলকনন্দাব পুর্ববাংশ 
ইংরেজ-সরকারকে দিতে হয়। তথহ্থত্রে শ্রীনগ্কর ইংব্জে-অধিকারে 
আইসে। রাজা পুর্ব্ব হইতেই শ্রীনগব ত্যাগ করিয়াছিলেন। গ্রীনগর 
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হইতে ৩২ মাইল উত্তর-পশ্চিম টিহরী নামক স্থানটা নদী ও পর্বতে 
স্থরক্ষিত এবং মনোনীত বৌধ করিয়া তথায় নিজ রাজধানী স্থাপন 
করেন । শ্ীনগরের প্রাচীন রাঁজ-অস্টালকা এখন উষ্টক-পাঁষাণমষ নগ্- 
স্তপে পরিণত হইয়া আছে। 

বুটিশ্গড়োয়াল বাঁজ্যে শ্রীনগর প্রধান সহর। তবে এখানকার 
সর্বপ্রধান শাপনকর্তী কমিশনব-বাহাছব এখানে থাকেন না। এখান 
হইতে ৬ মাউল দুরে পর্বতের উপর পাউড়ি-নাঘক স্থানে অবস্থিতি 
করেন। তাহার সহকারী সাহেব ও তহশিলদার এবং জজ্সাহেবও 
ধরস্থানে থাকেন । 

গোর্থাদিগের অত্যাচারে শ্রীনগর প্রথম শ্রীরষ্ট ভয় । পরে ইংরেজ 
অধিকান্দ আঁসিয়াও ১৭1১৮ বৎসর তইল, এক দৈব উপদ্রবে অর্থাৎ 
পর্ধত-পাঠে অবরুদ্ধ বিরহীগঞ্গার বিশাল জলরাঁশর আকম্মিক প্লাবনে 
যেরূপ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হহয়। যায়, হাহা উতি পুর্বে বণিত হইয়াছে । 
কেবল কমুলেশ্বব মহাদেবের মন্দিঃ এ ছুর্ঘটনাঁষ বক্ষ! পায় । এ ঘটনাব পর 
হইঠে নিয়ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পুর্ববক্ষণত পুরণ হতয়' এক্ষণে 
নগরের বর্তম? শোভাসম্পদ দর্শনযোগা অবস্থায় উপস্থিত হতসাছে । 

নুষ্ঠন শ্রীনগরের বর্তমান অবস্থা! দেখিয়াই কিন্ত আমবা বিমোহিত 
হইলাম। এতদিন পর্য্স্ত এনূপ রমণীয় ও প্রশস্ত পার্ধত্যনগৰ আমর 
দেখি নাহ। নিরন্তর পর্ধতের পর পর্ধত অন্তত্র ভয় ও উদ্বেগেরহ 
সঞ্চার করিয়াছে । এখানে সেই পর্ধত যেন নগব প্রান্তবর্তী প্রাচীরের 
মত তফাতে থাকিয়া নগরের শোভাসম্পাদনার্থ দগ্ডারমান আছে। 
বাজার বৃহৎ, তাহার মধ্যে দিয়! সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা পৰ্ধ হশুস্ত সমতল 
দেশের রাজধানীর রাজপথ স্মরণ করাইয়া দিতেছে । এতখাঁনি সমতল: 
স্থানও কোন পার্ধশ্য নগরে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই সমতল স্থানের 
উপর, পুলিশ, পোষ্-আপিন্‌, টেলিগ্রাক-আপিস্‌, হসপিটাল, ছাপাখানা, 
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ধন্দশালা, দেব-মন্দির, ফল-ফুলের উদ্যান সকলই কেমন স্সন্নিবিষ্ট বোধ 
হইল ! এখানে রাঁজ-রাজেশ্বরী, মহিষমর্দিনী, কংসমদ্দিনী, গৌরী ও চামুণ্ডার 
৬টী সিদ্ধপীঠ আছে । এবং শিলামম শ্রীষন্ত্রের অধিষ্ঠান আছে বলিয়। 
প্রাচীন কাল হইতে এই নগব শ্রীনগব নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে । 


0 
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কর্ণপ্রয়াগ হইতে শ্রীনগবপর্ধযন্ত পছ ছিঘ' দিবাব চুক্তিতে আমব 
ছুইজন কাণ্ডীওয়ালা নিযুক্ত করিয়াচিলাম। শাভাদেব সময পূর্ণ 
তওযাঁয় আমব! তাহাদিগকে বিদায় দিযাছি ও শ্রানগব হইতে হযীকেশ- 
রোড ষ্টেশন পছ'ছাভয়! দ্দিবাঁব চুক্তিতে আবাব নুন কাণ্ীওয়ালা 
নিযুক্ত কবিয়াছি । এই কাঁভীওয়ালা অি ধাবগামী। তাহাকে সঙ্গে 
লইয়। অদ্য (৫ই আধাচ ) তিন মাইলমাত্র পথ অতিক্রমপুব্বক ভিল্প 
কেদাব চটীতে উপস্থিত ভইয়া ৩থায়হ মধ্যাহ্ক্রিযা সম্পন্ন করিতে হহল। 
গঙ্গাব দুর্জয় প্রবা প্রাচীন ভিল্ল-কেদাব চটাকে গ্রাস করিয়াছে, ফেব 
ভিল্লেশ্বব মহাদেব ও সমীপবন্থী একটী শ্রবীণ জামগাছ” সে উপদ্রবে 
বক্ষা পাউয়াছে । | 

মহাদেবের বর্তমান মন্দিবটী নুন, এ মন্দিবের সন্ম/খে মুলে-প্রন্তবের 
বেদি-বাধান একটা অশ্বথগাছ এবং এ বেদির উপর মহাদেবেব নূতন 
“নশ্ধিত সুন্দৰ একটা বৃষ বর্তমান । মন্দিবেব নিষ্ে বাঁধান ঘাট, শিথাষ 
খাগুব-গজ! দক্ষিণদিকৃ হইতে আসিয়া অলকনন্দায় মিশিয়াছে । কিঞ্চিৎ 
উত্তরে উপব হইতে মার্কগেয়-গঙা। আসি! অলকনন্দায় পড়িতেছে। 
স্থানটী বর্তমান ভগ্রদশাতেও মনোধম। নদীসঙ্গম-শ্থানের এইরূপ দশাই ত 
সম্তাবিত, এরূপ না হইলেই যেন মনোরম দেখায় না'। প্রকৃতির গ্রাতাপ 
বা বিভূতি ব্যক্ত হইলেই স্ুন্দয় হয়। আমর! সিঁড়ি দিয়! নামিয় সঙ্গম- 
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স্থানে উপস্থিত হইলাম। মুর্কগেয়-গঙ্গার শ্রোত তেমন ভয়াবহ নহে, 
নাহার প্রবাহে অর্ধমগ্র পাষাণথণ্ডের উপর বসিয়! ভয়মিশ্রিত আনন্দের 
সহিত ন্নান কবিতে কতই তৃঞ্তিবোধ হইল ! কমগুলু ভরিয। সঙ্গমের জল 
আনিয়া, অঞ্জলি ভরিয়। বিদ্বপত্র দিয়া, প্রাণ ভরিয়া ভিললেশ্বব-মহাদেবের 
পূজা করিতেই বা কত আনন্দ বোধ হইল! আ'র পুজা কবিতে করিতে 
ব। কত কথ! মনে পড়িতে লাগিল! সে সকল কথ! হিন্দু-সস্তানেরা গ্রাষই 
অবগত আছেন। অবগত আছেন যে, শক্রনিজ্জিত মাবীর অর্জন 
কুরুক্ষেত্র-সমরে জয়লাভ কামনায় মহাদেবের কঠোর তপন্তায় প্রবৃত্ত 
হয়েন। কিয়ৎকাল পবে সেই তপন্তার কঠোরতা! অজ্জুনেব সহ্য হইলেও 
আশুতোষের আর তাহ। সহা হহল না। তিনি সেই তাপস-বীরের 
*পঃক্লেশ*অচিরে দুর করিতে উদ্যোগ করিলেন । আজ্জুনের যোগ্যত। 
পরীক্ষার্থ বা যোগ্যতা-প্রচারার্থ নিজে কিরাতবেশ ধারণপুর্ব্ব £চ নিজের ও 
অঞ্জনের, উভয়েরই লক্ষিত ও তন্দগ্ডেই শর-প্রহাবে নিপাতিত একটী 
খবাহ উপলক্ষ্য করিয়া ছল-বিধার্র উথাপন করিলেন ঃ পশ্চাৎ সেই বিবাদ 
ও তণ্মুলক বুদ্ধে 'অঞ্ঞুনেৰ অপাধারণ বীরত্ব প্রকাশ হইলে তঁহাকে 
শক্রুগুয় পাশুপন্ত'অস্ত্র দান করিলেন । তাহারই বর্তমান শেষ নিদশন 
এই ভিষ্লেম্বর মহাদেব | নব্য শিক্ষিত হিন্দু এ সকল কথ! না জানলেও 
ঝগাভাবতপাঠী ,সাধারণ হিন্দুস্তান অবস্ত এ সকল বৃত্তান্ত জানেন। 
মহাভারতোক্ত এই বৃত্তাস্ত অবলম্বন করিয়া মহাকবি ভাববি তাহার 
কিরাতাজ্জুলীয়-নামক অতুল্য-অর্থগান্তীর্যাপুর্ণ অবিনশ্বর মহাগাব্য রচনা 
করিয়। গিয়াছেন। আহ। এ কাব্যের বিষয়ও বেমন উদাত্ত, ইহার এই 
ক্ষেত্রও বোধ হয় তাহারই ঠিক্‌ উপযুক্ত ! 

এই ভিল্লেশ্বর মহাদেবের মুত্তি প্রসিদ্ধ কেদারনাথ -মহাদেবেরই 
অনুরূপ । বৈকালে 'আমর! এই স্থান ত্যাগ করিলাম । 

পাঁচ মাইল পরে যে চটী পাওয়া! গেল, তাহার নাম রামপুর । তথায় 
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জ্রলেব তেমন সু বধা বোধ না হওয়ায় আর ছুই মাইল অগ্রসব হইয়া 
সায়হ্কে আমবা বাঁণীবাগ নামক চটীতে নহুছিলাম। এখানে একটা ধর্ম- 
শালা আছে, হুঃখানি দোকানও আছে, সাধারণ জিনিষ-পত্র মিলে, 
অধিকন্ত ভলেব কোন অস্থবিধা নাই। আমাদেব তথাষ বাত্রিবাসে 
কোন কষ্ট ভইল না। ববং জলেব স্থুবিধ! থাকায় প্রভাত মামণা 
এখানেই স্নান পুজাদি সাবিযা রওন। হইলাম । 
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৬ই আধষাছ়। 

অদ্য পাঁচ মাইলেব দধ্যে চটা নাহ, ঠিকৃ পাঁচ মাইলে এক সাধুব 
আশ্রম আছে । আশ্রমী স্ুন্দব ? সুন্দধ ঝবপা, সতেজ বল৷ বাগান, 
পবিত্র একটী দ্বেব-মন্দিব এবং পার্থ উন্নত পাহাড় । পাহাড় 'যেন নিজ 
ক্রোড়ে এহগুণকে স্থান দিযা গাঁখবাছে ; সবহ শ্ন্দৰ, কি সাধু অদা 
আশ্রমে উপস্থিত নাই; অধিকন্তু, আমাদের নুতন কাণ্ডীওয়ালাৰ কথা 
পূর্ব্বেই বণিষা্ছি যে, সে অর মন্থব-গামী | পৃব্ব-চটা রাণীবাগে চাউল, 
ডাইল সংগ্রহ ক বষ! উহাব কাও্ীতে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু মধ্যাহেও 
সে পছণ্ছণ না। অগত্যা 'আমাদগকে সেচ প্রা” মণ্যাক্-ঝোডে 
প্ররখন তব ক্ষুপাতৃষ্ণাষ মাবও তিন মাইল পথ অতিক্রম কবিয়া ছোঁব প্রযাঁগ 
পঁছণ্ভতে হইল | 
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দেবপ্রয়াগ উম স্থান ও মহাতীর্থ। উত্তর হহণে মাত! তাগীবথী 
অশ্রাস্ত অধীরগমহুন এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, আৰ পশ্চিমভাগ 
দিয়! প্রবপ্-প্রবাহে আনন্দমফী অলকনন্দ! আসিঘ।'এখ(নে পঁহুছিয়াছেন। 
আর ইতিপূর্বে মন্বাকিনী ত কুদ্রপ্রয়াগেই অলকন্ন্ার অঙ্গে অগ 
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ঢাঁলিয়াছেন । উপস্থিত গঙ্জা-অলকনন্দীর ভেদ এখানে লুপ্ত হইয়াছে । 
এমন দেবনদী-সঙ্গমস্থান মহাতীর্ঘ হইবেন] ত কোথায় হবে ? 

সঙ্গমস্থানে যাইবার জন্ত অলকনন্দার উপর স্থদৃ় পুল আছে। এত 
দিন আমরা অলকনন্দার পুর্ব ধারে ধারে উংরেজ-অধিকার দিয়াই আনিতে 
ছিলাম | আদা পুল পাৰ হইয়া! টিহরী-মহারাঁজের অধিকারে সঙ্গমস্থানে 
উপস্থিত হইলাম। এই পাবেই সমস্ত পাগডাঁগণের বাড়ী। পাণ্ডারা 
উপস্থিত থাকিয়। তীর্গকৃত্য করাইতেছেন | ঘাঁটে একে একে অবতীর্ণ 
হইয়া যাত্রীর সাবধানে শ্নান কবিতেছেন। বিস্তব বাত্রীব সমাগম 
হইয়াছে দেখিলাম | এখানে মান-তর্পণ, পিগুদান এবং অন্ন জল-বন্ত্রদাঁন 
ভিন্ন মুণ্ডনও ভানেকে কবিতেছেন । প্রয়াগে এ সকলই কর্তব্য) এই 
সকলের পব নহুর্সিড়ি ভাঙ্গিয়! খুব উচ্চে উঠিয়! রামচন্দ্রের মন্ৰিবে যাইতে 
চয়। মন্দিবটী অতি প্রাচীন । তন্মধ্যে রাম-জানকী ও লক্ষণ ঠাকুরের 
যুদ্তি আছে৷ 

অনেকে এখান হহতেই টিহরির পথ ধরিয়া গঙ্গোত্তরী, যন্থুনোত্তরী ও 
কেদার দর্শনপূর্বকু বদবিকাশ্রমে যান। কেহ বা এ সমস্ত দর্শন ত্যাগ 
করিয়া এখান, হইতে বরাবর পুর্বপারস্থ সিধা সড়কে বদরীনারায়ণ 
প্হুছেন । বদরিকাশ্রমের পাগডাগণের এখানেই নিবাস, তাহারা এখানেই 
এ সমস্ত যাত্রীর নাম-ধামাদি নিজ খাহাভুন্ত করিয়। লয়েন। 

সাধুগণের*মুখে শুনিয়াছি,বদরী-নারায়ণের গাণ্ডারা প্রথমে হরিদ্বারেই 
বাদ করিতেন । পরে ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্ধ্য তাহাদিগকে উৎসাহিত 
করিয়া! দেবপ্রয়াগে বাস করান । তিনি এই বলিয়। উত্সাহিত করেন যে, 
তীর্ঘযাত্রী ক্রমে বেনী হইবে এবং তীর্থযাত্রীদ্দিগেব প্রদত্ত সাহায্যেই 
তোমাদিগের জীবিকা নির্বাহ হইবে । বাস্তবিক এক্ষণে তাহাই হইয়াছে । 
মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ন সফল হইয়াছে। তীর্ঘযাত্রী দিন দিন 
বেশী; হইয়াংছ ও হইতেছে এবং তাহাদের অর্থে পাগডাগণ এখানে স্থন্দর 

১৮ 
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স্থন্দর বাটী নিশ্মীণ করিয়! সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন । কিন্তু পাহাড়ের 
গায়ে পাওা-পল্লীতে স্থান অতি অল্প । সেই অন্পস্থানের মধ্যেই কয়েক 
শত পাণ্ডার ঘর-বাড়ী, মন্দির, বাজার, রাস্তা প্রভৃতি! উপায় কি আছে? 
স্থানের অত্যন্ত অতাব। এমন কি, পাহাড়ের ঢালুতে এ বাড়ীগুলি 
দেখিয়৷ আমার ভয় হইতে লাগিল যে কোন্দিন সে গুলি স্থলিত হইয়া 
অলকনন্দার গর্ভগত হইবে ! 

দেবপ্রয়াগের প্রকৃত বাজার ও শ্রীকজমক অলকনন্দার পুর্ববপারব্তা 
অংশে । তথায় অনেকট! স্থান ব্যাপিয়া লম্বা! বাজার, তাহাতে অসংখ্য 
দোকান। সকল রকম খাদাদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে মিলে । মুসলমানের 
জুতার দোকান ও মুসলমান খচ্চরওয়ালাও এখানে আছে। তদ্ভিন, 
থানা, পোষ্ট আপিন, মদের দোকান কিছুরই এখানে ত্রুটি নাই। কাণ্ড, 
ঝাম্পানও এখানে যথেষ্ট মিলে । নদীর উভয়তীরে স্থানও অতিমুন্দব। 
ফলত যতগু'ল পার্ধত্যনগর গড়োয়াল অঞ্চলে দেখিতে দেখিতে আদি- 
লাম, শন্মধ্যে শনগরের নীচেহ এই নগর বলিয়া আমীর বোধ হইল। 

এখানে আসিয়। আমর! যথায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, অলকনন্দীব' 
ঠিক উপরে, বিশাল বট-চ্ছায়ায়, বাব কালীকম্লীওয়ালাব সেই শ্রীশত্ত 
ধন্মশালাটারহ বা! কি সুন্দর সংস্তান! ধর্মশীলার যেমন, প্রকাও 
অদ্রীলক1, তেমনি সুপ্দর বন্দোবস্ত । যেমন খাদাদ্রবোর সদাব্রঞ 
তেমনি পীড়িত যাত্রীর আরোগ্যকল্পে চিকিৎসা ও 'ওঁষধ বিতরণে 
স্থব্যবস্থা ! সন্মুথম্থ প্রাঙ্গণের প্রান্তে অলকনন্দবার তটের দিকে কেমন 
ফুলগাছগুলির সন্নিবেশ ! কেবল অলকনন্দায় অবতরণের পাঁক! ঘাটী 
অভগ্ন থাকিলেই সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইত । কিন্তু সে উন্মত্ত প্রবাহের সংস্পশে 
মানুষের কীর্তি দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়ার সস্ভাবন! কি ? যাহাহউক, ধর্মশালাঃ 
দ্বিতলে খোলা ৰারান্থায়, বটবৃক্ষের ঘন-বিশাল শ্রাথ-পল্লনবের ছায়াম 
লিগ্ধক্রোড়ে, অলকনন্দার শীতল সুপবিত্র পবন-হিলোলে ছুইদিন বড 
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ন্বখ-স্বচ্ছন্দেই কাটাইলাম। ছইদ্িন কেন, বোধহয় চিরদিন এমন 
নিভৃত-নিরুপদ্রব আশ্রমে যাপন করিলেও মনে অশান্তিকি উদ্বেগের 
উদ্দস হয না । কেন ভইবে ? এ উন্ুক্ত উন্নত স্থানে পবিত্র পবনের অবীধ- 
সঞ্চাবে কোন কাতরতা নাই, নিক্বে নিতা-পুর্ণা অলকনন্দীব অনন্ত প্রবাহ- 
“বন্তাবে কোন কূপণতা নাই, প্রমত্ত প্রবাতের বিপুল কলনার্দে কথনও 
ক্লান্তি নাই, উভয়তটোখিত বিশাল-কায় পর্বতমালার চির-প্রসারিত 
নরীষণু-রমণীয় দৃপ্তের সীম! বা সক্কোচ নাই, দুরে সমীপে, পার্থ পশ্চাতে 
কদ্র-বুহৎ উন্নত-অবনত নানাজাতীয় তরু-লতার বিরলত নাই। কিসের 
অভাব আছে ষে তাহার জন্য অস্তঃকরণে আকুলত! উপস্থিত হইবে ? 
মা যদি বিষয়-বাসনার সন্কোচ হইয়া থাকে, আর তাহার স্থানে ভগবখ- 
£পমের গ্লাঞ্ধার ও প্রসাব হইয়! থাকে, তাহ! হইলে ত এ আনন্দময় 
দেশেব আব দ্বিতীয়ই নাই! 

কিন্ত নিববচ্ছিন্ন স্থথ বোধ হয় নিতান্তই ছুষ্াপ্য বা একেবারে 
গপ্রীপ্য। তাই এমন স্থানেও ক্রমে ক্রমে কয়েকটা অস্থখের কারণ 
টিয়া, উঠিল। প্রথমতঃ আমাদের বর্তমান কাণ্ডী-ওয়ালার জর 
»ওয়ায় সে বঝন্ুল,। আমি আর আপনাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। 
না পার*্উত্তম, আমরা অন্য কাতী-ওয়ালা চেষ্টা করিয়া! দেখিতেছি। 
অন্ত কাণ্ডী-ওয়ালা! চেষ্টা করিয়া যাহ! মিলিল, তাঙাবা সকলেই উপরে 
বাহতে ্রস্তত, গরমের ভয়ে নীচে কেহই যাইতে চাহে না। ঠিকাদারের 
'নকটে গিয়! তাহাকে অনেক বাড়াইয়া কাণ্ীব জন্য জানাইলাম । 
ঠিকাদারজী কহিলেন, কি করিব বাবুজী, এই দেখুন এই আমার সম্ভুখে 
যঙগুলি লোক বসিয়! আছে, সবই কাণ্ীওয়াল! ৷ কিন্ত নীচে যাইতে 
কেহই রাজী নহে, উপরে যাইতে সকলেই প্রস্তত আছে। তথা হইতে 
'ফরিয়। এক মুসলমান খচ্চরওয়ালার নিকট উপস্থিত হইলাম । শেখজা 
কহিলেন, ১৩২ টাকার কম তুমি খচ্চর “কিছুতেই পাইতেছ ন1। বহুত 
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আচ্ছা, কিন্ত অত অধিক মুল্যে আ'মও সহস! সম্মত হইতে কিছুতেই 
পারিতেছি না । এইবপে কিছুতেই স্থিব কয় না, অথচ কাল-বিলম্ব 
হইতে লাগিল । 
ইহার উপর এমন আব এক ছুূর্ঘটনা ঘটল, যাহ! পুঙ্থা নুপুজ্খ কূপে 

বিবৃত করা নিতাস্ত লজ্জীকর ও দ্বণাজনক। স্কুল বৃত্তান্ত এই, এই 
ধর্মশালারই দ্বিতলে, অদ্য ৭ই আষাচ় তাবিখেব বোধ হয় শেষ বাত্রিঠে 
আমাদিগেব কতকগুলি জিনিষপত্র চুরি গেল। এখানেই ছুই তিন 
দিনের পবিচিত, এক-বারান্দার অধিবাশী, গেকয়াবেশী সন্গাসী ৭ 
সন্গযাসিনীকর্তৃক এ কার্ধা সম্পাদিত হইয়াছে বিয়া আমাদের বিশ্বাস। 
ধ ভগ্ডবেশী কোন্‌ দ্রেশীষ বা কোন্‌ জানীয়, তাহাও আমি লিখিত 
ইচ্ছ! করি না। কিন্ত পুব্ব-পুকষেব_-সিদ্ধ পুরুষেব বহু জপের মালা 
তাহাব নি ঠ্য োনেব বোপ্যময় চমল, হোমীয় ঘ্বঙ রাখিবার রৌপাপাত্র, 
এ সকল শ্রবণীয় বস্তব অপহরণ সামান্য কষ্টের কথা! নহে। আমাৰ 
নিতা-ব্যবহার্ধ্য সোঁণার চণ্ম! হারাঁনতেও আমাব তত কষ্ট বোণ হয 
নাই। 'আগ সাধুবেশধারী দ্বারা এপ দ্বণাজনক কার্ধ্য হওয়াও সাধাবণ 
কষ্টের বিষয় নহে । ভাঁয়, এ পবিত্র বশ €দখিয়াও কি আমরা প্রাণমে 
তক্তি ও বিশ্বাস উপহার দ্বিতে অতঃপব ভতস্ততঃ করিব? বিভীষ, 
এইরূপ মনঃক্ষোভে অভিভূত হইয়া বড় কষ্টে জ্যেটসহোদর বাজ 
দশীননকে কহিয়াছিলেন-_ 

ব্যাধা ন ধাবস্তি মুগানিদানীং 

জন জনানাহ্বয়তে! ন যাঁস্তি। 

ভিক্ষাং প্রযচ্ছপ্তি ন যোষিোহপি 

কর্মাণি তে মন্ম বিদারয়স্তি ॥ 

ভাবার্থ এই,__লঙ্কানাথ, আপনি অন্কুগত কিন্করদ্বার৷ মায়ামুগের ছব 

বিস্তার ও শ্বয়ং যোগিবেশ ধারণ করিরা, সতীসাধ্বী পরনারী হরণপুর্ব* 
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“ক উৎ্কট কুকার্ধ্যই কবিয়াছেন ! এই ব্যাপাবে আপনাব প্রত্যেক কর্ম 
আমাব মন বিদীর্ণ কবিতেছে। দেখুন, ব্যাধগণ-_মৃগবপ ষাহাদে 
উপজগীবিকা, সম্প্রন্তটি আব মুগেব পশ্চাৎ ধাবিত হইতে সাহস পাউন্তেছে 
না৷: মায়া-মুগ ৩ এঁকপই পশ্চাদ্ধাবনকাঁবী বামচন্দ্রের নিকট উতৎ্কট 
বাক্ষপ-মুর্ত্ি পকাশ কবিযা তাহাকে বিপনন কবিষাদ্ছে। লোকে 
বিপন্ন* হইযা কাতবে আহ্বান কৰিলে হাভাব সাহাবা অগ্রপব হইতে 
আব*কেহ এখন সাহন পাইতেছে না; বেননা, মাধা মৃগ ত খ্ররূপ 
বাঁমচন্্েণ স্ববের অন্ুকবণে লক্মণকে দুববন্থী কবিয়া জানকী-হবণ ঘটা 
হযাড়ে। আব স্বভাব সদযা সহজধম্মশী.1 কুন-মহিলাাও তাহাদের 
নিঠাকণ্ম ভিক্ষুকেব ভিক্ষাদানে ছ্বাব-স-ন্নধানে আসিতে আব সাহসী 
হইতেছে নাঁ, কেননা, জানকীবও ৩ এপ যোগিবেশী হিক্ষুককে 
ঠিক্ষাদান কৰ্তে ঘাবেব বাহিন তইযাই সব্বনাঁশ ঘটিযাছে। দেখুন, 
551 অপেক্ষা শোচনীয কদনুষ্ঠান আব কি হইতে পাবে £ 

৮ত আরা প্রত্যুষে আমাদের নিদ্রাভঙগ হইলে আমবা সত্ব সত্ব 
প্রা্ঞ্তা ওন্নান সার্বযা আন্ছক কাবণে বসিলাম। অদ্দা এখান 
হতে বওনাৰ শুক উপাষ করা চাইই, ইহাই অভিপ্রাফ। আহিকে 
'রসিয! মীলাব ঝুলি খুলিয়াই দেখি, সর্ধনাশ, দবিদ্রেব ঝুলিব সঞ্চিত 
' শব্বস্ব গিযাছে! হাঁষ উহ্াব বদলে আমার টাঁকা-কড়ি লইলে ত আমাৰ 
এন কষ্ট হইত না। তথাপি ভাগা, আমাব শিবটা লয নাই। শিবকে 
মেঙ্জেয় বসাইয়! রাখিষ! গিয়াছে । তা ৩ বাখিবেই $₹ শিবে যাহার কাজ, 
'ম এ সকল কাজ কবিবে কেন? 

হতীয়! শ্রীমতী কহিলেন, আমাব গবদেব কাপড়খানিও গিয়াছে । 
দ্বিতীয়া! কহিলেন তোমব। একবাবে অজ্ঞান হইয়া ঘুমাও, খুব ভোরে 
রখন তাহার হিন্দুস্থানী সঙ্গীব! ভৈরবী-মায়ী তৈববী-মাধী বলিয়া! তাহাকে 
জাগাইতেছিল, তখনি তোমবা উঠিয়া দেখিলেই সব ধর! পড়িত। 
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প্রথম! বলিলেন, আহা, তবে ৩ তৃমি সবই বুঝিয়াছ ! সে সঙ্গীদেব 
ফেলিয়া শেষ রাত্রিতেই পলাইয়াছে । সলীর1 অন্য দিনের মত তাহাকে 
জাগাইবার জন্ত ডাকাডাকি কবিতেছিল; শেষে তাহাকে ন। দেখিধ' 
কত কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, বুঝিতে পাব নাই? পথে' 
ছুদিনের সঙ্গী, তার আব খাতিব কি? বিশেষ, সে চুবি করিবে, ৩ 
উহাদ্দিগকে জাগাইবে কেন? তাহাতে আমব। যদি জাগিয়। উট? 
নতুবা ভোবেব ডাকাডাকি ত আমিও শুনিয়াছি । 

তৃতীয়। কহিলেন, ভোরের ডাকাডাকিণঠে ত আমাবও নিদ্রাভঙ্গ 
হইয়াছিল। কিন্তু নিদ্র। ভাঙ্গিলেও ৩খনি ওঠ! আমাব অভ্যান না, 
এই একট। দোষ! কিন্তু তখন উঠিয়। আব কি করিতাম ! 

স্থূল কথা, প্রথমা শ্রীমতীব অনুমানই বথার্থ। আব তাভারই কাছে 
আমাদের সকলেব টাকা-কড়ি ছিল, সেও এক মঙ্গল। নতুবা অর্থাভংবে 
সকলকেই চক্ষুঃ স্থির করিতে হইত । 

আমাদের বাসার নিকটেই থান। ছিল। তথায় চুরির ব্যাপা 
সমস্ত জানাইয়াছিলাম, কোন ফল হয় নাই। 

পশ্চাৎউপস্থিত এক যাত্রীর মুখে গুনিলাম যে, আমাদেব এ, 
মায়াবিনী বাক্ষসী হৃষীকেশে একটা অবসবপ্রাপ্ত গ্রবীণবয়ক পো 
মাষ্টারকে এইবূপ প্রতারিত করিয়া আসিয়াছেন। তাহাকে পিতৃ 
সম্বোধন করিয়া কয়েকদ্দিন কন্তাব সমুচিত যত্বে তথায় থাকিয়! পেষে 
তাহার একটী সোণার ঘড়ি চুরি করিয়া সম্প্রতিই তথা হইতে চলিয! 
আসিয়াছেন। হায়, মান্তষের কি শোচনীব পরিণাম! 

আমি বলি, কয়েক জন ন! হয় তাহার ধূর্ততায় কিছু কিছু অর্থে 
বঞ্চিত হইল, কিন্তু তাহার যে হুর্লভ মনুষ্য জন্মই বিফলে গেল! 





০০ 


সৌড় ও অমরচটা । 


পরদিন ৯৯ আধাট প্রভাতে উপস্থিত মত এক কাণ্ীওয়াঁলাকে 
ধায়বালা বাঁ হধীকেশরোড ষ্টেশন পধ্যন্ত ৯২টাঁকা ভাড়া চুক্তিতে সঙ্গে 
লহয়। আমর! দেব-প্রযাগ ত্যাগ করিলাম । 

দুই মাইল পরে সৌড় নামে একটা ক্ষুদ্র চটা পাওয়া গেল। এই 
চটাভে নিবিড়-শাখাপল্পবময়, স্িগ্ধচ্ছায়াময়, ফলভরাবনত সারি সারি 
কতকগুলি আমগাছ দেখিয়া বড় আনন্দ বোধ হইল । 'আরও দুই 
মাইল গিয়া অমবচটান্তে গঙ্গা নিকট দ্রেখিযা! তথায় স্নান-পুজাদি সমস্ত 
মাধ্যাহিক কাজ সম্পন্ন করিলাম। গঙ্গা ভিন্ন ঝরণারও এখানে 
স্থবিধা আছে এবং অথথ ও আমগাছের ছায়ায় বিশ্রাম-স্থথও সলভ 
বটে। কিন্ত দ্বেব-প্রয়াগে কয়েক দ্দিন দীর্ঘ বিশ্রাম করিয়া আর শীঘ্র শীন্ 
বিশ্রামে অনুরাগ নাই। ভোজনাস্তে আবার রওন! হইলাম। কয়েক 
মাইল ধরিয! পথের পার্থে অন বিশ্ববৃক্ষ দেখিতে দেখিতে চলিলাম । 
ভাগারখীকেও এখন অনেকটা বিস্তৃত অবয়বে দেখা গেল। অমরচটা 
হইতে ক্রমে * শাচি মাইল আপিয়! ব্যাসঘাটচটাতে আমাদের বিশ্রাম 
হইল । স্ইহার এক মাইল পৃর্বে বিশ্রামঘাট নামক চটা পাওয়! গিরাছিল, 
কিন্তু তাহা ভগ্বু চটা মাত্র, তথায় বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান নাই । 


্্প্্ (8 পপি 


ব্যাসঘাট চট । 


ব্যাসঘাটের ঘাটটা বেশ পড়েন ও শ্রীশস্ত । গঙ্গায় নামিতে কোন 
কষ্ট নাই। এ দেশে এরূপ ঘাট বড় ছূর্লত। নিকটে ব্যাসগঙ্গ! 
আসিয়। গল্জায় মিশিয়াছেন। ব্যালগঙ্গার জল যেন গিরিমাটী-গোলা । 


২৮০ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


এখানে ব্যাসদেবের মন্দির আছে । মন্দির প্রাচীন এবং সংস্কার অভাবে 
অতিজীর্ণ। এই ব্যাসচটাতে একটা ক্ষুত্র দোতলা ধন্মশালা আছে। 
তাহাতে কত যাত্রী ধরিতে পারে ? আমর! ধর্মশালার পরিপুর্ণাবস্থা এক- 
বার দর্শন করিয়াই তথ! হইলে ফিরিলাম 1 ধন্মশাল। ছাড়া এ চটাতে স্থান 
বিস্তর, অতি বিস্তর দোকান। কিন্তু সবই যাত্রিপূর্ণ। আমরা ফে 
দোকানে আশ্রয় লইলাম, তথায়ও স্থান ছিল ন|। কিন্তু দোকানেৰ 
মালিকের প্রবেশের নিষেধ নাহ। থরে ধরুক আব পাত ধরুক, 
"ালিকের কোন আপত্তি নাই । ঠিক যেন আমাদের দেশের রেলওয়ে 
কোম্পানির থা ক্লাসের গাড়ী । আমরা সেই বনু যাত্রীগ ভিড়ে কোথায় 
খুসিয়। থাকিলাম, তাহা অন্তে জানা দুরে থাক্‌, দোঁকানদারও 
জানিতে পাণ্রল না। অদ্য রাত্রিতে আমাদের কোন দ্রব্যার্দ লইবাব 
প্রয়োজন ছিল না, এহ অজ্ঞাত-বাসের জন্য তাহা হতেও হইলনা। 





ও 


কাণ্ডী-চটা। 


১০ই আষাঢ় । 


অদ্য প্রভাতেই আমর৷ ব্যাসগঙ্গার পুল পার হইয়! প্রায় দেড় মাইণ 
চড়াই পাইলাম । আরও আড়াই মাইল আসিয়া কাগওীনামক চটা 
প্রাপ্ত হহলাম। চটিটা সারি সারি জামগাছ ও বহুসংখ্য ঘন-সন্নিবিট 
লেবুগাছ এবং মহানিম ও নিমগাছে সুন্দর ছায়ান্সিগ্ধ মু্তি ধারণ 
করিয়াছে । চটার ছুইধারে স্থলধার হুইটী ঝরণ! থাকায় এখানে জলের 
জন্ত যাত্রীদের কোন কষ্ট নাহ। কিন্ত গ্রথম ঝরণার জল ০৩মন মধুব 
নকে, যেন একটু ক্ষার আম্মাদবিশিষ্ট | এ ঝরণার দুরে একটী স্থুন্দর 
পাক! নুতন ধর্মশাল! আছে। ধর্মমশালার মধ্যে ও বাহিরে রাপ্তার ধারে 


কাণ্ী-চটা । ২৮১ 


স্পা পি পা আস পর সস সস ৯ 


কষেকখানি বেঞ্চ পাতা আছে, দেখিলাম । বলা বাহুল্য, আমবা ধর্্ম- 
শাঁলাতেই আশ্রয় লইয়া মধ্যাহ্ন-কার্ধয নির্বাহ কবিলাম । 

অপবাহ্ছে পুনর্ধবাঁৰ ভ্রমণ আধস্ত । কিছুদুব আসিয! সপ্তাপু-নামক 
একটা চটী পাওয। গেদপ। কিস্ত তখনও অনেক বেল! মাছে দেখিয়া 
মাবও কতদুব চলিতে ইচ্ছা হইল । এগন্কাব প্রথব দনে সায়ার 
পুবব সমযটী শ্বভাব৩ই ভ্রমণে উপযুক্ত । বিশেষত? গঙ্গার ধারে-ধাবে 
এব্্-ভঙগ-রমণীষ গঙ্গাব প্রবাহ দশন কবিণে কবিতে কণকগুলি সহ- 
মাত্রীব একসঙ্্রে যাঁওযা আও মনঃপৃশ বোধ হ্য। এক এক স্থানে 
শঙদাগর্ভে প্রবাহ-মধাস্থ একখণ্ড কালো পাথবেব উপব প্য়া নানাব্প 
ভ্রীড়াভঙ্গিতে ৩রঙ্গাবণী চলিয়াছে, মধ্যে মধো সেহস্থানে কালো 
পাথরখানমিব কিছু কিছু অংশ অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচব হওয়ায় সহসা ক্রীড়াশীল 
বৃহৎ মৎস্তের পুচ ও পুচ্ছবিবর্তন বলিয়া ভ্রম জন্মিঠে লাগিল। সেই 
ভ্রম মূলক ওর্ক-বিতর্কও যে কিছুক্ষণ না চলিয়াছিল, এমন নখে) পথেব 
পার্থ নানা,তরুলতাব মধ্যে কুটজবৃক্ষেব সাবি তাহাদের সর্বাজে-প্রযুল 
কুন্ুমধাশিতে দিগপ্ত আলোকিত করিয়া সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
বহিয়াছে । দদ্বেখিয়া, রামগিরিশৈলে এই প্রথম-আধযাড়ে কবীশ্বব 
কালিদাস “স প্রত্যট্রেঃ কুওজ-কুম্থুমৈঃ কন্পিতার্ঘ্যায় তন্মৈ” এই স্বভাব" 
বমণীয় বর্ণনা পুনঃ পুতঃ মনে পড়িতে লাগিল । ফলতঃ অদ্য মধ্যাক্কেব 
কাণ্ডী-চটাট৷ী যেমন বমণীয়, সেই চটীব পব হইতে অপরাহ্েব এই 
পথটীও তেমনি বমণীয়। এইবপ বমণীয়তা-নিবন্ধন অজ্ঞাত-আয়াসে 
অদ্য অবেলাব বহুপথ--৭ মাইল পথ আমবা অতিক্রম করিয়া সায়াহে 
মহাদেব-টটা প্রাপ্ত হলাম । 





মহাদেব-চটা ৷ 


মহাদেব-চটী ভাগীরথীর অন্ুুচ্চ তটের উপর স্বতরাং জলের কোন 
কষ্ট নাই ; কিন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর ছড়ান থাকায় ঘাটের তেমন স্ুবিধ! 
নাই । পাথর একটু বড় হইলেই ঘাটে ওঠা-নামা ও শ্নানউপবেশনাদিব 
বিশেষ সুবিধ। হয। এ চটাতে দোকান অনেকগুলি, মহাদেবের একটা 
মন্দির আছে, সুন্দর ছুইটী ধর্মশালা ও পোষ্ট আপিন্‌ প্রভৃতি আছে । 
ছুধ প্রভাতে ও সায়ংকালে পাওয়া যায়। ওজনও আশি সিক্কার, ওজন 
এদেশে সর্বত্রই এরূপ পাকি । তবে অন্তর দশ পয়স। সের প্রায় পাত 
নাই, এখানে তাহা পাওয়! গেল থাকার বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন 
সময়ে একটী দোকানদার, এখানে ছুইটা ধর্মশাল! থাকার জন্যই হউক ব| 
যে ভন্তই হউক, আমাদের ডাকিয়া কহিল, আপনার! সওদ! কিছু লউন 
ন|! লউন, স্বচ্ছন্দ আমার দোকানে অবস্থিতি করিতে পারেন । ইহাও 
হয়ত একরূপ দোকানদারি হইতে পারে। যাহ! হউক, এদেশীষের 
পক্ষে এরূপ কথা নুতন শুনিয়া! তাহার কথাই রক্ষ/ করিলাম; উত্তম 
ধর্মশাল| ত্যাগ করিয়া! তাহার সামাগ্ত কুটীরেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 
তার পর, ভদ্রতার খাতিরেও বটে, গ্রয়োজনবশেও বটে, মিষ্টান্নাদিও 
কিছু কিছু লওয়! হইল । নিয় গঙ্গাতটেরই সমীপে, স্থানটা মন্দ নহে। 
কিন্ত নিকটে কয়েকটী মহিষ বীধ! ছিল বলিয়া মশার কিছু উপদ্রব 
হইয়াছিল । 

টি 
কুণ্ড-চটা। 

১১ই আধাঢ়। 

গুভাতে রওন! হুইয়। অনেকটা চড়াই ও অনেকট! তদপেক্ষা বিষম, 
উত্তরাই অতিক্রম করিতে করিতে তিন মাইলের পর বন্দরচটা প্রাপ্ত 


কুণ্-চটা। ২৮৩ 





হইলাম । কিন্তু তাহার পর তিন মাইলব্যাপী ষে উৎকট চড়াই প্রাপ্ত 
হইলাম, তাহ! অতি ভয়ঙ্কর । পাপ! করিয়া ত্রমাগত হাটিতে হাঁটিতে 
অথবা উঠিতে উঠিতে পুনঃ পুনঃ পদ্দ্বয় অবসন্ন হইতে লাগিল, পুনঃ 
পুনঃ পিপাসার আক্রমণ গুরু হইতে গুরুতর হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ 
বিশ্রামার্থ ছায়া-তরুর আশ্রয়ে ধাবিত হইতে হইল | বহুকষ্টে বহুবিলম্বে 
বোধ হয় বেল! ১টার সময় আমরা সেই চড়াইয়েরই কয়েক প1 নি, 
সড়কের একটু বাকের তলে কুগ্-চটী নামে চটা প্রাপ্ত হইলাম । 

কষ্টের কথ! লিখিতে লিখিতে একটা আনন্দের কথ! লিখিতে 
ভূল করিতেছিলাম। এর উতকট পথের ধারে ধারে অনেকস্তানে সুন্দর 
সতেদ শেফালিকা বুক্ষের সারি দেখিতে পাইলাম । এতদুব ব্যাপিয় 
এঠ শেষালিকার শ্রেণী, আব এই উত্ককট অগম্য পথ! ভায় ভগবান্‌, 
এন পথের শরৎ কাহার জন্ঠ স্াষ্ট করিয়াছ? সেই স্থখ-সৌন্্যের 
শরতে--শরতের সন্ধ্যায়, শারদ স্তপ্রভাতে, এই অজন্র অফুরস্ত শেফালীর 
সৌরভ-ভার কোথায় প্রধাবিত হয়, কোথায় মিলাঈয় যায়? 

কু'ও চটাও ক্ষুতর, গ্রব্যাদিও অতি সামান্তই মিলে । চটীতে ৩ খানি 
মাত্র দোৌকানঃ উচ্চ সড়কের নিম়ক্রোড়ে পর পর অবস্থিত। তাহাতেই 
যাবতীয় যাত্রীর ঠেসাঠেসি । দোকান হইতে খাড়। নিয়ে কিছুদুর 
নামিলে একটী ঝরণ। পাওয়া যায় । ঝরণাঁটার নিকটে চাড়াইবার 
সামান্তমাঞ্র স্থান, তাহার নিম্েই গভীর খাদ। তাহা এত গভীর ষে 
তথ হইতে গঙ্গ। দেখাও যায় না, গঙ্গার সাড়া-শবও পাঁওয়! যায় ন।। 
যাহা হউক, আমরা সড়ক হইতে নিয়ে নামিয়া প্রথম-প্রাপ্ত ও অপেক্ষা- 
কত উচ্চভূমিস্থ দৌকানখানিতে আশ্রর লইয়াছিলীম। কিন্তু সেখানে 
চাউল নাই । আটা যদিও আছে, কিন্ত ঘি নাই; আলুর ত কথাই 
শাই। নীচের দোকানখানিতে অগত্য। ঁ &ঁ জিনিষের খোজে আসিতে 
ইইল। নীচের .দোকানথানিতে জিনিষগুলি সব আছে, কিন্ত দোকান- 


২৮৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


দাব বলে যে সব জিনিষ আমাব কাছে না লইলে আমি কিছুই দিব 
না, উহাও এক বিপদ । কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্গাব উপায় সর্বাগ্রে কবা আবশ্তক 
বোধ হওযাধ অবিলম্বে আমবা আমাদেব সমস্ত আসবাব-পন্ন উঠাইফা 
দ্বিতীষ দ্বোকানথানিতে আশ্রষ লইঈলাম । এরখানিবও সম্মুখে জাযগা- 
মাত্র নাই, ভিতবেও পত্রী-পুত্র-পৌব্র-ভ হ্যার্দিসমন্থি ত এক শেঠজীর অব- 
স্থিতি হওযাঁষ স্থানের নিগাস্ত টানাটানি । তীাভাদেন বিষম চাপে আমা 
দেব পাকশাকেবও বিশেষ কষ্ট তইল। ভোঁজনাঁদি সম্পন্ন হইতে বেল 
পার অবসাণ ঠইল 1 অসমষে ভোজন শওযাষধ ও বেল। অপনণাক্ধ হওমায 
সকল কষ্ট সহ কর্বিচা অদ্যা আমাপ্দগকে এইথানে থাকিতে হইল । 

স্থখেব মধ্যে এখানকার ঝদণাটীর জল অত মি ও অতি স্ুশীতল, 
“কস্ত ধারাটী ল্গীণ । তাভাও ফাত্রীর ভিড়ে বছ'লন্থে মাবামাফি কর্দদ 
লইতে ভয। উপাশ কি আছে * দোকানেণ চালাঁগুলিও বীতিমত ণশ্ব 
নয়। যাহা আছে, আরও ২1৪ খানি এরূপ হইলে ঘাত্রীর্দের কুলান 
হয। কিন্ত স্থান নাই বলিয়। শাহাব আব উপায় নাই। অগতা। 
এ পথে ইহাই যথেষ্ট বলিয়! মানিষা লইতে তস | 





(পাশা ০ 


বিজনী ও নাই-মুহানা চটা । 


১২: আবাঢ়। 

অদ্য পপ্রভা্ে সাবও কিছুদুব আমাদের চড়াই চলিল। এ চড়াই 
হইতে গল! দৃষ্টিপথে পড়িলেন, তাহাকে সামান্ত পগাবে মত বোধ 
হইতে লাগিল ৷ পর পর ছোটবড় অসংখ্য পর্ব ৪শুক্গ বড় সুন্দর দেখাইতে 
লাগিল। ন্িগ্ধবায়ুসেবিত প্রভাতে ন্বিদ্ধ হয়! আমর! সব আরও মুনা 
দেখিতে লাগিলাম। তার পরেই চড়াই আরম্ভ, উত্থানের পরই পতন 
আছে কি না! এ পথের আশে পাশে যথেষ্ট বৃক্ষ, সুন্দর ছায়। ; অধিকন্ত 


বিজনী ও মাই-মুহানা চটা । 


৮ 


বিদ্ববৃক্ষেব সাবি আবস্ত তহল। এখানে প্রকৃতি যাহ! ইচ্ছা, তাহাই 
হইযাছেঃ গাভাহই দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। এ সকল বৃক্ষগুলে কষুত্্র 
কুদ্র পাকা বেল কতই পড়িষ। বহিয়াছে ! আমবা ভালমন্দ বাছিয়। কন 
কুড়াহলান, +৬ ৮৬1-পাঁম। শিশ মাউল পবে বিজনী চটা পাওষা 
গেল। এ বিজন দেশে তা ক আবও বিজন ছিল, তাই ইহা গ্ররূপ 
নাম হইয়াছে? যাহা হউক, চটাটী ক্ষুদ্র হইলেও নিবিড় গাছ-পালাঁষ 
যেন একটা কুপ্তবন গান বহিয়াছে বলিষা বোধ হইতে লাঁগিল। 
ঠেমনি প্রশস্ত একট বেগখান্‌ শিঝ'ৰ চটীব পার্খেই ঝর্ঝবশবে বৃক্ষ- 
বাজিব স্িপ্ধচ্ছানাওণে নিবস্তব প্রবহমাণ বহ্ষিছে ! আব শান ৩ বিজন 
বটেই; [শিতাণ্ড কম পথ চলা হইছে খবিয়। আমবা এচটা ত্যাগ 
কিয়! চললাম । কি্ড ৩)াগ কবিধ' যাইবাৰ সময় আমাব মনে হইল 
যেন সেহ ঞুঞ্তবনেব অ খষ্াত্রী দেবও। ধাবে শ্লানমুখে আমাদিগেব প্রতি 
চাতিযা দেখিতে ন, আব নীববে বাক্ত কহ্লেন_-তোমবা শুফ-হৃদয 
পথিক» তোম]।পধগেব [শবট কি গুণেব আদব কিছুমাএ স্তান পায় না? 

আ্বামাদেব গ্রান্থা বটে, আমাদেব কেবণ পথ অতিক্রম! দেখনা 
কেন, দেখ দেখিতে আমাদের তিন মাইল পথ উগবাহ হইয| গেণ ! 
আমবা চু'ল০৩গ আগিষাছি, দেখিতে আসি নাহ ! 

এই ['ন মাংলেব পব আমবা নাহ-মুহানা বা মোহন চটা প্রাপ্ত 
হহলাম। এখানে একটা সুন্ব প্রশস্ত পাকা ধন্মশানা ও ছুই তিন 
খানি দোকান আছে। নিয্ববাহী সড়ক বাস্তা? নিয়েই এ দোকান 
গুলি। পার্থে +যেকটা বৃক্ষ আছে, তাহাব নিয়েই হিউন বা হিমল 
নামে ক্ষুদ্র একটী নদী প্রবাহিত । ইহাব শাস্ত্রোক্ত নাম হিবণ্যগঙ্গা | 
ঝবণ। নাই, নদীব জলেই সমন্ত কাঁজ নিব্বীহিত হয় । তবে নদীটীর জল 
তেমন নিম্মলও নহে,,শী৩লও*নহে | কাজেই ঝবণার কথা মনে না পড়িযা 
যায় না। আমরা এহ স্থানেই মধ্যাহ্ের কার্ধা সম্পন্ন করিলাম। 
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অপরান্ধে চলিতে আবম্তু করিয়াউ অদুবে পথিমধ্যে একটী ঝরণ! 
পাইলাম । আহ! ! আগে জানিতে পারিলে এই জল লইয়! গিয়াই পান 
করিতাম | যাহা হউক, হিউল নদী আমাদেব সঙ্গে সঙ্গেই চলিল, 
আর বাস্তাব উভয় পার্খে প্রচুব বন থাকায ছাঁধাও প্রাধই মিক্িতে 
লাঁগিল। কিন্তু উত্তাপেব তেমন হাস বো হইল না । প্রতিদিন 
বত আমবা নীচে নামিতেছি, হতই উত্বাপ বেশি বোঁধ হইতেছে । 
আরও এক কথা, গঙ্গার ধাব দ্িধা চলিলে হাওশাতেও টন্তাপ একটু কম 
বোধ হয়, কিন্ত আজি হিউল নদী আমাদিগকে দয়! কবিষাছেন, উভষ 
“কে অবণ্যাস্ছা্দিত তাঁহাব তার দিয়! চলিতে হওযাঁধ, সে ঠাণ্ডাটকু 
পাওয়াও বঞ্ধ হইল। উতন্তাপেব আধিক্যে পিপাপাও অধিক বোধ 
তইতে লাগিল) এনদীব হট উচ্চ নহে, এক স্থানে অবতবগ কবিযা 
জল পান কর্রলাম। জল গরম ও দেখিতে গিবিমাটা-গোৌলা! । বো 
হয় নির্বর হইতে এ নদীর উত্পন্তি হয় নাই, পর্বতেব উপবের বর্ষণ 
হইতে ইহা হ্ষুদ্র প্রবাটুকু জন্মগ্রহণ করিয়। থাকিবে । ক্রমে ইহা 
পুল পার হইয়া গুলর-চটী নামে একটা চটা পাওয়া গেল । তখন. বেল! 
বথেছ্ আছে, চটাও তেমন উত্তম নহে। এজন্য তথা ,হইতে বাহিব 
হইয়া পুনর্ধার হিউলনদীর বাম ধারে ধারে চলিতে আরম্ভ করিলাম 
এই স্থান হইতে তকলত।'পললৰ পব্বত-অঙ্গে এ৩ নিবিড়ভাবে জন্মিঠে 
দেখা গেল যে, পর্বতের গাত্র আর কিছুমাত্র লক্ষিত হইতে লাগিল না। 
অধিকন্ত রাস্তার পার্খে পার্খে সমতল জঙ্গলময় স্থানও অনেক দেখ! 
যাইতে লাগিল, যেন পল্লীগ্রামের রাস্ত। দিয়া চলিয়াছি। স্থানে স্থানে 
ফলভরে অবনত পাতিলেবুর গাছ ও অন্তজাতীয় বড়-লেবুব গাছও 
দেখিতে পাইলাম | বোধ হয়, লেবুর ব্যবহার ব্রথানে কেহ করে না। 
আমর! যোঁগোর অনার কবিলাম না, এক কোৌঁচড় পাতিলেবু পাঁড়িয়৷ 
লইলাম। পথিপার্থে একটা প্রশস্ত ও প্রবল শীতল জলের ঝরণা 
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পাওয়। গেল। মধ্যে একটী অকিক্ষুত্র চটাও দেখিলাম । তাহাতে 
হখন কোন যাত্রী আশ্রয় লয় নাই? লইবে কি না, তাহাও বলা যায় 
না। কেন ন| ঝড় দেখিয়াই লোকে আশ্রয় লয়। আরও কিছু দুব 
আসিতে আসিতে দেখিলাম, হিউল নদী ক্রমে আমাদেব সঙ্গ ছাড়িয়া 
একটু তফাত দিষ! গঙ্গায় মিশিতে গেল। সেদিকে আব তখন কে 
লক্ষ্য কুরে? অনেক ক্ষণ আমর! গঙ্গাকে হাবাইয়াছিলান, গঙ্গার তবঙ্গ 
গঞ্জন,শবেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। পথেব দক্ষিণ পার্খে একটা 
পাকা ধর্মশাল! ছিল, আমরা সেদিকেও এক্ষা না করিয়া গঙ্গার তীবে 
ফুলবাড়ী-চটার ' চালা-ঘবে গিয়। আশ্রয় লইলাম। গ্রীষ্মে সায়াহ্কে, 
শঙ্গার তীরে, গঙ্গার তরঙজগ-সঙ্গত পবিত্র পবনের হিল্লোলে, পরিফাব- 
পরিচ্ছন্ন জাশ্রয় পাইলে, একটু তফাতের সৌধ-শিখবে যাইতেও আর 
তচ্ছা হয় না। বিশেষতঃ আমাদের সত ক্লাস্ত পথিকের পক্ষে সে 
স্বানের সে খোল! চালাখাঁনিরই বা আদব কত? চটাব ধাবে ধাবে 
সারি সারি কয়েকটা অশ্ব গাছ আছে, তাহাই বা কত সুন্দৰ বোধ 
হইতে, লাগিল ! * তাহার নীচেই ক্রম-নিম ক্ষুদ্র বালুকাচবের প্রান্তে 
গঙ্গার প্রবাহ, আমর! চটার দোচালাষ বসিয়া! কত তৃপ্তিব সব্তি তাহ 
দেখিতে লাঁগিলাম! গঙ্গাব পাবে তট হইতেই উখ্খিত ধন্ুরাকাঁব 
পর্বতটী দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন *পক্ষিরাজ গরুড় বিশাল 
পক্ষদ্বয় ছুই পাঁচ্খ্শ প্রসারিত করিয়। বসিয়। আছেন! আমবা আর 
কাল অতিক্রম না করিয়া সন্ধ্যা করিতে ঘাটে নামিলাম। নামিবার 
পথে কতকগুলি গড়ানকাঠ চেরাই হইয়! শ্রেণীচুত অবস্থায় ইতত্ততঃ 
ছড়াইয়া পড়িয়। রহিয়াছে । তাহার পরই বাঙ্গালাদেশের গঙ্গার ঘাটের 
মত বালুকাময় প্রশস্ত ঘাট, তরঙ্গশ্রেণী তথায় মুহুমূহঃ আম্ফীলন 
করিয়৷ পড়িতেছে ! আহা কি সুন্দর, কি পবিত্র! তাহার অদুরে, 
খাটের পাশে বড় বড় পাথর উচ্চ-নীচ অসমভাঁবে অশ্রেনীবন্ধরূপে 
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ছড়াইয়! পড়িয়! পার্বত্য দেশের পরিচয় শ্চন1! করিতেছে । আমি 
সাবধান হইয়াও নির্ধবিত্বে বসিয়া! সন্ধ্যা-বন্দনা করিতে পারিলাম ন" 
ুহুমু্ছঃ তবঙ্গেব আস্ফালন ও উৎক্ষেপে বস্ত্রাদি অনেকাংশে ভিজিষা 
গেল। তা! ষাঁউক, পার্বতা প্রদেশের এমন রমণীয় গঙ্গাব ঘাট অনেক 
দ্রিন পাই নাই । সকল রকমে বড় আনন্দে ফুলবাড়ী-চটাঠে সে রাত্রি 
অতিবাহন করিলাম । 


১৩ই আষাঢ় । 

অদ্য প্রভাতে গঙ্গাব ধানে পাবে স্থুখে চলিযাভি। কিছুক্ষণ পে 
কঙ্করশুন্য বানুকাময় আবামের পাস্তা প্রাপ্ত ইইলাম। ক্রমে বানুক। 
একটু বেশি সেশি হইল | মাব পায় কে? আঁদরিণী বালিকা ম' 
সে বালুকা'নাশিব '্মাব্দার কত? প! ডুবাইয়| ধবিল, কিছুতেই শী 
যাইতে দিলে না। কাঁজ আছে, শীঘ্র পা উঠাতে চাই, কে শোনে? 
কিছুতেভ প| ছাড়িয়া দ্রিবে না। এখান হইতে উঠাইলাঘ ত এখাত 
জড়াউয়া পরিবে! এপা ছাড়াইলাম ত ও পায়ে ধনিবে। কি উপাষ? 
দীবে দীণে তাহাদের অনুগত হইয়াই কিছুদুর চলিয়া তাঁভাদিগকে 
ছাড়াউতে হউগ | কোমল ঠাবই বন্ধন বেশ কি না! 

তাৰ পৰ এ পথেন দৃশ্ট গুলির 'াকর্ষণের কথা বলি! এখন যর 
অশ্রসব হষ্ট, স্থানে স্থানে একবাবেই নিরস্তর বিন্বকাঁনন,। কোথাও ব 
শুদ্ধ আমলকীবঈ নিবিড় বন! আব অজ্ঞাঞ অশ্রুত সতেজ-সমুন্ন' 
নানাজাতি বুক্ষ-লতার ত কথাই নাই; পথেব ছুই পার্থখে গৌববিণী 
হৃতা কোথাও শুরু শীর্ষে মাল্য ঝুলাইয়া, কোথাও নিবিড় আচ্ছাদন 
তরুর মস্তুকে ক্রীড়াবগুঞঠন পরচিয়্॥ কোথাও নিবিড় আলিঙ্গনে তাহার 
প্রতি-অঙ্গ দৃঢ়-নিবদ্ধ করিয়া, কোথাও কায়-বিস্তারে কুঞ্জবন সাজাই 
কোথাও কঠোর পাষাণখণ্ড , কোমল পুণ্প-পল্লপবের কোমল হক্রো্ডে 
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নুকাইয়া, কোথাও কন্দরামুখ আদরের অঞ্চলে আচ্ছাদিয়া, গাঢ় হরিত 
বর্ণে দিগন্ত ভরিয়া রাখিয়াছে, শাস্তির সহিত শ্িগ্ধতা ঢালিয়। রাখিয়াছে, 
পবিজতার সহিত রমণীয়ত। ছড়াইয়। রাখিয়াছে! এখন কোথায় যাইবে 
যাও! এএদৃশ্ঠ ছাড়িয়া! কি চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছ। ভয়, না পা' বাড়াতে 
ইচ্ছ1 হয়? ফলতঃ হিমগিরির এই সকল আরম্ত-ভাগ, সেই দুর্গম দেশে 
প্রবেশের এই তোরণঘার সর্বপ্রকার সৌন্দর্ধ্য-সম্পদে বিভূষিত, ইহ! 
ছাড়িক! যাইতে প্রকৃতই প্রাণে আকুলতা উপস্থিত হয় ) 

ভার পর ক্রমে প্রশস্ত পথ, বাড়ী-ঘর, বাজার, থান!, ডাকঘর, ধর্শ- 
শালা, দলে দলে যাত্রী, পালে পাপে গবাশ্বাদি পণ্ড দৃষ্টিগোচব হইতে 
লাগিল। সঙ্মুখে গঙ্গার উপর বিশাল ও সুদৃঢ় লৌহ-সেতু দেখিয়া! 
জিজ্ঞাসিল্লাম, ইহা! কোথাকার সেতু ? কয়েকটা বাঙ্গালী বাবু এই পর্য্যন্ত 
বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাহারা কহিলেন, জ'নেন নাগ ইহা 
ল্ছমন- ঝোলা | 
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লছমন-ঝোলা । 


ইহঞ্ই লছমন-ঝোল ? প্রশব্ত গঙ্গার উপর সেই ভয়াবহ ঝোলার 
নাম ত বরাবর শুনিষ। আসিতেছি। লছমন-ঝোল| নামের সহিত শ্রবল 
বিভীষিক এখনও জড়িত হইয়! রহিয়াছে, তাহারই এই মুর্তি? ইহ! ত 
অতি সুদৃঢ়, স্খগম্য লৌহ-সেতু ! ভাল, ভাল, সেতু তুমি প্রাচীন নাম 
লইয়। নব-কলেৰরে চিরস্থায়ী হও, লোকের তীর্থধান্রার কণ্টক দুর হউক। 

লহুমন-ঝোলার নাম ভীতিমিশ্রিত ছুর্ঘটনার প্রতিমুণ্তি ধরিয়। কেন 
আজিও থাত্রী অবাত্রী সকলের হৃদয়ে জাগিয়। আছে, তাহা! পাঠক 
সেই ঝোলার তৎকালীন অবস্থা অবগত হইলেই সম্পূর্ণনূপে অনুভব 
করিতে পারিবেন। নিয়ে সে সকল কথা৷ কিছু বিবৃত করিতেছি । 

১৯ 
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পপ পপ সত 


আমরা যেমন বাশের মৈ প্পস্তত করি, লম্বা! বাশ সমভাগে চিরিয়া 
ছুইখান কবিয়! তাহা! ছই পাশে দিয়! ছুই পাশের এ বাশ ছখানিব 
গায়ে সমান অন্তরে ছিদ্র করিয়া, সেই ছিদ্রে ছিদ্রে কোয়। লাগাই 
থাকি, সেইবপ এপাব ওপার লম্বা! ছুই গাছি রশি বা মোট! দড়!, তাঙাব 
মাঝে মাঝে বরাবর এ্রীৰপ ছোট ছোট শক্ত-কাঠের কোয়া লাগান, 
উহা! এপাবে মোটা কাঠের খুঁটা পুঁতিয়। তাহাতে অপর পাবে, 
প্রোথিত প্ররূপ কাঠেব খোটাতে লম্বা করিয়া বীধিয়া দেওয়। হষ। 
সুতরাং বাশেব মৈয়ের পরিবর্তে উহাকে দড়ির মৈ বলা যায়। এই 
দড়িব মৈ বা দড়িব পুলকে এদেশে ঝোল! বলে । ইহার উপরে উঠিষ 
হাত দিয়! ধবিয়। পার হইবার স্থবিধার্থ এর ঝোলার রশি ছুইগা্ি 
হইতে প্রায় এক বুক উদ্ধে আব ছইগাছি বশি এরূপ এশার হইতে 
ওপাব পর্ধাস্ত লম্বা টাঙ্গাইয়। পুর্বোস্ত খোঁট! ছুইটীর সেই পবিমা' 
উপরিভাগে বাধিয়া দেওয়। হয়। ইহাতেই তখন পারাপার চলিত 
ইাব দৌষ এই যে, এই ঝোলার উপর উঠিয়! একটু অগ্রসর হইলে? 
ঝোলাটা ছুলিতে আরম্ভ করে। তখন দৃব-নিয়ে পদ্দতলে গভীর গর্জন 
কারী প্রথব গঙ্গাপ্রবাহ দৃর্টিপথে পতিত হয় । ভয়ে, বিন্য়ে, অনবধানে 
দোছুল্যমান ঝোঁলার উপব হয়ত ষথানিয়মে পদক্ষেপ কর! হয়ন। 
হয়ত এক একবার পদক্থলন হইয়া যায়। পদঘ্থলন হইলেই বিষ! 
বিপদ্‌) উপরের রশি অবলম্বন করিয়া তখন ঝুলিতে হয়, নিয় 
দোছ্ল্যমীন রশি শীঘ্র পায়ে পাওয়া যায় না। তখন হতাশায় হাতে 
বল লুপ্ত হয়, বুদ্ধি-বিবেচন। অস্তহিত হয়, তাহার ফল সঙ্গে সঙ্গে অধ; 
পতন। বহু বহু যাত্রী ্ররূশে রশিত্রষ্ট হইয়া দুর-নিয়ে গঙ্গা প্রবা৫ 
পতিত, পতিতাবস্থায় প্রবাহ-তাড়িত হইয়! প্রবাহগর্ভস্ত পাষাণে আহঃ 
€ সেই অবস্থায় নিমগ্ন হইয়। প্রাণ বিসঙ্ন করিয়াছে । এই কার 
লছ অন-ঝোলার এই প্রাণসংশয়কর বিভীষিকাময় ঘোষণ! সর্বন্র বিশ্তা 


লছমন-ঝোল। । ২৯৬ 


লাভ করিয়াছে । এই কারণে জীবনে মমতাশূন্ত নির্ভীক স সাধু-সন্ন্যাসী 

তেন্ন অন্ত কেহ তৎকালে এ পথ উত্তীর্ণ হইতে সাহস করিত না। 
লছমন-ঝৌলা পাঁর হইতে হইবে বলিয়াই যেন বদবীনাবায়ণ-যাত্র। 
সর্বাপেক্ষা কঠিন তীর্থযাত্রা বলিয়া গণা ছিল। আর সে ঝোল! 
“মনি পার হইয়াছেন, তাহারও মনে মনে যেরূপ সৌভাগাগর্ষ হইত, 
বাহিরের লোকেও সেইজন্য তেমনি তাহাকে ধন্ঠ ধন্ত করিয়া মহাপুরুষের 
পসংহ্সনে বসাইত। বাল্যকালে আমরাই দেখিয়াছি, সাধু-সন্্যাসী 
বাট়ীতে পদার্পণ করিলে, আমরা যখন তাহাদিগকে ঘিরিয়! দাড়াইতাম, 
তার! নান! তীর্থের ভ্রমণ-পরিচয়ে কেদার-বদদরীর নাম উল্লেখ করিলেই 
মামবা অবাক্‌ হইয়! তাহাদের মুখপানে চাহিয়। থাকতাম । বাস্তবিক, 
সেকালেরু সেই সকল মহাত্বাদ্দিগের এমনি প্রতিজ্ঞাই ছিল যে নারায়ণ 
ন্শন কবিতেই হইবে, তাহাতে প্রাণ যায় যায়, থাকে থাকে । আবার 
সাধুদিগের মুখে গুনিয়াছি, যে অতি পূর্বে এরূপ দড়ির কৌলাও ছিল 
ন। পার্বত্য অঞ্চলে একরূপ লতা জন্মে, তাহ! মোটা রশির মত স্কুল 
ও শক্ত হয় ও বহুদূর লতাইয়া যায়। উভয় পারে এখানে এরূপ লতা 
ছিল। কৌশলে তাহারই ঝোল! রচন! করিয়া পুর্োক্ত দড়ির ঝোলার 
এমে সাধুগণ পারাপার হইতেন। তগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এন্ঈপেই 
শার হইয়া বদ্দরীক্ষেত্রে গতায়াত করিয়াছেন ।* সুতরাং লছমন-ঝোল! 
পাব হওয়! যে কতকাল হইতে কিরূপ বিপজ্জনকবৰপে পরিচিত হই 
মাসিতেছে, পাঠক ! ইহাতেই অনুমান করিয়! লউন | 

ভগবৎ্-কৃপায় লছমন-ঝোলার এরূপ সঙ্কট অবস্থ! এক্ষণে গল্পের 
মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । মহাত্মা! রায় হ্রষমল খঝুনঝুনওয়াল! ৰাহা- 
হুবের পুণ্যবুদ্ধি-সহক্কৃত বদান্যতায় বর্তমান সুদৃঢ় ও স্ুপ্রশস্ত লৌহসেতু 
নিশ্মিত হওয়ায় বদদরীনযারায়ণ-ফাত্র। এক্ষণে নিরাপদ হইয়াছে । 
ঝোলা পার হইয়া আমরা নিকটবর্তী* এক ধর্মশালায় আশ্রয় লই- 
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পেপসি 


লাম। নিকটেই সোপানৰদ্ধ সুন্দর ঘাট, আমর! এ গ্রব-ঘাটে নামিযা 
স্নানাহ্িক কবিলাম । এখানকাব গঙ্গাও প্রশস্ত, গঙ্গার শ্লোতও খুব 
শবল, ঘাটও তেমনি জুন্দর। ঘাটের উপব পথটাতে গক্ষ, গাড়ী, 
ঘোড়ার সর্বদা বড় ভিড় হয। মালেব আমদানী সর্বদাই আছে। 
আমবা একরূপ করিয়! পাশ কাটাইয়। ধর্মশীলায় উঠিলাম। ধর্ম্মশালাব 
মধ্যে একটা দেবালয় আছে । এখান হইতে একটু উঠিয়! লছমন্জীব 
প্রাচীন মন্দিবে উক্ত দেবদর্শন কবিষ| ক্ৃতার্থ হইলাম। আরও, অগ্র 
সর হইয়! সাধু-তপশ্ি-নিষেবিত তপোবন বা মুনিক! বেতি নামক পবিত্র 
স্থান প্রাপ্ত হইলাম । আহা কি স্ন্বব স্থান ! ধারে ধাবে গঙ্গ! বহিয 
যাইতেছেন, আব উপবেই বিরল তকুগুল্াদ্ির মধ্যে মধ্যে সাধুগণের 
আশ্রম ! এখানে জন-কোলাহলের পরিবর্তে মাতা জাকবীবই, কল্লোল 
কোলাহল গুনিহে পাওয়া যায়, ক্রীড়াকৌতৃক-ব্যসনাদির পবিবে 
মুগ-পক্ষি প্রভৃিরই শ্বচ্ছন্দ ও সানন্দ সঞ্চার দেখিতে পাওয়। যায়, বিলাম 
বিভ্রম ও বিপুল বাসনাৰ পরিবর্তে সাঁবল্য, সংযম ও সম্তোষই দেখি: 
পাওয়া যাঁয়। ফলতঃ প্রাচীন তপোবনের আভাম ষেন এখনও 'এখানে 
স্থপ্রকাশ বহিয়াছে। অবশ্য আমরা দুবেব যাত্রী, মুহ্বর্তের অতিথি। 
পলকমাত্র দর্শনে যাহা অনুযাঁন হইয়াছে তাহাই লিখিয়। যাঁইতেছি 
অদুরে আদি-বদ্রীনাথের মন্দিরে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া কৃতার্থ চই 
লাম । এই স্থানে কাণ্ডী-ঝাম্পান প্রভৃতিব সবকারি মাগুল আদা 
তহয়া থাকে । আমর! প্রথমেই গঙ্গোত্তরীর পথে ভাটোয়ারীতে তথ 
কার সরকারি কর্মচারীকে এ মাশুল দিয়! যে রসিদ পাইয়াছিলাম 
ভাহ! দেখাইলে এখানকাব কর্মচাপী আমাদের কাশীওয়ালাকে ছাড়িয় 
দিলেন। অতঃপর আমরা সমতল প্রশস্ত প্রাস্তরের মধ্য দিয়! বালুক 
ময় পথে হৃযীকেশ প্রাপ্ত হইলাম। 


স্পেস) আরা 





৭ পপ | শা পপি স্পা ি ত সপশ 


হৃধীকেশ। 


গধীকেশ উত্তম স্থান) অনেকগুলি দেব-মনির, অনেক সীধু- 
সন্ন্যাসী, অনেক ধর্মশালা, অনেক সদাত্রত আছে | গুঁষধালয়, পুস্তকা- 
গার, পৃঠশাল! কিছুরই অভাব নাই । এক বাবা কালী-কমলীওয়ালা 
মহাত্মারই অন্নক্ষেত্র বার মান এখানে খোল! থাকে | উহাতে পরম- 
হংনগণ কুটা প্রভৃতি প্রস্তত খাদ্য পাইয়া থাকেন এবং অন্তের জন্য আট!, 
ডাউল, ঘি, লবণ, মরিচ প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যার্থা ও 
দাধুগণের প্রয়োজনমত তৈল, দিয়াশালাই ও [গরি-মাটাও দেওয়| 
ইইয়। থাকে । রোগীর জন্য ুষধ, পথ্য ও বৈদ্যের এবং বিদ্যার্ধীর 
চিনা অন্ন ও অধাপকের বন্দোবস্ত আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য 
কষেকটী ধর্মশালা আছে, তথায় বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাম করিয়া অন্ন- 
দান করা হইয়! থাকে | অনেক ধর্থাত্বা সম্পূর্ণ মাঘ মাস হৃষীকেশ- 
ক্ষেত্রে বাস ঝরিয়া থাকেন। 

স্থান উত্তম সমতল, বাজারও খুব প্রশস্ত, রাস্তাও সুন্দর। পোষ্ট 
আপিন স্তাছে। একটু দুরে যথেষ্ট ময়দান; হরিদ্বার হইতে ঘোড়া- 
াড়ীও এই স্থান পর্ধ্যস্ত আসিয়া থাকে । এইরূপে হৃষীকেশ সর্ব- 
াকারেই উত্তম স্থান । 

আমর! বাবা কালী-কমলীওয়ালার প্রকাও ধন্মশালার একদেশে 
ঈলাশ্রয় পাইয়াছিলাম | বাজারের মধ্য দিয়! গঙ্গাক্নান করিতে গেলাম 
্রাজারের শেষেই গঙ্গার প্রশস্ত ঘাট। ঘাটের উপরেই ছুইটা ঝরণ! 
ক্মাছে, তাহার ধার! গঙ্গায়ই পড়িতেছে। উহা কোন প্রয়োজনেই 
গ্রাগে না। এ ৰরণা, এখান: হইতে দুরে থাকিলে কত উপকারেই 
ট্রীগিত। ঘাটের পার্খববর্তী সড়কের উপরে খধিকুণ্ড নামে একটী কু 
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আছে, উহাতে স্নান করিয়! পশ্চাৎ ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিতে হয় 
এখানে গঙ্গার তিনটী ধারা একত্র মিলিত হওয়ায় ব্রিবেণী-সঙ্গম হইয়াছে 
কিন্ত এক্ষণে বায় জলবৃদ্ধিবশতঃ ত্রিধাব। এক প্রশস্ত ধারায় পবিণ 
হওয়ায় ত্রিবেণী স্পষ্ট লক্ষিত হইল না । গঙ্গার আকারও এখানে স্ব 
বতঃ প্রশস্ত । আমরা গঙ্গাশ্নানাস্তে ভরতজীর প্রকাণ্ড মন্দির দশ 
করিলাম । রাম-জানকীর মন্দিবও সুন্দৰ । ভদ্রকালীর ও শিবের 
এক মন্দিব আছে৷ 
১৪ই আষাড়। 

প্রভাভে গঙ্গার স্নানাহ্কিক কবিয়! হ্ৃধীকেশ হইতে রওনা হওয়। গে 
প্রথমে গঙ্গার ধারে ধারে কিয়দ্দ,ব চলিয়া, ক্রমশঃ আমর গঙ্গার দুববন 
ও ক্রমে পর্বত হততেও দুববন্তী হইতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড তৃণশ্ত 
গ্রামল সমতল মাঠের মধা দিয়! বাস্তা চলিতে লাগিল । এন মা? 
কুলের গাছ অতি বিস্তর; এক স্থানে এত অধিক কুলেব গাছ ম" 
কোথাও দেখি নাই । পথে গরু মহিষও অনবরত দেখা যাই!' 
লাগিল। গো-চারণের এমন মাঠ ত এতর্দন ছিলনা । "হউক 
মাঠ-গোঠ, গরু-বাছুব এখন যতই দেখি, কিন্ত এতদিনর নি ঠ্য-দন্ 
পর্বত আজি দুববর্তা দুর হইল বলিয়া মন কেমন করিতে প্লাগিল 
হায় পর্ব তমাল! ! তোমাদের দেখিবার জন্য কত কাঁল হইতে লালা 
ছিলাম, ভবিষ্যতে না জানি আবাব কহ দিন লালাফ়িত থাকিব, কি 
তখন শত প্রার্থন। করিয়াও হয়ত আর তোমাদের দেখ! পাইৰ ৭ 
তাই ভাবিতেছি, আমরা নিতান্ত পর্ধতহীন দেশের লোক কিনা 
কাঁলিদাস-ভারবি-ভবভূতির কাব্যে আমাদের পর্বত দেখা, কিন্তু তাহা 
কি তৃপ্তি হর? নিয়ত তোমাদ্দিগকে লঙ্ঘন করিতে করিতে এখন 7 
হয় আমর! খিক্স, অবসন্ন হইননাছি, আর লঙ্ঘন কর্রতে হইবে না বালি 
'আশ্বস্তও হইতেছি, কিন্ত একদিন এমন দ্দিন থাঁকিবে না। নিশ্্য 
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সেদিন তোমাদের একবার দেখিবার জন্য, তোমাদের অপূর্ব সৌনর্ধয 
উপভোগ করিবার জনা লালাব্িত হইতে হইবে ! সৌন্দর্ধাই যে জগতের 
সাঁব-সম্পত্তি ! 

এ জন্মে কত স্থানে কতবিধ সৌন্দর্য উপভোগ কবিলাম, তাহার 
সীমা-সংখ্যা! নাই | সীমা-সংখ্য। দুবে থাক্‌, সকলের স্বরূপচ স্ৃতিপথে 
উপস্থিত ভয় না। অধত্বে, অনবধানে, অনাদরে, অনাহবানে কত 
সৌন্দর্য্য, কত মাধুর্য বিস্বতির অতলগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে! যাহার! 
একবারে নিমগ্ন হয নাই, তাহাদেরও বহু যত্ব, বহু সাধ্য-সাধনা করিয়। 
এখন স্মতিপথে প্রা কবাইতে হয়। ড় করাইতে গিয়। দেখি, 
তাহাদেরও দশটা হয়ত অবিকল উপস্থিত হইবে, আর শতটা বিকলাঙগ 
হইয| উদ্দিত হইবে । সেই বিকলতীরই বা কি শোচনীয় দশ! ! কেহ 
বা! শবন্মেঘের মত নানারঙ্গে রঞ্জিত হইতে হইতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়। যাইবে, 
কেহ বা' জল-বুদ্ব।দাবলীর স্তায় এক হইবে, আর মিলাইবে! কাহাকে 
ধরি-ধরি করিয়া ধরিতেই পারিব না, যেন গন্ধব্বনগরলেখ!, “পশ্তশত এব 
নগ্ততি 1” কেহ মনে হয়-হয় করিয়া হইবে না, যেন কি স্ুখস্বপ্র! 
এমন সৌন্দধ্য, এমন বত্বের কুচি, এমন স্বর্-রেখু কত আছে! ক'র পাই 
ভাই? আমি মনে করাইয়! দিতেছি, মনে করিয়া দেখ দেখি, কার 
নাহ? কার এমন ভোগ হয় নাই? কিন্তুঞমাবার কতকগুলি আছে, 
ষাভাদের ঝেঁহ স্থতিস্থত্রে শতগ্রাস্থিজটিল হইয়া পাকে পাকে জড়াইয়। 
বহে, কেহ বা চিত্তক্ষেত্রে ভিত্তি পত্তন করিয়া! প্রকাণ্ড পাষাণ সৌধের স্তাঁয় 
নিত্য-উখিত, নিত্য-সজ্জিত থাকে, আমি এখন তাহাদ্দেরই কথ! কহিতেছি। 

স্বতি-বিজড়িত সৌন্দধ্যরাশির অবশ্থ প্রকারভেদ আছে, ক্ষুতর- 
বৃহভভাব আছে। তাহা থাক্‌, তথাপি সে সকলই সুন্দর | সুজন্মার 
বৎসরে কমলার প্রিয় বাঁসভূমি রাড়তুমির বিশাল সমতলক্ষেত্রে শ্তামকাস্তি- 
লিপ্ত শারদ-শস্তসম্পদ্‌, রাজসাহী প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ হৃদাকার 
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জলপুর্ণ নিয়ভূমিব পবন-হিল্লোলিত শ্তামশত্তসমৃদ্ধি, বাঁকুড়া প্রভৃতি 
কম্ববময়প্রদেশেব স্থানে স্থানে তৃণশশ্ুশুন্ত পাতুবর্ণ উন্নতানত ভূষি- 
খণ্ডের নগ্নসৌন্দধ্য, কোথাও বা উন্নতশিব বিশাল শালবনেব শৌর্ধ্য 
গাস্তীর্যাশোভ।, পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে প্রবল বর্ষাবিক্রম কালীন নদনদী 
সমুহেব শতমুখোচ্ছলিত গ্রাম-গোষ্ঠ-পথ-প্রান্তবাদি গ্লাবনলীলা, দক্ষিণ 
বঙ্গের ষথাষ-তথায় ফলপুম্পসমৃদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষসমূহে উদ্যানলক্ষ্মাব 
বিলাস-বিভ্রম, যথাষ-শধাৰ টল-চলমুত্তি লত-পঙ-ক্তির নিবিড় শাখা- 
পল্পবপুঞ্জে কুঞ্জবনশোভা, এ সকলহ নধন-তলাভন, সন্দেহ নাই । আবাব 
শরৎকালীন সায়াহু গগনে স্থবঞ্জিত জলদ-লেখাব ক্ষণোজ্জল ক্ষণ-বিন্ঙ্খল 
ক্ষণ-বিলযশীল বহুরূপে বিকীর্ণ সৌন্দর্য্যবাশিব বিচিত্রতাষহ বা কাহাব 
মতভেদ আছে ? তথাপি এই সকল সবল সৌন্দর্য গৃতের প্রাঙ্গণ 
হইনে স্থুলভ-্দৃশ্ত ও সততন্দৃন্ত বলিয়া আমাদেব বিস্মরণীয় না হইলেও 
চিন্ত-ক্ষেত্রে তেমন গাঁট-অস্কণে অক্কিশ হম না, কোন অপুর্ব অদ্ভুতভাব 
সঞ্চাবে সমর্থ হয় না। 

আব হিমাচলেব সৌনধ্য? এ পোন্বধা অন্ভুত, অপবিযেয়, 
অফুরন্ত ! এ পর্বত-বাজেব বাক্যে প্রবেশ কবিলে আব মুগ্মরী পৃথিবীব 
কথ। মনে থাকে না। কি অনন্ত-বিস্তাব বিশাল অবয়ব! আ]কাশ 
ইছাঁব উদ্ধ'সীমা, পাতাল ইহা'ব নিয় প্রান্ত ! পব্বশ"্বাজ নিবিড়-বনবাজি- 
রূপে একখানি স্ুুনীলবন্ত্র যেন নিম্ন অঙ্গে পবিধান কবিয়। আছেন। 
পবন চালিত শ্বেত নীলাদি নানাবর্ণেব মেঘথণ্ড যেন নানাবর্ণেৰ উত্তবায 
বশ্ত্রর্ূপে উদ্ঘ অঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে উৎক্ষিপ্ত কবিতেছেন! আব উত্তমাঙ্গে 
চিবতুষার্-ভারের অক্ষয় মুকুট ধাবণ করিয|! আছেন । আবার মনে হষ, 
যেন মহাধোগী মহেশ্বর স্থিবাসনে অনস্তকাঁল উপবেখনপুর্ব্বক সমাধিমগ্ন 
হইয়া আছেন! মেঘ-মগ্ডলই তাহার জটামগুল , হইয়াছে, তুষার 
সম্ভাবই যেন বিভূতিভূষণ হইয়াছে, আকাশই যেন তাঁহাব আবরণ-বন্ 
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ও চন্দ্র্যাই তাহার উর্ধানেত্র হইয়াছে! এই অন্তুত দৃশ্তের অন্ভুত 
সৌন্দর্য্য ভীতি-তক্তি ও বিশ্ব়ভরে আপনিই কি মন্ুষ্ের মস্তক অবনত 
হইয়া পড়ে না? 
এই “হমান্দ্ির মধ্যে কত স্থানে কত বিচিত্র বন্ত বিদ্বামান বহিযাছে, 
কত বিচিত্র ব্যাপার সর্বদা সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহাবই বা ঈয়না কি 
'আছে ? বিঞুপ্রয়াগেব শ্টায় উন্মত্ত পার্বত্য নদীঘ্ঘয়ের মহাসঙ্গম-_ 
যথা উত্তাল-কক্পোলনাদে শব্দান্তবেব অবকাশ নাই, কেদারপথের 
(নিবিড়'নীল অরণ্যানী, ষথায় চতুর্দিকে আব দৃ্ান্তবের সত। নাই, 
তথাকাব পাতালতলোন্ুখ অনন্ত-গভীব খাত-নিয়ত অবতবণে বাভাব 
সীম] পাঁওয়। যায় না, অতলম্পর্শ গভীর গহুবর__স্ট্টিকাল হইতে যথায় 
হুর্যারশ্মির,সঞ্চার নাই, তুঙ্গনাথেব ন্যায় উত্তজ শৃল--যথায় দণ্ডায়মান 
ইইলে শত শত শৃঙ্গ এককালে নয়নের ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে, আব ইহা 
ছাড়া কত নিঝঁর, কত প্রপাত, কত স্থান তইতে সর্বদা বিশাল শব্দে 
নির্গশ হইয়া শত শত নদীর স্ষ্টি করিতেছে, কত শত তুষার-শিলা-সজ্বাত 
্থলিতহেইয়/»বিকট,বজনাদে ভূকম্প উৎপাদন করিতেছে, কত শৃঙ্গ 
বিবশ-অঙ্গে নিশাল-নির্ধোষে স্বস্তান-বিচ্যুত ও নদীগর্ভে বিলুণ্ঠত হয! 
'াহার ধর্পবাহবোধপুর্বক বিস্তীর্ণ হুদের উদ্ভব করিতেছে, এ সকল 
দর্শন করিলে, ধ্যান করিলে, তাহ। কি আর মানসপট হইতে অস্তর্ধান 
করে? তা বাঁলতেছিলাম, হিমাচলের সৌন্দর্ধ্য চিত্ত-ক্ষেত্রে ভিত্তি পত্তন 
কবিষ। গ্রকাণ্ড পাষাণ-সৌধের স্তায় নিতা-উত্ধিত, নিত্য-সজ্জিত থাকে । 
সে সৌন্দধধ্য অদ্ভুত, অপরিমেয়, অফুরস্ত ; তাহা যখন হৃদয়ে উদিত হয়, 
হিদয়ের সমগ্র অংশ ভরিয়! ফেলে, আর কাহার তথায় স্থান হয় ন! 
কিন্তু যাহা নিতান্তই ছাড়িয়! 'চলিষ। যাইতে হইতেছে, তাহার কথায় 
র কাজ কি? এখন পাঠক ধীরে ধীরে চল, আমাদের পথের কথাই 
রিসমাপ্ত করি। | 


সতায-নারায়ণ । 


হবষবীকেশ হইতে ভিন মাইল পবে এক ধর্মশীল। দেখা গেল। 
গ্রাম নিকট, ঝরণাও আছে । আবার এক মাইল পবে আব 
একটা ধর্মাশাল! । এখানে আমগাছেব ছায়ায় স্থানটা চমত্কার স্ুশীতল। 
পানীয় জলের জন্য একটা কুপ আছে। এই কৃপেব জল দেখিতেও 
গঙ্গাজলের ন্যায়, খাইতেও গঙ্গাজলেরহ স্তায় মধুব । এখানেও 'অবাস্থত 
করিলাম ন। কিন্তু প্রথর বৌন্ত্র, চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া গেলাম; 
সিধা বান্ত আব ফুরায় না। বহুক্ষণ পবে সত্যনারায়ণেব অক্টরালিক 
ধর্্ীল! দেখা গেল। দেহুড়ী অতিক্রম পূর্বক বাটাতে প্রবেশিয়া 
দেখিনাম, কি ম্ন্দব, কি পবিত্র স্থান ' দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। মন্দি? 
মধ্যে লক্্মীনাবায়ণের মুর্তই বা কি চমণ্কাব! দেখিয়া প্রাণ শী৩ 
হইল। এখানে যাত্রিণণের অবস্থানপক্ষে বড়ই আরাম। পুথব 
ধস্মশালায় ও সত্যনাবায়ণের মন্দিরের চতুষ্পা্খস্থ- প্রশব্ত বাবান্দায 
অসংখ্য যাত্রী সর্ব! স্বচ্ছন্দে অবস্থান কবিতেছেন। বৌদ্র পড়িয! 
গেলে বিস্তৃত অঙ্গনেও কত লোক আরাম করিয়া থাকেন । ,পাকে' 
জন্ত পুথক্‌ এক সাবি ঘয় নির্দি্ট আছে, ম্নানেরও লুন্দব ব্যবস্থা । 
সত্যনারায়ণের মন্দিরের সম্বর্তী প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক উত্তম 
কুণ্ড নির্মিত হইয়াছে । স্নানের জন্য তথায় ঝরণার জল এক প্রণালা 
দিয়া পরিপূর্ণ কবা হইতেছে, অন্ক পথ দিয়! তাহ। ছাড়িয়া দেওযা 
হইক্েছে। এই কুণ্ডেব পরেই যাত্রি-নিবাসের গৃহশ্রেণী। তাহাব 
প্রান্তে পাকশালা, পানের জন্য ও পাকের জন্য সর্বদা জল উঠাইয৷ 
দিবার লোক নিযুক্ত আছে। প্র জল সংগ্রহের জন্য জল-সত্রের পার্থেই 
উত্কৃষ্ট ধাকটা ইন্দারা আছে। একট! কথ! বলিতে ভুূলিয়াছি-- 


পার্বধতা নদী । ২৯৯ 


০৮ পানি সপ 











শাল 


ন্নানাগার ও যাত্রি-নিবাসের পার্থে ও সন্দাত্রত-ভাগারের পশ্চাতে ফল- 
ফুলের একটা উৎকৃষ্ট বাগান আছে। এ দিকে দরজার বাহিরে পড়কের 
ধারে মুর্দিখান৷ ও উৎকৃষ্ট মিষ্টাল্লের দোকান । সড়কের অপর পারে 
জঙ্গল ও ময়দান যথেষ্ট। ফলতঃ কোন বিষয়ের কষ্ট এখানে 
দেখিলাম না । স্থানটা ক্ষুদ্র হইলেও ইহ। উত্তম স্থান । 
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পার্ধত্য নদী। 


আমর! বৈকালে এই স্থান হইতে রগুনা হইলাম । এক পোয়া 
“ক তাহার কিছু বেশি পথ আসিয়াই খরশ্োতা এক পাহাড়ী নদী 
পাইলাম। নদীর পরিসর অতি সামান্ত, কিন্ব আৌতের ভয়ঙ্কর 
তেজ, সশব্দে তীরবেগে প্রবাহের পাওুবর্ণ জলরাশি যেন ঢালিয়! 
পরড়িতেছে। উভয় পারেই যথেষ্ট যাত্রী দলবদ্ধ হইয়! বলিয়। আছেন, 
অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইতেছে না) ঢহটী ছ্‌ঃসাংসিক লোক 
পার হইধার ভ্গ্ত নামিয়াছিলেন, তাহারা এক কোমর জলে গিয়াই 
উলটা পাল্ট্রী খাইতে খাইতে ভাসিয়া ফাইতেছিলেন। পাহাড়ীরা 
ছুটিয়ঞ্চ গিয়া! কোন রকমে টিকি ধরিয়! ভাঙ্গায় তুলিয়াছে। আমরা 
নমস্কার করিয়া! বলিলাম, আজ আমাদের ম্পারে কাজ নাই। আমা- 
দের ফিরিতে দেখিয়া আরও কতকগুলি হিন্ুস্থানী ও স্থানীয় লোক 
দল ভাঙ্গিয়! আমাদের সঙ্গী হইলেন। আগিতে আসিতে হিন্দৃস্থানীর৷ 
আমাদের বলিতে লাগিলেন, বাবুজী, আমর! যে পার হইতে ন! পারি- 
তা, এমন নহে। জল ত সামান্যই, এক কোমরের বেশি নয়। 
কিন্ত যে স্তানটা এক কোমর, সেই স্থানটাই অতি পাজি। এমন 
ধাক্কা দেয় যে,পায়ের বলটু'কু একবারে চলিয়া যাঁয়,পা আপনি উঠিয়া 
পড়ে । আর বাহাতক পা! ওঠা, অমনি গড়ান আর ভামান। তাই 


৩০০ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


একটু সবুর করা গেল। কি জানেন, একরাত্রিব ওয়াস্তা বই তনয়, 
কাল সকালে নদী শুকাইয়। যাইবে । ছুজন পাহাঁড়ীও গল্প 
শুনিতে শুনিতে আসিতেছিল, তাহাবা বলিল, আর ষদি রাত্রিতে বৃষ্টি 
হয়, তাহা! হইলে শুকান কি, আবাব দ্বিগুণ খাড়িয! যাইবে । শুনিয়। 
আমাঁদেব মহা উদ্বেগ হইল । কিজানি যদি এপ তুর্থটন। হয়, ক 
দিন আবার এখানে বসিয়া থাকিব ? ভাবিলাম এত পুণ্যাত্মা শেঠ লোক 
আছেন, এস্তানে একটা পুল করনে কাহাব মনোষোগ হয না কেন ? 
বোধ হয, উহা একটা নদীৰ মধো গণা নহে, আব অন্ত সমযে ইহাব 
কোন চিহ্ন থাকে না। কাজেই ইহাব প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে 
না। যাহ! হউক সে বাত্রি সঙানাবাধণেই বড় উদ্বেগের সহিত যাপন 
করিলাম । 


১৫হ আবধাঢ়। 

প্রতাষে আমাদেব ভাববাহক, আমাদের স্প্রভাত উচ্চাবণেব 
সঙ্গে সঙ্গেই খবর দিল, “বাবুক্জী, নদী গুকাইয়! গিয়াছে আমি 
সেখানে গিয়াছিলাম, আপনাবা আনুন” । বাম বল, বাঁচা গেল। 
কিন্ত লোকটাব কি তাড়াতাড়ি ! আমরা এতদিন পবে বাড়ী ফ্রিবি- 
তেভি, আমাদেব বত না হউক, শাহাব ত তদপেক্ষাও বেশি । আবার 
ভাৰিলাম, ত! হবে, ভাব-বাহক কি না, বোৰ! ফেলিতে পারিলেট 
বাচে। আমরা তাঁড়াতাঁড়ি নদীব সমীপে গিয়! দেখি, নদী আর সে 
নদী নাই। জল কমিষাছে, বেগও কমিয়াছে, অধিকস্ত গর্ভস্থ সম- 
বিষম প্রস্তরখণ্ডও কতক কতক দেখা দ্িয়াছে। আমার্দের ভাব- 
বাহক কহিল, দেখিতেছেন কি; আর কিছুক্ষণ পরে এ জলও থাকিবে না। 
কি ছুর্দশ] ! হঠাৎ উন্নতি হইলে ধন-মদে উন্মত্ত অনেক মানুষেরও এইবপ 
অবস্থা হইয়।,থাকে । প্রথম-প্রথম তহার্দের কাছে ঘেসে, কাহার সাধ্য? 


পার্বত্য নদী । ৩০১ 








পপ 
পিস পাত পর 


কিন্তু ছুদ্িন পরে হয় ত ভাগ্য-বিপধ্যয়ে এমনি শোচনীয় অশ্রঃসারশুন্ত- 
তাই প্রকাশ হইয়া পড়ে ! যাঁহ| হউক, এখনও আমরা খুন ধীবে ধীরে 
পাথরে 1 বাঁচায়! নদী পার হইলাম । তখন পার হইবার ধুম পড়ি 
গিম্নাছে। গাড়ী-ঘোড়া, গরু-মানুষ কতই পার হইন্চে লাগিল। 
অবিলম্বে আমর! রায়বালা ষ্টেশন প্রাপ্ত হইলাম) স*ধারণে রায়বাল। 
বলিলেও টাইম টেবলে ইহার নাম হইয়াছে হাষীকেশ-রোড 
ষ্টেশন্ন ৷ এখান হইতে হরিদ্বার পাঁচ, কি সাড়ে পাচ মাইল হইবে । এই 
টুকু হাটিয়া যাইবার জন্য আমাদের বাহককে অনেক অন্থরোধ করিলাম, 
কিন্ত মে গরমের ভয়ে কিছুতেই যাইতে সন্মত হইল না। আমাদের 
এই বাহকটী বড় আহলাদে ও বড় উতৎ্সাহশীল লোক ছিল। আগে 
থাকিতে দুরের চটার নাম করিয়া কহি, বাবুজী, আজ আপনাদের এত 
দুর লইয়া যাইব, আর যাইবার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াসও পাঁইত। শেষে ন 
পাধিয়া একমুখ হাসিয়া কহিত, বাবুজী, বড় গরম, আব পারিলাম না' 
তখন আমরা বলিতাম, আচ্ছা আর কাজ নাই। হাসি ছাড়া ইহাকে 
কখন্ধ কথা-কহিতে দেখি নাই এবং কখনও কোন অন্থরোধ ঠেলিতে 
দেখি নাই | বরং কোন কাঁজ করিতে বলিলে লাফ দিয়! গিয়! সেই 
কাজে্হাত দ্িত। কিন্তু হরিগ্থার যাইতে তাহাকে এত অনুরোধ করি- 
ও আমর! কৃতকার্ধ্য হইলাম না। বলিল, বাবুজী, আমি তাহা 
হইলে মারা যাইব। কিজানি গরম তাহাদের এতই অপহা! অগত্যা 
আমরা তাহার প্রাপ্য মিটাইয়! দিয়া, তাহার আরও কিছু হাসি দেখি- 
বার জন্য আরও কিছু দিয়! বিদায় করিয়! দিলাম । 

্ষুদ্রবৃহৎ, রকম-বিরকম, ছুদিনের-ভুব্সরের, যেমনই হউক, 
কাহারও চরিত্র কাহার পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে বলিয়া আমি বিৰেচন! 
করি। প্রাসঙ্গত্রমে আমার হদ্দিনের ভূত্যের চরিব্র-সমালোচন। করিয়। 
আমি শ্রীতি পাইতেছি, সেও হয় ত তাহার ছুদিনের এই অধম প্রাভুব 


৩০২ উত্তরাখও্ড-পরিক্রম । 


চরিত্র-কথা কত শ্রসঙ্গে তুলিয়া আনন্দ বোধ কবিবে। সংসাৰে 
ছোট বড় কিছু নাই। 

সঙ্গেব প্রা সকল যাত্রীই পদব্রজে চলিয়! গেল। কেবল শেঠজীন 
মত ছুই চারিটী লোৌকেব সহি5 আমবাও শেঠজী সাজিযা &্েঁশনে 
পড়িয়। বছিলাম। ট্ণের বিলম্ব দেখিয়া আমবা ষ্রেশনেব নিকটবন্নী 
একটী ধন্মশালায় গিয়! বসিলাম ও তথাকাব উত্তম একটা ইন্দাব' 
হইতে যথেষ্ট জল উঠাইয়া আহ্িকার্দি সমাপন করিলাম | ক্রমে" ৯)! 
বাজিলে হরিদ্বারেব টণ এখানে উপস্থিত হইল ও এখান হইতে দের! 
ছুন অভিমুখে চলিয়া গেল। আব একঘণ্ট। পরে দেবাঁছন হইতে আমা" 
দের গাড়ি আসিল, আমবা আনন্দে গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম । মণে। 
আর কোন ষ্টেশন নাই । দেখিতে দেখিতে জন্ধকাবময ছুইটা টনেল 
ব৷ সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিয়! আমবা পবিত্রতীর্থ হবিদ্বাবে আসিষ! উপস্থিন্ 
হইলাম । 


হরিঘার । 


হরিঘ্ারে পছ"ছিয়া তথায় দুই পাঁচ দিন না থাকিয়া! কে “যাইতে 
পাবে? এমন আরামেৰ স্থান কি আর ছুইটী আছে? এখন এত যে গ্রীন 
কিন্ত একবার গঙ্গার ধাঁবে যাইলেই সব শাস্তি! একবার গঙ্গাজল স্পর্শ 
করিলেই সৰ শীতল ! সে জল সর্বদাই যেন বরফ-মিশ্রিত | কিন্তু জলেব 
আর সে নির্্মলত| নাই» বর্ষা আবিলত| আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে। 
বিশেষতঃ যে দিন পাহাড়ে নদী নামে, সেদিন জল একেবারে কর্দীমাক্ত 
হইয়া! পড়ে। সুখের বিষয়, পাহাড়ে নদীর প্রবাহ ছই এক দিনের জন্য ; 
সেই ছই এক দিন পরে গঙ্গাজল আবার পুর্ব হয়। হইলেও পুর্ব 
মত মখন্তের ক্রীড়া এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সময়ে সময়ে বৃষ্টি 
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্ন্যও বেড়াইবার অস্ুবিধা হইতে লাগিল। হউক, তথাপি আমরা ৫1৭ 
দিন এখানে অবস্থিতি করিলাম। ক্রমাগত অধিক পরিশ্রমের পর 
মারাম কিছু অধিক বাঞ্চনীয় হইয়া পড়ে । বিশেষতঃ আমরা দুকন্ত্র, 
প্রাণসংশয়কর হিমগিরির কতকগুলি অত্যাচ্চ শ্ক্দ নির্ব্িঘ্ে লঙ্ঘন 
করিয়া, উত্তরাখণ্ডের সমস্ত দেবভূমি, দেব-বিগ্রহ দর্শন করিয়া কৃতার্থ 
ভয় ফিরিয়াছি, আমরা এখন যেন বুদ্ধজয়ী বীর। আমাদের মনে 
শ্বর্তির যেন সীমা নাই, উদ্বেগের ষেন লেশ নাই। এখন আমরা ছদ্দিন 
বিশ্রাম পূর্বক আনন্দ ভোগ করিব না ত কবে করিব? 

পাহাড়ে পাহাড়ে এত দিন কেবলই কাঁচা আম দেখিয়া আলিতে- 
স্িলাম, হরিদ্বারে আসিয়া! পাকা আম প্রচুর পাইলাম । বৈশাখের আম 
উত্সর্গ দসাষাটের মধ্যভাগে আমাদের সম্পন্ন হইল। আরও কিছু কিছু 
পরিবর্তন দেখিলাম । পাহাড়ের নিম্মল হুদ্ধের পরিবর্তে বর্ণমাত্র রক্ষা 
করিয়া, জলের সাগরস্থরূপ দুগ্ধের কলস মাথায় লইয়া গোপ-গৃহিণীকে 
এখানে ঘারে দ্বারে ফিরিতে দেখিলাম । তবে তাল মন্দ সবই এখানে 
পাওয়া ষায়। উৎকৃষ্ট দধি, দুগ্ধ, রাবড়ি, ক্ষীর-সরের বাজারে অভাৰ 
নাই। এখানে হিন্দু্দিগের যেমন একটা ধর্মপ্রচারিণী সভ| আছে, 
শিখদ্ছিগরও তেমনি একটী নিজেদের ধর্মপ্রচারিণী সভ। আছে । তদ্‌- 
ভিন্ন স্কুল, ভাঁকঘর, হাসপাতাল, বিচারালয়, পুলিশঙ্টেশন, রেলওয়ে 
ষ্টেশন, প্রভৃতি সহরের সম্পদ সকলই আছে । আমর! এখানকার দেব- 
স্থান সকল এবার উত্তমরূপে দর্শন করিয়! কয়েক দিন পরে এ স্থান হইতে 
বিদায় লইলাম। প্রকৃত বিশ্রামের নিমিত্ত ৮ কাশী ধামে প্রতিনিবৃত্ত 
হইলাম | বল! বাহুল্য, প্রতিগমনের পথে আমাদিগের নৈমিষ্যরণ্য দর্শন 
ঘটয়াছিল। 


কয়েকটা মন্তব্য | 


এতদুরে আমি আমাদেব ভ্রমণ ও ভ্রমণবৃস্থাপ্ত পবিসমাপ্ত করিলাম 
এ যাত্রীর ভ্রমণে আমাদের প্রা তিন মাস কাল অতিবাহিত হইয়াছে 
যেরূপ দীর্ঘ ও সন্কটময় পথ, শাহাতে এ কাল কিছু বেশি কাল নহে 
কিন্ত গমনাগমনেব পক্ষে ইহা যথেষ্ট হইলেও দশনাদি পক্ষে ইহা! কখন 
যথেষ্ট নহে। কেন না, এই কালের প্রায় সমস্ত অংশ এট তীর্থেন দুর্গম 
পার্বত্য-পথ অতিক্রমেই অতীত ভয়াছে, অবশি্ট অতি অন্পকাঁলই 
ার্থাদি দর্শনে ব্যয়িত হইয়াছে । দশনাদিঠে আরও কিছুকাল বায 
করিতে পারিলে তবে যেন মনঃপৃঙ বলিয়া বোধ হইত । কিন্তু এ 
ভূমিব কোথাযই বা তীর্থ নহে? কি গঙ্গোতরী, কি কেদ'র-বদরা, 
ইহ্াব প্রত্যেক স্কানে, এখানকাব প্রত্যেক তরু-লতা-গুলে ষেন দেবভাৰ 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে । কত দেখিব ? আর কিছুকালে কতই বেশি 
দেখা সম্ভব? কিন্তু তাহ! না হইলেও হহা অধগ্ত বলিব যে এ দেখ 
আমার মনঃপুত হয় নাই । দেখ। মনঃপুত হয় নাই বণিয়া স্মামাৰ 
এ লেখাও মনঃপুঠ হয় নাই । ছুর্ভাগ্য আমি আমার সা" মিটে নাহ, 
আমাব অতৃপ্তি থাকিয়া গেল। 

আমার মগ বিস্তর যাত্রীকে এ তীর্থে যাইতে দেখিয়াছি । বিস্তব 
যাত্রীকে দেবদর্শন করিতে ও দর্শন করিয়া ফিরিতে দেখিয়াছি 
তাহাদের হয় ত আমাদের মত অতৃপ্তি হয় নাই, সম্পূর্ণ তৃপ্তিই হইয। 
থাকিবে। তাহাদের ভক্তির গুণে, কি নিশ্দল নিঃসংশয় মনের গুণে 
হর ত সমস্ত পুর্ণ হইয়াছে । অধিক কথা কি, একট! সামান্ত কথা বলি? 
বাত্রীদ্বিগের পথে পরম্পর দেখ! হইলেই “জয় গঙ্গা-মায়ীকি জয়” “জয় 
কেদার-মহারাজকি জয়” “জয় বদরী-বিশালাকি জয়” এইকপ জরধ্বনি 
আর তাহার গ্রতাত্তরে অন্ত সম্প্রদায়েরও শতমুখে, সম্মিলিত শত কণ্ঠ 
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পিপি শী পাটি শাসপিশ পপ পা পিস পরী পানা 
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হতে উদগ ত, মন্দ্রীভূত এ অযধ্বনি । ইহাতেই কি প্রগাঢ় প্লেমোললাস, 
-কি গভীর ভক্তিভাব অভিব্ক্ত হইয়াছে ? বলিতে কি, দেখিয়া! আমার 
ভক্তি শিক্ষ। হইল, কিন্ত তাহাদের হয় ত শিক্ষাই ছিল। আবার ধাহার 
দর্শন করিয়া! ফিরিতেছেন, তাহাদের দেখিয়া, যাহারা দর্শন করিতে 
চলিয়াছেন, তাহাদের যে দৈন্তভাব-_-“আহা! আপনারাই যথার্থ ধন্ত 1৮ 
“আপনারাই শ্রক্কৃত পুণ্যবান 1” “আপনার্দেরই জন্ম সার্থক, জীবন 
দার্থক”!” এই সকল সখেদ, সবিনয়, হৃদয়-মন্মোখিত বাকা, ইহাতেই 
বা কত ভক্কি-প্রকাশ! আমি স্বয়ং এ সকল দেখিয়া! ত এই অন্তর 
অন্ুভষ করিয়াছি 

সকল দেখিয়া অনেকাংশে আমি আমার নিকুষ্টতা অনুভব 
করিলাম আমি প্রৌঢ় ও শ্বচ্ছন্দ-শরীর, আমার দ্রব্যাদি যাহা কিছু, 
দবই ভার-বাহকের নিকট, শুদ্ধ হাত-পা লইয়া আমি তীর্থযান্র! 
দরিতেছি ; কিন্তু অনেক বৃদ্ধ, অনেক বিকলাঙ্গ, অনেক রুম ও ভগ্র- 
ঘা লোক নারায়ণদর্শান চলিয়াছে ঃ অনেক স্ত্রীলোক কক্ষে শিশু- 
ন্তান। লই! এই স্থদীর্ঘ সুহ্র্ম পথে হাসিতে হাসিতে অগ্রসহ 
হয়াছে। আগম়র। কি তাহাদের নিকট গণ্য ? এ তীর্থযাত্রার যে মহা- 
ঠুণারাশি তাহাতে এ সকল লোকেরই যেন বাস্তবিক পুর্ণ অধিকার ! 

কিন্ত এই যে বাল-বুদ্ধ, কুমারী-যুবতী, সমৃদ্ব-দরিদ্র দলে দলে 
গানাবিধ যাত্রার শত হিমালয়ের উৎ্কট পথে অজন্্ ধাবিত হইয়াছে, 
চহ| দেখি কি বোধ হয়? বোধ হয় নাকি, যে হিন্দুধম্মের অক্ষয় 
টবৃক্ষ আজও বিপুল শাখা-প্রশাখা-প্লবাদি বিস্তারে সকলকে সমান 
ঠাশ্রয় দিয়। রাখিয়াছে, এ ধন্ঝ বথার্থই সনাতন ? এ মহানদের মুল- 
'অবণ নিতান্তই অক্ষয়? ইহা চিরকালই আশ্রিতের পিপাসা নিবারণ 
বিয়। আসিয়াছে, চিরকালই পিপাসা নিবারণ করিতে থাকিবে 2 ইহা 
কা-এক সেই অনন্ত সাগর-সঙ্গম প্রাপ্ত হইয়। আছে, আশ্রিদগকেও 
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সেই অনস্ত-সঙ্গমে লইর। যাইবে ৯ বৃথা! আমরা ধন্মের গ্লানি অন্দর্শন 
করিয়া দুঃখিত হই! হেভীত। হে হুঃখিত! ছুঃখভয় দুব কব, এই 
সকল স্থানে আসিয়! ধর্মের অক্ষয় অমৃত-প্রবাহ দর্শন করিয়া সুস্থ হও, 
আশ্বস্ত হও ৷ 

একটা কথ|--অনেকে তীর্থস্থান, বিশেষতঃ উত্তরাখণ্ডের তীর্থ 
সমূহে হিমালয়ের অবণ্য-গহবর-উপত্যকাদি নানা স্থানে অলৌকিকতপ: 
প্রভাবশালী সাধু মহাত্বাদিগের দর্শন পাইবেন, আকাজ্ষা করেন 
অৰশ্ত এ সকল স্থানে এ্রৰপ মহাত্মাদিগের দর্শনে আকাজ্জা কৎ' 
অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক নহে । কিন্তু ইহাও সত্য যে 

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে। 
সাধবে! নতি সর্ধত্র চন্দনং ন বনে বনে ॥ 

অর্থাৎ প্রত্যেক পর্বতেই কিছু মণি-মাণিক্য থাকে না, প্রতি গঙ্ছে 
পকছু গজমুক্তা পাওয়! যায় না, প্রত্যেক স্থানে সাধুগণ বিবাজ কবেন ন! 
প্রত্যেক বনেই কখন চন্দন মিলে না। প্রকুত সাধু-সন্নযাসী-তপন্ব 
বাস্তবিক ছুলভ বস্তু) তাহার! পদ-প্রতিষ্ঠাদ্ির প্রত)াশা রাখেন সা € 
সংসারীদ্দিগের সহিত আঁলাঁপ-পরিচয় ককিতে লালাম্িত রহিবে 
তাঁহারা আপন কার্যে ই নিমগ্ন থাকেন । কিরূপে পথেন্ঘাঁটে *যখানে 
সেখানে তাগদিগের দর্শন পাওয়া যাইবে? তাহারা আপন কার্যো। 
নিমিত্ত স্বভাবতঃ নিজ্দনস্থানপ্র্রিয়। তবে তীর্ঘভ্রণ উপলক্ষে হয় 
সে সকল স্থানেও আমবা গমন করি ও তাহার্দিগকে দর্শনও কাবি, কিন্ত 
তাহারাই যে আমাদিগেব দ্রষ্টব্য সাধুং তাহ! জানিতে পারি না । বেশ 
ভূষার আড়ম্বরে অনেককে প্রকৃত সাধু ভাবিয়া অনেক সময় আম 
যেমন শ্রাতারিত হই, তেমনি হয় ত একান্ত আড়্বরশূন্ত,। নিতাস্ত-সবগ 
নির্বাক্-নিক্ষিপ্ন সাধু মহাত্মাকে দেখিতে পাইয়া, তাহার অভ্তস্তব কিছু 
মাত্র না খুঝিয়া, আমর! তথায় উ/পক্ষা প্রদর্শনপুর্ব্বক যার্থ সাধু-দর্শদ 
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বঞ্চিত হই | ফলতঃ সাধু-গৃদবীতে কখন পদম্পর্শ নাই, সাধু-সংসর্গে 
আস্তবিক আগ্রহ নাই, পাধু-চরিতে কখন প্রবেশ-পবিচয় নাই, কিরূপে 
আমব! সাধু চিনিয়৷ লইতে সমর্থ হইব ? এইজন্য পরম ভাগবত তুলসীদাস 
গোস্বামী আপনাকে আপনি উপদেশ দান কবিষাছেন, অথবা সেই ছলে 
জশতকে উপদেশ দিষা! গিয়াছেন,-_ 
তুলসী জগ মে আয়, 
সব.সে মিল্‌ ধায়, 
নজানে কৌন্‌ তেক্সেঁ 
নাবার়ণ মিল. যাঁয়। 

অর্থাৎ হে তুশসী! তুমি জগতে আসিযা সকলেৰ সহিত মিলিযাঁ- 
মিশিষ| চলিবে__কাহাকেও অবজ্ঞ! কবিবে না! কেননা, নারায়ণ কখন 
কোন্‌ ভেক ধবিষ! দর্শন দিবেন, তাহা! ত কিছুই জানা যায় না। 

আরও এক কথা, সাঁধুদর্শন যে বহু ভাগ্যেব ফল, ইহা আমবা মনে 
বি না। যদি আমাদেব সৌভাগ্য-সঞ্চষ হইযা থাকে, যোগ্যতা অর্জন 
ইচযা কাকে, আমগা সাধুদর্শনেব অধিকাবীও হইযাছি, একদিন পে 
ভক্ষণ আসিকেও নিশ্চয় । পক্ষান্তবে, দর্শনলাভে আমবা যদ্দি লালায়িত 
ম হতয়া থাকি, কেবল কৌতৃহল-বশে দেখিতে চাই মাত্র, সে ইচ্ছা পুর্ণ 
ষকে কেন ভাই? সাধুদর্শন কি একটা তুচ্ছ ব্যাপাব? ভগবন্তক্ত ষে 

গবানের শ্যবাজ্যবাসী, সমীপ-বাঁদী, তাহার কৃপাকটাক্ষদশ, তাহার 

পসাদ-পাদব্জ্প্শী । তাহাদেব দর্শন পাইলে, নে সংসর্গ লাভ করিলে, 
একবারেই ষে পবম ধাঁমেব অধ্ধকাঁবী হইলে! কিন্তু তাহার উচিত 
সীভাগ্য-সংযোগ ত চাই । 


৮ পাত ক 
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এত দ্বিন ব্যাপিষ| এই পর্বতবাঞ্যে নিজের সুদীর্ঘ ভ্রমণের বুভাত্ব 
আদ্যোপান্ত পাঠকবর্গকে শুণাইলাম। এই প্রসঙ্গে এ দেশের প্রাকৃতিব। 
অবস্থা, অধিবাসীদ্দিগেব আচার-ব্যবহাঁব ও সামাজিক বৃত্তান্ত, তাহাদিগের 
শিল্পবাণিজ্যাদিৰ সংবাদ, এ সকলও জানিতে তীহাদ্দিগেব কৌতঙল 
হইতে পাবে। “কত্ত আমাদ্দিগেব আকাবে তীর্থভ্রমণে অবশ্য উল্লিখি' 
সমস্ত সংবাদ লইতে অব্সর ও সুযোগ ঘটে না। এ নিমিত্ত প্রথিঙনাম 
শ্রীমান্‌ নগেন্দ্রনাথ বন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয়ের সঙ্কলিত বিশ্ববিখ্যা' 
বিশ্বকোষ অভিধান প্রধানতঃ অবলম্বন কবিয়া এ সকল বৃত্তান্ত এখা” 
কিছু কিছু লিখিতেছি । এঁ সকল বৃত্তান্তেব অধিকাংশ উন্দ মগ্াগ 
হহতে উদ্ভৃ£ হইলেও আমাদেব স্বচক্ষেও তাহাব অনেক বিষষ পবীক্ষি' 
বটে। 

ব্রিটিশ গভোযাঁণেব উত্তবে তিব্বও, পুব্বে কুমাধুন জেলা, পশ্চি' 
তিহবী ও দেবাছুন জেল1। ভূমিব পরিমাণ ৫৫০০ বর্গ মাইল। *লোৰ 
সংখ্য| সাড়ে ৩ লক্ষ । পাঁউড়ি নগর সদব, প্রধান থনগৰ এনগব 
গড়োয়াল জেলা পব্বতে পবিপুর্ণ। এই সকল পর্বত হিমালয়ের অ'॥ 
মাত্র। ইহাব মধ্যে মধ্যে সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ও গভীব খাত আছে 
উপতাকাব মধ্যে শ্রীনগব-উপত্যকাহ সমধিক প্রশস্ত । বোহিলথণ্ড 
দিকে অনেকঢ1 ভূমি সমতল । উত্তবভাগে হিমালয়েব কষেকটা টু 
আছে। তন্মধ্যে বত্রশূলশূৃঙ্গ ১৫৫৫৮ ভাত উচ্চ, বদরীনাথ ১৫২৬৬ হাঃ 
কেদাবনাথ ১৫২৩৪ হা৩ ও নন্দানেবী ১৭১০৬ হাত উচ্চ। হিমালচ। 
দক্ষিণে কতক গুলি পর্বতরেণী গর়োষালেব উত্তব-পৃর্বেব ও উত্তব-পশ্চি” 
সমাস্তবাল ভাবে গিয়াছে । নায়াব নামক নদীর দক্ষিণে পাহাড়গ? 
অধিক উচ্চ নহে। ্রপাহাড়গুলি হহতে ভূমি ক্রমশঃ সমতল হহ' 
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45 
'আপিয়াছে । এই প্রদেশে অপকনন্দার উৎপত্তি । অলকনন্বায় যেখানে 
'সঅপব নদী আসিয়! পড়িয়াছে, সেই স্থান এখানকার এক একটা মহা" 
র্ঘ। দেবপ্রয়াগে অলকনন্দা ভাগীরথীর সহিত মিলিয়! গঙ্গ। নাম ধারণ 
কবিধাছে ৷ বিঞ্ুপ্রয়াগে বিষুগঞ্জা আপসিয়৷ অলকনন্দায় মিশিয়াছে। 
আবার ভাগীরথীতে যেখানে অনা নদী আসিয়া মিশিয়াছে, তাহাও 
এখানকার মহ্থাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। যেমন ভাগীরথী ও মন্দাকিনীর 
সঙ্গমে কদ্রপ্রয়াগ | রামগঙ্গ। লোভ নামক স্থান »ইতে বাহির হইয়া 
কুমারুন ও রোহিলখণ্ড দিয়া ফরক্কাবাদ জেলায় উপনীত হইয়াছে। 
অগ্গিবিক্ত আোতের জন্য এখানকার কোন নদীতে নৌকা! চলে না। তবে 
কাচ ভাসাইয়া লইয়। যাইবার বেশ সুবিধ! আছে । 
গড়োক্কালে হিন্দু অধিবাসীই অধিক | হিন্দুব সংখ্যা ৩৪৩১৮৬। 
মুদলমান অন্পক নাই। এতদ্বাতীত জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতির সামান্য 
পরিমাণে বাস আছে। পাউড়ি নামক স্তানের নিকটে চাপরায় খৃষ্টান- 
দেব একট। আড্ড। আছে। হিন্দু্দগের মধো ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেণিয় 
ও ডোম অধিক। অন্যান্য জাতির মধ্যে গড়োয়ালের দক্ষিণভাগে 
ধুম নামক জাত্তির বাস আছে । ইহার! লোকের বাড়ী চাকর থাকে । উত্তর 
ও মধাভাঙ্গি খস্‌ নামক জাতির বাস। ইহার্দের মধ্ও ব্রাহ্মণ, রাজপুত 
প্রত্দ্টি শ্রেণী আছে। কিন্তু ইহার! শূত্র বলিয়াঈ গণনীয়। এখানকার 
প্্ত ত্রাঙ্গণ ও রাজপুতগণ ভারতের নানাপ্রদ্দেশে হইতে এখানে 
আপিয়। বাপ করিয়াছে । তুষারাবৃত হিমালয় প্রদেশে ভূটিয়াদিগের 
খাস। ভুটিয়ার হিন্দু ও চীনের মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া! বোধ হয় ইহাদের 
পংখা ল্প। তিব্বতের বাণিজ্য ইহাদেরই হস্তে । ইহারা ছুনিয়! নামক 
্বিতীয় ভাষ ও হিন্দী কথ! ব্যবহার করে। উহাদের উচ্চারণ কিছু 
শ্তন্্। ইহার! দু কাক, অপরিষ্কার ও স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মদ্যপায়ী | 
এ অঞ্চলের স্ত্রী-পুরুষগণ প্রায়ই গৌরবর্ণ। হিমগিরির গুরসে কুৎসিত 





৩১০ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম | 


পুত্রকন্তা প্রায় জন্মগ্রহণ করে না) তবে অঙ্কের সৌন্দর্ষোর স্তায় বেশভৃষা 
কাহারও শ্রন্দর নহে । পুরুষের যেমন কম্বলের পাজামা, গাযেও একটা 
মাত্র জাম! ও মাথার একটা! টুপি, স্ত্রীলোকদিগেরও তেমনি গায়ে কম্ব” 
জড়ান, পরিধানেও ০সই কণ্থল, কাহার কাহার ন| হয় চির-মলিন একটা 
মাত্র ঘাঘবা। মাথায় রুক্ষ কেশেব বো । অধিবস্ত ঘরে-বা হবে 
পোষাকে-পবিচ্ছদে পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন তার লেশমাত্র নাই। ঘতথা'গ 
“গোরো, সর্বদোষ হরে” | অনেক বিদেশী লোকও এখানে 'ব্যবম 
বাণিজ্য উপলক্ষে আসিয়৷ পর্ধত্য বূপপীদ্দিগের সৌন্দর্যে মোহিত ভইস 
তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া লইয়1 বায়, কেহব! সেই অনুরোধে এখান কাব 

অধিবাসীও হইয়! যাঁয়। বিবাহের স্বধ। এই যে এখানে কন্তাবিক্রয 
প্রথ| থাকায় অর্থ হইলেই বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে) ইহা ভিন্ন এখানে 
নেপালের ন্যায় বহুবিবাহ ও দাসপ্রথাও বিলক্ষণ প্রবল। অরধিকাং 
কাজকর্ম স্ত্রীলোকেরাই সম্পন্ন করে। স্ত্রীস্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় থাকা; 
কি ক্ষেতের কাজে, কি অরণ্যে কাঠ সংগ্রহের কাজে, কোথাও সত্রীলোকে৭ 
গতিবিধির বাধ! নাই। স্থত্রাং গৃহস্থালির সুবিধার জন্ত থর ইচ্ছা 
বহুবিবাহ করিতে বাধা হয় । তাহাদের ভরণ-পো ষণও 'অবস্ত কষিকা 
হইতেই হয়। যদিও এখানে কৃষিযোগ্য ভূমি অতি অল্পমাত্র আছে, 
কিন্ত সেই অল্পমাত্র ভূমির উপরই লোকে প্রাণপণ পরিশ্রম কৰে 
ককষিকার্ধ্য ভিন্ন ছাগ-মেষগবাদি পশুপালন৪ এখানকার, লোবে« 
জীবিকার মধ্যে গণ্য ৷ ইহার! পশু-লোমদ্বার৷ নিজের! নিজেদের ব্যবহার 
পশমীবন্ত্র বয়ন করে, পার্বত্য নন্দীর প্রথর শ্রোতের বেগে জাত! ঘুরাইম 
গম-ভাঙ্গার কার্য করে এবং এ শ্তরোতের বেগে কাঠ-খোদাই যন্ত্র ঘুরাইয় 
কাঠ খোদাই ও পালিশ করিয়। কাঠের থাল| ঘটী, বাটা নিম্ধা' 
করে । অন্ত শিল্পকৌশল কিছু দেখ! যায় না, বাঁণিজ্য ত নাই বলিলে 
চলে । এইরূপ কৃষি-বাণিজ্যার্দির হীনতায় দেশবাসীর অবস্থা নিতা 


দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা । ৩১১ 


হীন | তবে হিন্দুজাতির যেমন স্বভাব, অবস্থা যেমন হউক, শাগ্তভাবে 
সন্তষ্টচিত্তে জীবনযাত। নির্ধবাহ করে; অতিথি ও সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম 
হইলে তাহাদের সেব! ও যত্ব করিতে কিছুতে পরাত্মুখ হয় না। ঘবেব 
বারান্দায় এ সকল অভ্যাগতদ্দিগের স্থান দেয়। ঘরগুলির কতক 
পাথরের দেওয়াল দেওয়া ও পাথরের টালিতেই ছাওয়া, কতকগুলি ব! 
কাঠে নির্দিত। এ সকল ঘর প্রায়ই দোতলা হইয়! থাকে । নিয়্তলে 
গক বাছুর প্রভৃতি থাকে, উপরে নিজেরা বান করে। শিক্ষার অবস্থা 
অতি হীন, কিন্ত লোকে চুরি কাহাকে বলে, জানে না; অধিকন্তু 
দেবতায় তক্তি সকলেরই আছে, ব্রাহ্ষণজাতিব খাদ্যাখাদ্য বিচাবও 
বিলক্ষণ আছে। 

দেশর অধিকাংশ স্থান অরণ্যে আচ্ছন্ন । তবে পূর্বাপেক্ষ! এক্ষণে 
অনেক ভূমি কষিযোগ্য হইয়!ছে, অনেকাংশে জঙ্গলেরও হ্রাস হঈয়াছে। 
বছ যত্বে এখানে ফসল উৎপাদন করিক্তে হয়। পর্বতের মধ্যে যেখানে 
একহাত বা! দেড়হাত ভূমি পায়, সেখানেও লোকে শম্ত উৎপাদন 
কবিয়াথাফে। গম, চাউল ও মড়ুয়া নামক এক প্রকার শল্ত উৎপন্ন 
হয়, তাহাতেই অধিবাসীদ্িগের থাদ্োর অভাব পুবণ হয় এবং যাহা 
উদ্ধত থাকে, তাহ! তিববত ও বিজনৌরে রপ্তানি করে। মড়ুয় কিছু 
অধিক জন্মিয়া থাকে। তুলার চাস অল্প? তুলার চাসে অধিক ব/য 
পড়ায় অনেকে শ্থানাস্তর হইতে ক্রয় করিয়া আনে। ইদানীং স্কষক- 
দিগের*অবস্থ। কিছু উন্নত হইয়াছে । তাহারা এখন পূর্ববাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে গরু রাখিতে পারে । সেজন্য সারও অধিক পায়। পাহাড়ের 
ধাবে ধারে যথেষ্ট গোচারণ ভূমি আছে । কিন্ত গবর্ণমেণ্টের বন বিভাগের 
কর্মচারী পণ্ড প্রতি কর আদায় করিয়। থাকেন। কুমাযুন প্রদেশে 
ভাল চারণভূমি ন]ুই বলিয়! সেখানকার পশুগুলিকেও এখানে চরাইতে 
আন হয় । 


শু১২ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


কৃষকের! নিজেই ভূমির অধিকাবী | অন্ঠান্ত স্থানেব কৃষকেব মণ 
তাহার! খণগ্রস্ত নহে । খাজান। প্রায়ই টাকাষ দেওয়া হয) তবে কেহ 
কেহ শন্তেব সিকি বা তৃতীয়াংশ দ্বাবা খাজান! শোধ কবিয! থাকে 
প্রথমে ধান্ত, পবে গম ও তাহাব পব মড়)য়া হয় । পবে আবাব যতদিন 
ন! ধান্য বোপিত হয়, ততদিন জমি পড়িয়া! থাকে । চা এখানে প্রচুব 
হয়, কিন্তু চার চাষ এখানে বিশেষ লাভজনক নহে । তবে খবচ কমাইষা 
কিছু কিছু লাভ হইতেছে | গত ৩০ বসবে মঞ্জুবেব মুল্য প্রায় দ্বিগুণ 
বাড়িযাছে । 

অলকনন্দায় মধ্যে মধো বনা! হইযা থাকে । একবাব শ্ীনগদ 
পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয! যায । ১৮৬৮ খুষ্টাব্েব বস্তায় বিশেষ ক্ষতি হয 
আবাঁব মধ্যে মধ্যে অনাবুষ্টি ও তজ্জন্য অন্নকষ্ট উপস্থিত হয় । ২৮ হইনে 
৭০ সালে বখন ছুর্ভিক্ষ হয, দেশেব শম্ত বাহিবে বপ্তানি হইতে দেওব 
হয় নাই, আর বাহিবেব তীর্থ যাত্রীর্দিগকেও এখানে আসিতে দেও 
হষ নাহ। পবে ৬৯ সালে প্রচুব শস্ত জন্মে । এই ছুর্ভিক্ষেব পৰ হহতে 
অধিবাসীব! চাষেব দ্বিকে অধিক মনোযোগী হইয়াছে | 'গম টাকাষ 
/৮ সেব ও মড়ুয়। ।০ দশ সেব হইলেই বুঝিতে হইবে,.*দশে ভর্ভিক্ 
উপস্থিত | 

উতৎপন্ন__শল্ত, চিনি বন্ত্র ও তামাক ভূটিয়াগণ এখান হইতে 
তিব্বতে রপ্তানি করে ও তথা হইতে লবণ, সোহাগ!» পশম, স্বর্গ ও 
বছুমূল্য প্রাস্তবাদি এখানে লইয়া! আসে। চম্বাবঃ মেষ ও ছা'গল দ্বাব 
মাল-বহন কার্য্য সম্পন্ন হয় । অন্যান্য জন্ত পাহাড়ের এই পথে চিলিতে 
পাঁবে না। পূর্বে গড়োয়াল হইতে পক্ষীব ছাল ও মৃগনাভি দক্ষিণে 
চালান হইত । তাহাতে অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটে বলিয়! তাহ 
বন্ধ কবিয়! দেওয়ায় এক্ষণে এই ব্যবসায়, কিছু কমিয়াছে। 
ওষধার্থ শিলাজতু ও গাছ-শাছড়াও অনেক স্থানে সংগৃহীত হ্য| 


দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা । ৩১৩ 


এখানে অল্প পরিমাণে হাম, লৌহ, সীসা, রৌপ্য ও শ্ব্ণ পাওয়। 
শা।  গীর্ঘাত্রীপ্দিগেব আগমনে দেবালয়সমূহে অনেক অর্থাগম 
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দেশের মধ্যে ৪টী প্রধান রাস্তা আছে। তন্মধ্যে শ্রীনগর হইতে 
নীণি পর্যন্ত ৬২ ক্রোশ। এই পথে তিব্বতের বাণিজ্য হম। শ্ীনগর 
হইঞ্ছে কোটদ্বার পর্য্যস্ত এক রাস্তা, দৈর্ঘ্যে ২৭ ক্রোশ। এই পথে 
দেশেষ অন্তান্ত সমতল স্থানের সহিত বাপিজা চলে। কৈনুব হইতে 
বামনগর পর্য্যস্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে পার্বত্য দ্রব্যাদি চালান হয় । 
পাউড় হইতে আলমোর! পর্য্স্ত আর একটা বাপ্ত আছে । কোটদার 
৭ বামনগব উভয়ই রেলওয়ে ষ্টেশন | 

গঙ্টোয়ালে প্রায় ৬ মাস কাল বুষ্ট হয়। অবশিষ্ট ৬ মাস কাল শু 
৭ গরম থাকে ৷ নীতি ও মান! গিরিপথে যথাসময়ে বৃষ্টি হয় ন! বটে, 
শথাপ্পি স্থানগুলি প্রায় শীতল থাকে । উপত্যকা ভূমিতে গ্রীষ্মকালে 
1ড গরম হয়, কিন্তু শীতকালের প্রাতে ও রাত্রিকালে অত্যন্ত শীত 
হয।* এখানে জর, উদরাময় ও ওলাওঠা কিছু অধিক দেখা 
নাত্ব। গবর্ণমেণ্ট হইতে গো-বীজের টীকা দেওয়ার প্রচলন হইয়া 
মবধি্বসম্ত আর তাদৃশ হয় ন|। আনগব, চমৌলী, জোশী মঠ, 
গমবাত ও বিথিয়াকাসাই নামক স্থানে এঁক একটী চিকিৎসালয় 
আছে । 

একজন প্রধান সহকারী কমিশনর পাউড়ীতে থাকেন। ইহার উপর 
সমস্ত প্রদেশের সকল ভার অর্পিত। রাজন্ব ও বিচার উভয় বিভাগই 
তাগব কর্তৃত্বাধীন। তাহার অধীনে একজন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর 
ও একজন তহশীলদার আছেন। পাউড়ীতে একজন জজ আছেন, 
তাহাকে ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয়বিধ মোকর্দমীই করিতে হয়। 
'গুলিশের বন্দোবস্ত ভাল নাই, তাহার প্রয়োজনও নাই । দশে অপ- 


৩১৪ উত্তরাখণ্ড পরিক্রম। 


পপ | াসস্পা্ 





শশী পপ | পট পেীলিলা িস্পীপিসীশিলি 


রাধের সংখ্য। বড় কম। অল্নদ্দিনের কারাবাসীর। পাউড়ীতে থাকে । 
দীর্ঘকাঁলের কারাবাসীদ্দিগকে আল্মোরাঁর জেলে পাঠান হয়। 
এই জেলা ১১টী পরগণ! ও ৮৬্টা পটিতে বিভক্ত | 


ও 


টিহরী-রাজ্য। 


গড়োয়ালেব ইংরেজাপরক্কৃত অর্দাংশ ছাড়া অপরার্ধ দেশীয় হিন্দু 
রাজার অধীন, তাহার নাম স্বাধীন গড়োয়াল ব| টিহরীরাজ্য। এই 
অংশ হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম ঢালুভাগে অবস্থিত । ইহারও মধো 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্বতশ্রেণী ও উপত্যকা আছে। সেখানকার সমস্ত 
লল গলায় গিয়! পড়ে । গড়োয়ালের রাজ চন্দ্রবংশোভব ॥। এই বংশ 
বহুকাল হইতে গড়োয়ালে রাজত্ব করিতেছেন । অতি প্রাচীনকাল হইঠে 
ভোগধূর্ত রাজাব নাম পাওয়া যায়। তাহার পৰ ক্রমান্থসারে যে সকণ 
বাজ! হইয়াছেন, তাহাদের বাজত্বকালের বিভিন্ন তালিক! পাওয়া ষা। 
সকলগুলি শালিক! সর্বাংশে মিলে না। মহারাজ প্রত্যয় শাহ ১৪৯৬ 
থুষ্টাব্ধে হার্ড উইক সাহেবকে যে তালিক! প্রদান করেন, তাহাতে প্রথম 
নরপতি আদিপাল হইতে উক্ত প্রছান্ন শাহ যষ্টিতম (৬০) পুরুষ বলিণ' 
অবধারিত হয়। কিন্তু ছ্িতীয় তালিকার নির্দেশানুসারে রাজ। কনর 
পালকে প্রথম ধরিয়া উক্ত প্রছান্ন শীহ (৫৪) পুরুষ বলিয়! 1স্থরীরুত হ্য। 
যাহ। হউক, কনক পাল হইতেই যে এই বংশের উৎপত্তি, তাহ! অনৈকেহ 
হ্বীকার করেন । 

৬৮৮ অবে মহারাজ কনকপাল উত্তরাখণ্ডের তীর্থষাত্র উপলক্ষে 
গুজরাট হইতে এখানে আসিয়! রাজ্যহাপন করেন । তদবধি বছকাল 
ব্যাপিয়া এই রাজ্যের স্বাধীনত|। অব্যাহত ছিল। বহুকাল হইতে 
শ্রীনগরেই রাজধানী স্কাপিত ছিল); ১৮০৬ থ্ৃষ্টাবকে মহারাজ গ্রাস 








টিহরী-রান্্য। ৩১৫ 


স্পা কএ প 
পক এপ 


শাহের সময়ে নেপালী গোর্থাগণ এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া! উক্ত 
মহারাজকে পরাভূত করে। তিনি শ্রীনগর হইতে টিহরী অঞ্চলে পলায়ন 
কবেন। তদবধি প্রায় ১২ বৎসর কাল গোর্খাগণ এই রাজ্য নিতান্ত 
স্বেচ্ছাচারিতার সহিত শাসন করিয়া হত্যা, ধনলুষ্ঠনাদি অত্যাচারে ও 
অবিচারে প্রজাপীড়নের চরম অবস্থা উপস্থিত করে) উহ্থাদের রাজত্বের 
শেষভাগে মহারাজ সুদর্শন শাহ স্বরাজ্য উদ্ধার মানসে ইংরেজরাজের 
সাহাধ্য প্রার্থনা করেন । উংরেজরাজ তাহাতে সম্মত হইয়। গুর্থাদিগকে 
প্রথমতঃ শীস্তভাবে বুঝাইবার চেষ্ট1 করেন। চেষ্ট! বিফল হয়। অধিকত্ত 
গুর্ধাগণ অগ্রসর হইযা ক্রমশঃ গোরক্ষপুব ও তিরহুত লুটপাট আবস্ত 
কবে। অগত্যা! ১৮১৪ সালের নবেম্বরে যুদ্ধ ঘোষণ! হষ | ইংরেজেরা যুদ্ধে 
জয়ী হউয়। মহরাজ সুদর্শন শাহকে পুনর্ধর স্বাধীন গড়োয়ালের সিংহাসনে 
বসাইলেন। মহাবাজ স্ুদ্শন শাহ ইংগ্জেরাজের কৃত উপকারের 
শ্ক্ষিয়ম্বর্ূপ গড়োয়ালরাজ্য ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অলকনন্দাব 
পুর্বধধর তাহাদিগকে দিয়া, পশ্চিধার আপন অধিকারে রাখেন। 
এবং পূর্বপারবর্তা প্রাচীন রাজধানী শ্রননগব ত্যাগ করিয়। ভাগীরখী ও 
. বিলজ্যন! নঈদ্রীর জঙ্গমস্থানের উপর টিহরী (তি্রী ) নামক স্ুরময ও 
সুরক্ষিত স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। উক্ত রাজধানীর নামা- 
সারে তাহার নিজ রাজাও টিহরীরাজ্্য বলিয়া কথিত হয় ও নিজেও 
টিহরী-নরেশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ১৮৫৭ থুষ্টাব্ধে সিপাহী- 
বিদ্রোহের সম্ব উনি তংরেজ গবর্ণমেন্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। 
৪৪ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া ১৮৫৯ খৃষ্টাবে ইনি লোকাস্তর প্রাপ্ত হন। 
উযর পাট-রাণীর গর্ভে সন্তানাদি হয় নাই, অন্তার গর্ভজাত পুত্র ভবানী 
শাহ বাহাছুর সিংহাসনারোহণ করেন। ইনি প্রচুর প্রশংসা ও সম্মান 
সহকারে স্বা্দশ বণ্সব কাল রাজ্যভোগ করিয়া! ১৮৭১ অন্দে পরলোক 
প্রাপ্ত হইলে, মহারাজ প্রতাপ শা ১৮৭২ অবে সিংহাসনে ধিরূচ হন! 


৩১৬ উত্তরাখগু-পরিক্রম 


ইহাব সময়ে রাজপ্রাসাদ উপযুক্তরূপ বদ্ধিত, নুতন নুতন রাজপথ 
“নর্মিত এবং স্কুল, পোষ্ট'আফিস, টেলিগ্রাফ-আফিস প্রভৃতি স্থাপিত 
ভয। ১৮ বৎসর কাল বাজাভোগাস্তে ইহাব দেহাত্ত হইলে ১৮৯৪ 
সালে বর্তমান মহারাঙ্গ। শ্রীমান্‌ কীর্তিশাহ বাহাছব সিঞ্হাসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছেন । উনি উংবেজিতে বীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইযাঁছেন ও ইংলগ, 
স্কান্স প্রভৃতি নানাদেশ ভ্রমণ পূর্বক বহুজ্ঞত! অক্জন কবিয়াছেন এবং 
তংবেজ-সবকাব হইতে উচ্চ সম্মানম্থচক উপাপিসমূহ প্রাপ্ত ভইয! 
'প্রশংসার সহিত স্বাধীনভাবে বাঁজা পালন কবিতেছেন । ইংরেজরাজকে 
ইহাদের কব দিতে তয় নাঁ। টিহবীবাজ্য ৪১৮০ বর্গ মাইল বিভ্তুত। 
অপিবাসীব সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ এবং মালগুজাবি প্রায় দেড় লক্ষ 
ঢাকা হইবে | বর্তমান রাজ-মাত। অত্যন্ত সৎকীর্তিমতী। তিনি 
রাজধানীতে ব্দবীনাথেব এক বিশাল মন্দিব নিশ্মাণপূর্বক তন্মধ্থো 
ভগবানেব মুর্তি প্রতিষ্ঠ। করিষ! তাহার প্রচুব সেবাব ব্যবস্থা করি 
পদযাছেন। রাজ্যে হিন্দু রীতি-নীতি অন্যাপি প্রা অক্ষুপ্র আছে। 
তবে কালখধরন্মে প্রজাদিগের বুত্তি-বিপ্লব ঘটিযাছে, ব্রাঙ্গণাদ বর্ণগ 
অনেক সময় ভারবাহকেব কার্য কবিয। থাকে । কৃষি ও গাশুপাল্যের 
বিশেষ সুবিধা না থাকায় নিম্নবর্ণের তন্বারা রীতিম৩ জীবিকার সংস্থান 
হয়না। এখানকার ভাষ! নিকটবর্তী জেলাদমুহের উর্দদ, পপ্রভৃতি ভাষা৭ 
সহিত মিশ্রি» হষ্টয়। একটি পৃথক ভাষা হউয়। দাড়াউয়াছে। অবশ্য 
স্কতশবও উহাতে যথেষ্ট আছে । অধিবাসীদ্দিগেব মধ্যে উক্ত" ভাষ। 
প্রচলিত হইলেও তাঁহাব! হিন্দী প্রভৃতি বুঝিতে পানে, দ্রাবিড় প্রভৃতি 
দেশের ন্যায় বিপদ্দ উপস্থিত হয় না। বিদ্যাভাসের বিশেষ উপায় না৷ 
থাকার শিক্ষাপ্রাগ্ত না হইলেও সাধারণতঃ ইহাব! স্বল, সত্যপ্রিয়, 
স্বল্পে সগ্থ্ট ও তেজন্বী। 

সমগ্র গড়োয়ালরাজ্য শাস্ত্রে কের্দারখণ্ড বলিয়! উক্ত হইয়াছে । ইহা 


প্রচলিত পথের সার-সঙ্কলন। ৩১৭ 


তারতের শ্রেষ্ট তপঃক্ষেত্র ও পবমতীর্থস্থান। ইহার নানাস্থানে বিস্কু- 
মূর্তি, শিবমুর্তি ও শক্তিমুর্তির অধিষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ ১৮টা 
স্থানে নারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, বদরী-নারায় ণ, সীতাঁবাম, মুরলী-মোহন, 
প্রভৃতি বিবিধ নামে অন্যুন ২৮টা বিষুদমৃত্তি) ৩০টী স্থানে বীণেশ্বব, 
একেশ্বর, সর্কেশ্ববঃ কমলেশ্বর, পাওুকেশ্বর,রুদ্রনাখ, তুঙগনাথ, কেদারনাথ 
প্রভৃতি বিবিধ নামে অতিবিস্তর শিবমুর্তি এবং ২€টা স্থানে উমা, নন্দ, 
গৌদ্রী, অপর্ণা, কালিকা, কল্যাণী, নবছুর্গা প্রভৃতি বিবিধ নামে বন্থ- 
বিধ শক্তিমুত্তি আছে। 

& সকল দেবমুত্তির মাহাত্ম্য অধিকাংশই হ্বন্দ পুবাণে হিমাদ্রিখণ্ডে 
বর্ণিত আছে। পুণ্য-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসীদদিগের চিত্ত স্বতঃই ভাহাতে আক 
হয়| ফ্ুলে ভারতের সকল প্রদেশের লোকই এই স্থানে তীর্ঘদ্র্শনে আসিফ: 
থাকেন। যাহারা সমগ্র উত্তরাখণ্ড পরিক্রম করেন, তাহারা বৈশাখে 
প্রারস্তেই এখানে উপস্থিত হন। অপর বাত্রীরা বৈশাখের মধ্যভাগে বা 
শেষভাগে এখানে আগমন করেন। কেননা, শ্রীষ্মকালেই পাহাড় অঞ্চলে 
গন্জায়াঁত * স্থবিধাজনক, বর্ষায় এ অঞ্চলে যাতায়াত নিতান্ত কষ্টকব | 





০) শি সশ 


প্রচলিত পথের সার-সঙ্কলন। 


আমর। যৈ পথে যে প্রকারে উত্তরাখণ্ড পরিক্রম ক'রখাছি, তাহা 
এই পুস্তকে সবিস্তর লিখি হহয়াছে। সাধারণতঃ যাত্রীরা ঠিক এরূপ 
পথে এই যাত্র। সমাপ্ত করেন না। তজ্জন্য সাধারণতঃ প্রচ লত ভ্রমণ- 
পথের বিবরণ দেওয়ার এখানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে 
গথমধ্যবর্তাঁ তীর্থ ও তীর্থে দ্রইব্য দেবতাদি মুখ্য বিষয়গুলির সংক্ষেপে 
উল্লেখেও যাত্রীদ্িগের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। এই নিমিত্ত এই 
পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে সেই সমস্ত বিষয়েরই উল্লেখ করিব। 


৩১৮ উত্তবাথণ্ড পরিজ্রণম । 


যাহাব৷ সম্পূর্ণ যাত্রা! কবেন, তাহার গঙ্গোত্ুরী, যমুনোত্তবী, কেদার 
ও বদবী এই মুখা চাঁবি স্থানেই গমন কৰিয়া থাকেন। এতস্তির, 
উত্তবাখণ্ডে আব যতগুলি গণনীয় তীর্থ আছে, তাহ! এ চাবি স্থান 
ভ্রমণ কবিতে হইলে, প্রায় পথেব মধ্যেই সমস্তগুণল পভ়িযা যায়| 

বাহাবা এতদুব যাত্রাষ অসমর্থ, তাহা কেদাব ও বদবীনাথ মান 
শমন কবিয়! থাকেন । আবার এমন লৌকও আছেন, যিনি -শন্ব 
গঙ্গোন্তবী বা শুদ্ধ বদবীনাথ গমন কবিয! থাকেন। স্বেচ্ছার উপব 
কোন কথা নাই । 

ধাঙাবা সম্পর্ণ-যাত্রীব ইচ্ছা! ববেন, তাহার হবিপ্বীৰ হইতে বওনা 
হইয়া প্রথমে যমুনোত্তবী ও গঙ্গোত্তবী, পবে কেদাব ও তাহ'ব পব 
বদবিকাশ্রমে গিয থাকেন । হবিদ্বাব হইতে সকলকেই যাঁত্র+ আবশ্ত 
কবিতে হয় । কলকাত। হইতে হবিদ্বাবেব বেলনাঁড়া ৮॥৭০ আট টাকা 
দশ আন।। 

গঙ্গোতবী-যমুনোন্তবী ষাহতে হইলে হবদ্বাব হইঠে প্রথমে টিইব" 
(তিহবী) বাজধানী হইয়|! যাইতে হয । উহাব মধ্যেও হরিদ্বাব হইঠে 
দেবাছন পর্যন্ত বাস্তাটুকু কেহ কেহ বেলপথে গিয়া ৩থা হইতে পদব্রজে 
টিহবী পহুছেন। গঁটুকু রেলপথেব ভাড়া 1%* দশ আনা দেশাছুন 
হইতে টিহনী ৪০ মাইল । 

কিন্ত এটুকু পথ বেলে যাইতে হইলে হৃষীকেশ শ্রভূতি কয়েকটা 
প্রধান স্থীন দণন কব বাদ পড়ে বলিয়। অনেকে হবিদ্বাব হইত ভ্ববীকেশ 
হইয়া তথ! হইতে ২০ মাইল সিধা রাস্তাম যাঁইয। দেবাছুন পহুছেন । 

হবিষ্বার ভইতে হ্ৃষীকেশ ১২ মাইণ পথ । এই ১২ মাইল পথ যাইঠে 
গো গাঁড়ী, এক্ক। এবং টম্টমও পাঁওষ! যায়। আর ত্রটুকু বেলপথে 
যাইতে ইচ্ছা করিলে হবিদ্বারে ট্রেণে উঠিয়া হৃষীকেশ্-বোড নামক 
স্টেশনে নাষিতে হয । নামিয়া ৮ মাইল পথ অতিক্রম কবিলেই হৃষীকেশ। 


প্রচলিত পথের সার-সঙ্কলন । ৩১৯ 


হ্বযীকেশ দর্শন করিয়া রেলপথে দেরাছন পর্যান্ত যাইতে হইলে এ ৮ 
মাইল পথ ফিরিয়া আসিয় পুর্বোক্ত হষীকেশ নামক ষ্টেশনে ট্রেণ 
পবিতে হয় । 

আমার বিবেচনায়, তীর্থ বাদ ন| দেওয়াই যদি উদ্দবশ্য হয়, তীহ। 
চলে হৃযীকেশ হইতে না ফিরিয়া আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেব- 
প্রয়াগ পর্য্যন্ত যাইয়া তথ| হইতে সিধা ব্রাস্তায় টিহরী পৃহুছিলেই ভাল 

টিহরী হইতে গঙ্গার ধারে ধারে ৩৫ মাইল দূরবর্তী ধরাস্থ নামক 
গানে পীহুছিয়া তথা হইতে যমুনোন্তরী যাইতে হয়। ধরাম্থ হইতে 
বমুনাত্তরী ৪০ মাইল পথ । যমুনোতরী দর্শনাস্তে যাত্রীরা তথ! হইতে 
করিয়া উত্তর-কাশী পহুছেন | উত্তর-কাশী বা বাঁড়াহাট হতে গঙ্গোত্বরী 
৫৭ মাইল পথ । 

যাহার! যমুনোত্তরী ন! যান, তাহাব! ধরাস্থ্ হইতে আরও কয়েক 
মাইল অগ্রসর হইয়! উত্তর-কাশী পছছেন ও তথ|। হইতে বরাঁবব সিধ| 
ধাস্তায় গঙ্গোত্তরী গমন করেন । 

গঙ্গোত্তরী দর্শনাস্তে তথ! হইতে ফিরিয়া ৩৯ মাইল আসির! 
সাটোয়ারি নামক স্থান হইতে অদুবে গঙ্গাপার হইয়া পাকদাওী পথে 
কেহঞ্চকভ কেদার গমন কবেন। ভাটোয়ারি হইতে উক্ত পাকা 
বাস্তা সংক্ষিপ্ত হইলেও ৬৫ মাইল হইবে । প্র পথ অত্যন্ত কষ্টকর । এ 
পথের যাত্রীরা বুড়াকেদার দর্শনপূর্ববক ত্রিযুগীনারায়ণ আসিয়া সড়ক 
বাস্তা পান। প্র সড়ক রাস্ত হৃষীকেশ হইতে আরম্ভ হইয়! ত্রিযুগী- 
নারায়ণ অতিক্রম পূর্বক বরাবর কেদারে পু ছয়াছে। 

সচরাচর যতত্রীরা এ কষ্টকর পাকদাঙি পথে যান না। তীহার! 
গঙ্গোত্তরী হইতে ফিরিয়া উত্তর-কাশী পঁহুছিয়। তথ। হইতে গঙ্গার ধারে 
ধার পুনর্ধার টিহরী রাজধানী পহুছেন। উত্তর-কাশী হইতে টিহরী 
৪০ মাইল। যাহার! দেংপ্রয়াগ হইক্স যান নাই, তাহারা ট্রহরী হইতে 


৩২০ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


দেবপ্রয়াগ আসেন। আব ধাহার! দেবপ্রয়াগ দর্শন করিয়া গঙ্গোভবী 
গিয়াছেন, তাহার! টিহরী হইতে সিধা রাস্তায় একবাবে শ্রীনগর পহুছেন, 
টিহরী হইতে শ্রীনগব ৩১ মাইল? রাস্ত! উত্তম। 

গঙ্গোতরীর বাস্তা মূল পুস্তকে ৬৪1৬৫ পৃষ্ঠে ও তাহাব পব প€ 
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, পাঠক তাহ! সেই সেই স্থানে দেখিয়া 
লইবেন। খধাহাব উক্ত যাত্র! না করিয়া শুদ্ধ কেদাব বদরীনাবাষণ 
বাত্রাই করিবেন, তাহাদিগের প্রথমাবধি জ্ঞাতব্য বুত্তাস্তগুলি এক্ষণে 
সংক্ষেপে লিখিতেছি । 

হরিদ্বার হইতে ৯ মাইল উত্তবে ভীমগোড়] | এখানে ভীমকুণ্ডে 
স্নান ও ভীমেশ্বব মহাদেবের দর্শন হয়। ৩ মাইল পবে দুনী নাম 
স্থান। আবঞ ৩ মাইল পরে হ্ৃষীকেশ-রোড নামে বেলওয়ে ষ্রেশন। 
ষ্টেশনের বাহিবেই ধন্দমশাল| ও ইন্দাবা আছে। ষ্রেশন ভঈতে 
আধ মাইল পবেই ছুইটী রাস্তা পাঁওয়। যায় । বাঁহাতি সড়ক দেবাছন 
গিযাছে। ডান-হাতি সড়ক দিয়! হৃযীকেশ যাইতে হয । 

ডান-হাতি সড়কেই আমাদেব প্রয়োজন ৷ এঁ সড়কে যাইতে ইহ 
অগ্রে হুসবাক1 নামে পার্বচ্য ঝোবা আছে। আধ্মাইল পবে 
সত্যনারান্ণণেব নুতন মন্ৰিব। উত্তম দেবমূর্তি, উত্তম ধন্মমশালা, সর্ধাত্র 5 
ও দোকান আছে । 

আও ২২ মাইল পবে বীবী-ধন্মশালা । আব ১ মাইল পবে ছছ 
ধন্মশালা । দুধনাথ মহাদেবের মন্দিব আছে। |] 

উষ্তা হইতে ৩ মাইল পরে হ্বযীকেশ, মহাতীর্থ। সমীপে গঙ্গা, 
নান-দানে অনন্ত ফন। ভরতজির প্রাচীন মন্দির দ্রষ্টব্য । বহু ধর্্মশালা, 
বহু সদাত্রত, ওষধালয়, বিদ্যালয়, ডাকঘর সমস্তই আছে। উন্ম 
বাজার । কুলী, কাণ্ড, ৰাম্পান সমস্ত মিলে। 

হৃযীকেশ হইতে ১২ মাইল"পবে তপোবধন বা মুনিকা রেতি। 


প্রচলিত পথের সার-সঙ্কলন। ৩২১ 


শক্রদ্নের মন্দিব আছে । এখানে টিহরী-মহাবাজেব তবফ হইতে কাণ্ডী 
গ্রভৃতিব মাশুল আদায় হয়। 

তথ হইতে ১1০ মাইল পরে লছমন-ঝোল1 ৷ লছমনজীব বুশৎ 
মন্দির আছে । গঙ্গায় গ্রবঘাটে স্নান করিতে হয়। বাজাব ও ধন্মশীল। 
আছে । লছমন-ঝোল! এক্ষণে একটী প্রসিদ্ধ পুল। পুণ পাব হইযা 
গঙ্গাব ধারে ধাবে সড়ক রাস্তা চলিয়াছে । 

৪ মাইল পার গঙ্গাতটে ফুলবাড়ী চটা | চটাতে ৫৬ খানি দোকান 
আছে। অতঃপর পথের ধাবে ধারে হিউল নদী পাওয়া বাষ। 

৩ মাইল পবে গুলব চটা, নিরে হিউল নদী । ইহাব দুই মাইল 
পবে নাই-মুহানা বা মোহন-চটা। এখান হইতে একটু অগ্রসব হহযাই 
চড়াই রযস্ত।। ৩ মাইল পবে বিজনী চটা, এখানে মধুব ঝবণা ও স্ন্দর 
আমঙ্ছায়া আছে। 

৩ মাইল পরে ক্ষুদ্র কুণ্ডচটা। এখানে ৩ খানি মাজ দোকান, 
কিন্তু ঝরণাব জল অতি মধুব । উততরাই চলিয়! ৩ মাইল পবে ভাগীবখীব 
তীরে বন্দর টা । আবাব ৩ মাইল পবে মহাদেব-চটা। মহাদেবের 
মন্দির আছে /। গঙ্গাব জল নিকট, ধর্মশালা' ও কতকগুলি দে।কানও 
আছেঞ্জ 

৭ মাইল পবে কাভী-চটা। উত্তম ঝরণ; অনেক দোকান, গাঁছ- 
পালায় স্থানটী'অতি মনোহর | ইহাব মধ্যেও কি-একটা চটা আছে। 

কাণ্তী-চটী হইতে ৩ মাইল পবে উতরাই-পথে ব্যাসগঙ্গাব পুল পার 
হইয়া! ব্যাসশ্চটী; এ চটীতে বিস্তব দোকান, ধন্মশালা আছে, গঙ্গার 
জল নিকট । এখান হইতে ৭ মাইল পবে স্ুপ্রসিদ্ধ দেব-প্রয়াগ । এই 
৭ মাইল পথ মধ্যে ছুই আড়াই মাইল অন্তর ঝালুড়ী, উমবাস্থ ও পৌড় 
নামে ৩টী চটী আছে। 

দেব-প্রয়াগে ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গম হইয়াছে । সুদৃঢ় সুন্দৰ 

২১ 


৩২২ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


পুল পার হইয়। সঙ্গমস্থানে যাইয়1 শ্নান-দানাদি তীর্থরুত্য করিতে হয়। 
পুর্বপারে উৎকৃষ্ট বাজার, উৎকৃষ্ট ধর্মশালা, গুঁষধালয়, থানা, ডাকঘর 
প্রভৃতি আছে। কাত্ী, ঝাম্পান, অশ্ব-যান প্রভৃতি মিলে। অপব 
পারে অর্থাৎ সঙ্গমের পারে বদরী-নারায়ণের ১৫০1২০০ ঘর পাণ্ডার বসতি 
ও রঘুনাথজীর প্রাচীন মন্দির আছে। দেব-প্রয়াগ অতি রমণীয় 
স্থান। 

এখান হইতে ৮ মাইল পরে রাণীবাগ-চটা । ইহার মধ্যে ভাল চা 
নাই । রাণীবাগের ২৩ মাইল পরে রামপুর নামে চটা আছে। রামপুৰ 
হইতে & মাইল পরে ভিল্লকেদার । এখানে ভিল্লেশ্বর মহাদেব আছেন। 
এরই স্থানে অজ্জুনের সহিত ভিল্লরূপধারী মহাদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল। 
কয়েকখানি দোকান ও ধন্মশালা আছে। ৰ 

এখান হইতে ৩ মাইল পরে শ্রীনগর । শ্রীনগর অতি রমণীয় স্থান, 
গড়োয়ালের সর্বশ্রেষ্ঠ সহর। এখানে উৎকৃষ্ট ধন্দশাল ও সদাব্রত, 
উৎকুই বাজার, উত্তম সড়ক, পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, 
হাসপাতাল প্রভৃতি আছে । কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির উপকৃষ্ট |, 

শ্রীনগর হইতে ৩ মাইল পরে শিরকোট॥ শিরকোট হইতে ২ মাইলস 
স্কতাচটী। সুরত! হইতে ৩ মাইল পরে ভট্রিসের! ৷ এই চট্টার নিকটে 
একট! পাহাড়ী সৌতা অ।ছে, বর্ষায় উহ! বেশ প্রবল হয়। কয়েকথাঁনি 
দোকান আছে, ময়দানের অভাব নাই । ইহার পরই চড়াই আরম্ত। 

১০ মাইল চড়াইএর পর শান্তিখাল। এ্রস্থান হইতে ,দুই কি 
আড়াই মাইল উতরাঁই চলিয়া! খাঁকরা-চটী | খাকর! হইতে ১1০ মাইল 
চড়াই, পরে কিছু উতরাই, এইরূপে চড়াই-উতরাই পথে খীকরা হইতে 
« মাইলে গোলাপরায় চটা। এখানে স্ন্বর ৰরণা, বিশেষতঃ নিকটে 
কতকগুলি আমগাছ থাকায় স্থানটী আরও রমণীয় বোধ হয়। এখান 
হইতে তুষ্টু মাইল পরে রদ্রপ্রয়াগ । 


প্রচলিত পথের সার*সঙ্কলন । ৩২৩ 


রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনী,ও অলকনন্দার সঙ্গম হইয়াছে । সড়ক রাস্তা 
হইতে পুল দ্বারা অলকনন্দ৷ পার হইয়া উচ্চ তট দিয়! কিছুদুব চলিতে 
হয়, পরে বনু আিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে নামিয়া সঙ্গমস্থান পাঁওয়। যায়। 
সঙ্গমে স্নান-তর্পণাদদি তীর্থকৃতা কর্তব্য। আবার সিড়ি ভাঙ্গিয়! বহু 
উপরে উঠিয়া! কদ্রনাথের মন্দিরে উক্ত দেবের দর্শন করিতে হয়) 
এখানে ধর্্মশালা, সদাব্রত, বাজার, ডাকঘর সকলই আছে । 

এই স্থান হইতে অলকনন্দার ধারে ধারে সিধ। রাঁস্ত। ৮৪ মাইল যাইয়া 
বদরীনাথ পৌছিয়াছে। ইহার অপরপারেও কেদারনাথের রাস্তা মন্দা- 
কিনীর ধারে ধারে ৫০ মাইল শিয়। কেদারনাথ পঁছছিয়াছে। উভয় রাস্তাই 
অগ্রে লালসাঙ্গা বা চমৌলীতে গিয়। মিলিয়! বদরীনাথে উপনীত হই- 
মাছে । * কেদার দর্শন ন। করিয়া বদবীনাথ দর্শন করিলে উক্ত দর্শনের 
ফল হয় নাঃ এইরূপ শান্ত্র থাকায় রুদ্রপ্রয়াগ হইতে যাত্রিগণ মন্দাকিনী- 
শীব ইয়া অশ্রে কেদার দর্শনে গমন করেন । এজন্য অতঃপর এখান 
১ইতে কেদারের পথই অগ্রে উল্লেখ করিতেছি। 

কুদ্রপ্রয়াঁগ হইতে € মাইল ছতোলী-চটা। এখানে নিকটে ঝরণ! 
মাছে, গঙ্গা! গ্ুুর। ছতোলী হইতে ১1০ মাইলে মঠ-চটী, মঠ হইতে ১ 
নাইলে রামপুর, রামপুর হইতে ৩।০ মাইলে অগস্ত্যমুনি। মন্দিরে উক্ত 
মুনির প্রমাণ মূর্তি আছে। স্থানটাও অনেকট! দ্বব লইয়| সমল, 
দোঁকানও অনেকগুলি আছে, গঙ্গাও নিকট । এখানে একটা পোষ্ট 
মাপিন্‌ আছে। 

আধ মাইল পরে ছোট-নারায়ণের মন্দির। মন্দিরে উক্ত দেবের 
বিশাল মুর্তি। সম্মুখে রুদ্রাক্ষের বৃক্ষ আছে। ৩॥০ মাইল পরে চন্দ্রা 
পুবী। টক শেখর মহাদেব ও ছুর্গার্দেবীর মন্দির আছে। ক্ষুদ্র চন্্া- 

নদীর সহিত মন্দাকিন্র সঙ্গম' হইয়াছে । কাঠের পুল দিয়া নদীপার 
হইতে হয়, পার হইতে মাগুল লাগে। 
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স্শ। 








৪ মাইল পরে ভীরী-চটা। এখানে মন্দাকিনীর উপর লৌহ-সেতু 
আছে। অনেকগুলি দোকান আছে। উহার ৩ মাইল পরে কুণ্ড- 
চটা। কুণ্ড চটী হইতে ৩ মাইল চড়াইএর উপর গুপ্ত-কাশী। 

গুপ্ত-কাণী রমণীয় স্থান। বিশ্বনাথ, অন্নপুরণ। প্রভৃতির মুর্ভি আত 
সুন্দর । প্রকাও দেবালয় ও ধর্মমশাীল। ৷ প্রাঙ্গণে ১টা কু, ছুই দিব্‌ 
হইতে ছুইটি ধাঁব! সেই কুণ্ডে পড়িতেছে । এই কুণ্ডে নানে ও এথানে 
গুপ্তদানে বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। অনেকগুলি দোকান ও একটা 
ডাকঘবও আছে । গুপ্ত-কাশীর দক্ষিণে মন্দাকিনী পার হইয়! ও মাইল 
দুরে পর্বতের উপব উত্থীমঠ | কিন্তু সে কথা এখন নহে। 

গুপ্ত-কাশী হইতে ১ মাইল নালাঁ-চটী। কেদাঁরনাথ দশন কবিষ। 
প্রত্যাবর্তনকালে যাত্রগণ এই স্থানে আসিয়া পুল পাঁর হুইয়! ' উ্বীমটে 
যান এবং উখীমঠ হইতে বরাবর বদরীনাথেৰ পথে গমন করেন | অর্থাৎ 
নালা-চটা হইতে এক রাম্তা কেদার-অভিমুখে, অন্ত রাস্তা উতীমঠে 
দিকে গিয়াছে) পাঠক বুঝিতেছেন আঁমবা এক্ষণে কেদাবনাথের পথেই 
অগ্রলর হইতেছি। 

নালা-চটী হইতে ১॥০ মাইলে মোতা-দেখীব মন্দির ও অন্ত কষেকটী 
মন্দির আছে । আর ১1” মাইল পরে নারারণকোটি-_-নবাষণের 
বৃহৎ মন্দির ও 'আর কয়েকটা ছোট ছোট মন্দিব আছে। এখান ভই 
ছুই মাইল উততরাই চলিয়া ব্যোক্গ বাঁ বেবেঙ্গ চটা। ইহার নিকটেহ দু 
একটা নদী । এখান হইতে চড়াই আরম্ত। 

৪ মাইল পরে মহ্যিমর্দিনীর মন্দির | মন্দিবের প্রাঙ্গণে একটা 
দোল্ন! আছে, যাত্রীর তাহাতে উঠ্ভিয়। দোল খায়। এখান হইঠে 
১০ মাইলে ফাঁটা-চটা। এই চটীতে অনেকগুলি দোকান ও যাত্রি 
নিবাস আছে, সরকারী ধন্দশশালাও আছে । এখান হইতে কয়েকটা 
কত দর চটী অতিক্রম করিতে করিতে ৬ মাইলে রাঁমপুর-চটা । বাম 


প্রচলিত পথের সার-সন্কলন | ৩২৫ 


পুবে অনেকগুলি দোকান আছে, জলও নিকট । চডাই-উতবাই 
নাই । 

এখান হইতে প্রায় ছুই মাইল পরে পাটীগাড় নামক স্তানে কাঠেব 
পুল আছে । এখান হইতে এক বাস্ত! সিধ! সোণপ্রযাগ হইষা কেদীব- 
নাথ গিষাছে। আব বাঁহাতি চড়াইএব রানা শাঁকভ্তবী ও ত্রিযুগী- 
নাবার়ণ ইয়া একটু ঘুবিয়! এ পোণপ্রযাগেব পথে মিলিয়াছে। অর্থাৎ 
£সধা যাইলে এখান হইতে সোণপ্রয়াগ ১।” মাইল মাত্র, আব এবপে 
বাবা গেলে উক্ত সোণপ্রয়াগ ৫1৬ মাইল ভয়। কিন্তু একটু বেশি 
বষ্টেব জন্য প্রসিদ্ধ তীর্থ ত্যাগ কব! যুক্তিযুক্ত নহে । 

বা-হাতি বাস্তায় ১॥০ মাইল চড়াই চলিয়! এক দেবমন্দবৰ আছে, 
“থাষ শখকভ্তরী-দেবী অধিঠিতা আছেন । তথ! হইতে আবও ১1০ মাইল 
গলিশা ভ্রিধুগী-নাবায়ণ | পাঁষাণময় বিশাল মন্দিব মধ নাবাষণের অষ্ট 
দাতৃমষ দিব্য মূর্তি ও লক্ষমীব মূর্তি আছে । বাহিবে মন্দিবেব পাশে ব্রহ্মা” 
বিধু, শিব ও সরশ্বতীব কুণ্ড।, ব্রদ্ধাব ও শিবেব কুণ্ডে সান, বিষু্ব 
কৃে“মার্জন ও সবস্বতী কুণ্ডে তর্পণ কবিতে হয় । 

মন্দিবের ঈশ্মুখবর্তী খোলা গ্রকোষ্ঠে অগ্রিকুণ্ডে যুগত্রয-ব্যাপী হোমান্মি 
বক্ষিন্ইয়া আসিতেছে । যাত্রীরা উহা জন্য ঘৃত কাষ্টাদিব মূল্য দিয়! 
থাক । এই স্থানেই হবপা্বতীব বিবাহ হইয়াছিল, সেই বিবাহকালে 
প্রজলিত হোঁমাগ্রিব সাক্ষীন্বরূপ নাঁবাঁষণ বুগত্রয ধবিযা এখানে অধিষ্ঠিত 
নহিষছেন | যাত্রীরা এই হোমকুণ্ড হইতে বিভূতি লইয ধারণ করে। 

ত্রিযুণীনারায়ণের অনেকগুলি পাণ্ড। এখানে বাস কবেন। দোকান 
অনেকগুলি আছে। ধন্মশাল! ও সদাত্রতও আছে। শীত ক্রমেই 
অতিবিক্ত। 

এখান হইতে পুর্ধবোক্ত শাঁকস্তরী দেবীর কিঞ্চিৎ নিয়ের পথ দিয় 
পূর্বের কাঠের পুল হইতে ১০ মাইল দুববর্তী সোপপ্রয়াগ ব! বর্ণ 


৩২৬ উত্তরাখগ্ড-পবিক্রম । 


প্রয়াগ পহুছিতে হয়। এখানে সোগগঙ্গ! ও মন্দাকিনীব সঙ্গম 
হইয়াছে । 

এখান হইতে পুলপার হইয়। কেদারনাথ ক্রমেই চড়াই। ১1০ 
সাইল পবে গণেশ চটী । এখানে মস্তকহীন গণেশেব মূর্তি আছে। 
এখান হইতে ছুই মাহল চড়াই চলিষা গৌরীকুগু । 

গৌবীকুণ্ে গৌবী মাতাব মন্দব আছে। গোবীশ্বর শিধলি 
আছেন। সমীপে ১টা শীতল কুণ্ড, তাহাব নিকটেই ১টা তপ্তকুণ্ড 
তন্নিক্েই মন্দাকিনী | এথানে অনেক দোকান, অনেক যাব্রিনিবাস, 
অনেকগুলি পাণ্ডাবও বাদ আছে। উত্তম স্থান, ষাতায়াতেব চট 
বলিয়! হহ! সর্বদ! বাঁত্রপূর্ণ থাকে । 

এখান হইতে ছুই মাইল যাঁইয়া চীববাস। ভৈবব। যাত্রীর? এখান 
বস্ত্র চড়াইয়! খাকে । এখান হইতেহ নিবিড় বন আবন্ত, গলি৩ তুষাব 
খাবাৰ আকারে নিঝ'রের প্রাচুর্ধা দেখা যাঁয়। ১।* মাইল পরে ভীমগোড 
চটী | ভীমসেনেব বিশাল মুর্তি আছে । এদিকেব রাস্ত! অত্যন্ত খাবাপ 
১ মাইল পবে বামবাড়ী চটী | উত্তম চটা, যথেষ্ট দৌকান, প্রবল ধাবণ 
ও সমীপেই মন্দাকিনী। 

আর ছই মাইলে দেব-দেখনী স্থান। অর্থাৎ ভগবান কেদারবনাথের 
বিশাল মন্দির এখান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থান হইতে উক্ত 
মন্দিব দ্বই মাইল । এখান হহতে ভূমিও সমতল । 

মন্দাকিনী পাব হুইয়। পুরী প্রবেশ কবিতে হয়। এস্থান দর্শন কণ্বিলেচ 
কৈলান ধাম বপিয়! প্রভীতি জন্মে । উত্তর ও পূর্ববদিক ব্যাপিয়! তুষাৎ' 
মণ্ডিত বিশাল পর্বত, তাহারই নিম্নে সমতলভূমি মন্দাকিনী ও সবস্বত' 
ব! ক্ষীবগঞ্গার ছ্বার1 বেষ্টিত। উক্ত ভূমির উপর উত্তর প্রান্তে দেব-দেবে 
পাষাণময় বিশাল মনির | মন্দিরটী দক্ষিণদ্বারী | “মন্দিরে প্রবেশ কৰি 
বার*সময়ে ছ্বাররক্ষককে কিছু দিতে হয়। মন্দিরের ভিতরে কেদাবনাথেব 


প্রচলিত পথের সার-সঙ্কলন । ৩২৭ 


শিলাময় বিশাল মুর্তি। যাঞ্রিগণ দধি-ছুপ্ধ-স্বত-ধূপ-দীপাদি নান! উপচারে 
দেব-দেবের স্নান পূজ| সম্পন্ন করিয়। ঘ্বতাদি-লিপ্ উক্ত মূর্তি বক্ষ;স্থলম্পর্শে 
আলিঙ্গন করিয়া ক্কতার্থহয়। এখানে পঞ্চ পাঁওবের মূর্তি আছে। 
বাহিরে বুষভমুর্তি বিরাজ করিতেছে । মন্দিরের পশ্চাতে অমৃতকুণ্ড, 
সম্মুথে উদককুণ্,পুর্ব ধারে স্ফলকুণ্ড, পূর্ব-দক্ষিণে হংসকুত্ড, ত্লিকটেই 
রেতকুণ্ড আছে। এ গুলিকে মাঁজ্জনাদি করিতে য় । এখানে তুষারময় 
পর্বতোপরি এক প্রকার পদ্মফুল জন্মিযা থাকে । ধনী বাত্রীবা পাণ্ডা- 
সবার এ ফুল. সংগ্রহ করিয়! দেবতাব উপর চড়ায়। এখানে দুজন 
শীত, কাঠও তেমনি ছুর্মল্য। পাগারা কম্বলাদি গা্রবন্ত্র দ্বার! 
যাত্রীদিগের শীত-ব্রাণের সাহায্য কবিয়! থাকেন । তথাপি গৃহে 
অগ্নি বক্ষা না করিলে শীত-নিবারণ হয় নাঁ। পুরী, তরকারি, 
মিষ্টান্ন প্রভৃতি খাদাদ্রব্যের দোকাঁন যথেষ্ট, কিন্তু সকল ত্রব্যই 
মহার্ঘ । 
এখান হুইতে প্রত্যাবর্তনপথে সেই রাম-বাড়ী, সেই গৌরীকুণ্ড, 
রামপুর, ফাটা-চটা ও বেবেঙ্গ চটী। এই বেবেঙ্গ চটা হইতে নারারণ-চটা 
দুই মাইল পঙী উভয় চার মধ্যে অর্থাৎ ১ মাইল পরে একফীাড়ি পথ 
আছেশ৷ উক্ত পথ ধরিয়া ১ মাইল উততরাই পর্ববক মন্দাকিনীর পুল পার 
হইয়া চড়াই পথে আরও ছুই মাইল চলিলে কালীমঠ পাওয়া যায়। এই 
মঠে মন্দিরমধ্যে কালীপীঠ আছে। আরও কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে 
মহালক্ষী, মহাসরম্বতী ও হরগৌরীর মস্তি আছে। স্থানটা অতি নিজ্জন, 
নিয়ে কালীগঙ। প্রবাহিত ৷ 
এখান হইতে ফিরিয়! পূর্ববপথে মন্দাকিনীর পুল পর্যন্ত আসিতে হয়। 
এখান হইতে নালা-চটা যাইবার রান্তা পাওয়! ষায়। নালা-চটী হইতে 
ছুই পথ। এক পথে ১০ মাইল উত্তরাই করিয়া পুলে মন্দাকিনী পার 
হইয়। ১।০ মাইল চড়াই চলিলেই উতীমঠ ব| উষীমঠ। উত্বীমঠ হইতে 


চে ্পশীশশীশী ্পীপ 


৩২৮ উত্তরাখণ্ড পরিক্রম | 





একস পি পপ চা 





পপ 


এঁ পথ লালসাঙছগ। হইয়া! বদবী অভিমুখে গিয়াছে । অপর পথ গুপ্ত কাশী 
ভইযা কেদারনাথ অভিমুখে গিয়াছে । 

উখ্বীমঠে অনেকগুলি দোকান, ধন্মশালা, ডাকঘব, ছাপাখানা, 
ওষধালয় প্রভৃতি আছে । চকমিলান বাঁড়ীব মধ্যে স্ুন্দব স্বন্মব পাষাণ 
ময দেবমন্দিব ! মন্দিবগুলিব মধ্যে ওক্কারনাথ শিবলিজ, মহাঁবাঁজ মান্ধা 
তাৰ মৃত্তি এবং বদবীনাথ ও কেদাবনাথেব স্থুসজ্জিত মুত্তি আছে । পৃথক 
মন্দিবে অনিকদ্ধ ও উষা, উষাৰ সখী চিন্রবেখা, এবং কৃষ্ণ-বলবামাদির 
মৃত্তি আছে। অন্তত্র পঞ্চ পাগডব ও দ্রৌপদীব মুত্তি আছে। শীতে" 
৬ মাস এখানেই কেদারনাধেব পুজা হইয়া থাকে । কেদাবনাথেব মহাস্ত 
বাওল সাহেবের এখানেই গদী | গদীতে পঞ্চমুখ কেদাবনাথেব স্ন্দৰ 
মুর্তি আছে । ফলতঃ উখবীমঠ উত্তমস্থান | | 

উত্ীমঠ হইতে চড়াই আবস্ত । ৩ মাইল পবে ব্রহ্ম চটী । তথ। হইলে 
১ মাইল উত্তবাউ চলিয়! ছুর্গ-চটা। নিয়ে নদী। পুলে উহা! পার হুইযা 
চডাই আবস্ত। ৩ মাইল চড়াই চলিয়! পোধীবাস! চটী । 

উহ! হইতে ৩ মাইল ৰপ চলিয়া চৌপতা। চটী । এখান হইতে 
মুলবাস্ত| ছাভিযা এক ক্ষুত্রবাস্তায় তুগনাথ পর্বতে আলোহপ কবি 
হয়, আবোহণ বিশেষ কষ্টকব | তিন মাইল চড়াই কবিষ! তুঙ্গনাথের মন্দিব 
দর্শন হয়। মন্দিবে তুলনাথ-মহেশ্বব ভিন্ন গণেশ, পার্বতী ও ব্যাসদেব, 
শঙ্কবস্থামী প্রভৃতিব মুর্তি আছে । মন্দিবেব নিকটে আকাশগঙ্গ! নামে 
একটি কুণ্ড আছে,তথায় স্নান করিতে হয়। তুঙগনাথ অতুযুচ্চ স্থান, এখান 
হইতে বদরী, কেদাব প্রতৃতি স্থানগুলি দৃষ্টিগোচব হয়| এখান হইতে 
সাবধানে ৩ মাইল উত্তরা করিয়! ভীম-চটী নামক স্থানে চৌপতা! হে 
আগত সিধ! সড়ক পুনর্বাব প্রাপ্ত হওয়া যায় । চৌপতা হইতে সড়কে 
সড়কে আসিলে ইহ! ১|* মাইল মাত্র হইবে | এই ভীম-চটী হইতে নিবিড় 
বন-জঙ্গল আরস্ত ৷ 
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ভীম-চটা হইতে ২০ মাইল পথে জঙ্গল-চটা অথব| পাঙগরবাস! চটা 
নিবিড় বন। তবে বরাবর উত্রাই চলিতেছে । এখান হইতে ৩ মাইল 
চর্মলপথ অতিক্রম করিয়া নিয় সমতলে মণ্ডল-চটা, যথেষ্ট দোঁকান, প্রচুর 
ময়দান, উত্তম ঝরণাঁ, অধিকন্তু নিয়েই বালখিল নদী প্রবাহিত। 

এখান"হইতে চতুর্থ কেদার রুদ্রনাথ যাইবার নিমিত্ত জঙ্গলময় এক 
চড়াক্ঈ পথ আছে । এর পথে ষাইতে ছুই মাইলে অনন্থয়! দেবীর সুন্দর 
মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় । এই মন্দির হইতে ১০ মাইল যাইলে 
উচ্চশুঙ্গের উপর চতুর্থ কেদার কদ্রনাথের দর্শন হয়। এখানে বৈতরণী 
গঙ্দ1| আছেন । এখান হইতে উততরাই চলিতে চলিতে ৭ মাইল পরে 
গডক পথে গোপেশখ্বর পহুছান যায় । 

যেন অনস্থয়া ও রুপ্রনাথ দর্শন না করেন, তিনি মগ্ডল-চটা হইতে 
দসধ। সড়কে ৪ মাইল চলিয়া সিজ্বেন! চটী ও তথ! হইতে ৩ মাইলে উক্ত 
গোপেশ্বরের মন্দির প্রাপ্ত হন । 

গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিব খুব উচ্চ, সম্মুখে অ্ট ধাতুময় এক ত্রিশুল 
'মাত্ছে। তদ্ভিন্ন পরশুরাম, গণেশ ও লক্ষী প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠান 
আছে। শীস্ত্ে এই স্থান গোস্থল বলিয়া কথিত হইয়াছে । এখানে 
অনেকগুলি দোকান আছে। 

এখান হইতে ২।* মাইল উততরাই চলিয়! প্রসিদ্ধ লালদাঙ্গ চটা । 
তার সরকারি নাম চমৌলি। অলকনন্দাৰ উপব সুদ পুল পার হইয়! 
লালসাঙ্গার বাজার । এখানে ধর্মশালা, ডাকঘর, টেগিগ্রাফ আফিন্‌, 
' হীসপাতাল, পুলিশ, সরকারি কাছারি প্রভৃতি সকলই আছে। উত্তম 
স্থান। এখান হইতে বদ্ররীনারায়ণ ৪৭ মাইল। 

লালসাঙ্গী হইতে মঠ-চটী হই মাইল । কিছু চড়াই আছে। তথ! 
হইতে ছুই মাইল বশবল! চটা। এর স্থান হইতে সিয়াহাট ছুই মাইল। 
আরও কিছুদুর গিয়া সেতু যোগে অলকননা! পার হইয়! ১ ফাইল চড়াই 
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অতিক্রম পুর্ব্ধর উচ্চস্থানে পিপুলকুঠি নামক চটী পাওয়া যায় । এখান- 
কার বাজার উৎকৃষ্ট, যখেইট দোকান, শিগাজতু শ্রভৃতি ছুলত ওঁষধ ও 
বাবহার্ধ্য বাঁসন পর্য্যন্ত মিলে, ডাকঘর আছে । 

৩ মাইল পঞ্জে গরুড়গঞ্জ। চটা, গকুড়গন্গ। অলকনন্দায় আসিয়া 
পড়িতেছেন। ইহার পর অল্প অল্প চড়াই আরম্ভ | ৩1০ মাইল পরে পাতাল 
গঙ্গাচটা। আরও ছুই মাইল পরে গোলাপ চটী। এখান হইতে ৎ॥০ 
মাইলে কুমার-চটা বা হেলং | এখানে উত্তম বাজার ও ধণ্মশাল! প্রভৃতি 
আছে। . 

এখান হইতে সড়ক রাস্তা ছাড়িয়। বাঁহাতি এক নিয় রাস্তায় ৩৪ 
মাইল গমন করিলে নিবিড় কাঁননমধ্যে কল্েেশবর নামক পঞ্চম কেদারের 
দর্শন পাওয়। যায় । 

কুমার-চটী হইতে ছুই মাইল পরে পেণী বা খনোটী চটা। এখান 
হইতে সড়ক রাস্ত! ছাঁড়িয়। নিম্নাভিমুখ পথে আধ মাইল আন্দাজ উতরাই 
করিলে বৃদ্ধ বদরীনাথের দর্শন পাওয়! যায়। 

পেণী ব! খনোটার পর ৩ মাইল পরে শিবোধার চটা। তথা হইতে 
একটা রাস্তা নিয্াভিমুখে বিঝুঃপ্রয়াগে পঁহুছিয়াছে, অপরটী,সড়ক রাস্তা, 
সিধ! ছুই মাইল চলিয়! জ্যোতির্মঠ বা! ন্জোশীমঠে উপনীত হইয়াছে | 

এখানে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের মঠ আছে। কিন্ত বদরিকাশ্রমের 
কর্তৃত্ব এক্ষণে অন্ত জন্প্রদায়ের সন্যালীর হস্তে। তিনি রাওলসাহেব 
বলিয়া বিখ্যাত। শীতের ছয় মাস বদরীনারায়ণের কপাট বন্ধ থাকা 
সময়ে এই স্থানে তাহার পুজ! হইয়। থাকে । নারায়ণের কোষাগারও এই 
স্বানে। কয়েকটা দ্েবমন্দির আছে; তাহাতে নৃমিংহদেব, বাসুদেব, 
হু্গা, রাম-সীতা, উদ্ধব, কুবের প্রতৃতির মুর্তি আছে। অদুরে জ্যোতীশ্বর 
মহাদেব আছেন । দওধারায় ম্নান করিতে হয়। 

এখানকদর বসতি উত্তম, বাজার উৎকৃষ্ট, ঝরণাও যথেষ্ট । বিশুদ্ধ 


প্রচলিত পথের সার-সঙ্কলন । ৩৩১ 


শলাজতু, মুগনাভি প্রভৃতিও এখানে প্রাপ্য । পোষ্ট আফিন, টেলিগ্রাফ 
আফিনৃ, পুলিশ, ছাপাখানা, হাসপাতাল, সকলই আছে। এখান হতে 
উত্তম সড়ক রাস্তা ইংরেজ অধিকারের উত্তরপীম নীতিপাঁসেব দিকে 
গিয়াছে । প্র পথে তিব্বত ও তিব্বতদেশীয় মহাতীর্থ মানপ-সবোৌববে 
যাওয়া ষায়'। এই পথে ৮১০ মাইল অগ্রসর হইলেই ভবিষা-বদ্ববীব 
দর্শন শ্তয় । 

দ্বিতীয় পথে বদরীনারায়ণ যাইতে হয়! এখান হইতে বদরী ১৯ 
মাইল। জোশীমঠ হইতে ১॥* মাইল উত্তরাই নামিয়া অলকনন্দা ও 
বিষুগল্গাব সঙ্গমে বিঞ্ুপ্রয়াগ । পুল পার হইয়া সিড়ি দিয়! নামিয়া 
সঙ্গমস্থানে মাইতে হয়। কিন্তু প্রচণ্ড শোতে ও আোতঃপ্রতিঘাঠের 
গভীর গঞ্জনে সঙ্গমস্থান অতি ভয়ঙ্কর, তথায় স্নান ছঃসাধ্য। সঙ্গমস্থানের 
উপবে ক্ষুদ্র চটা আছে। বিষণুমন্দির আছে । 

এখান হইতে ১॥০ মাইল ষাইয়। লোহার পুলে অলকনন্দ। পার হহতে 
হয়। তথ! হইতে ৩ মাইল গিয়। ঘাট-চটা। আরও ২॥০ মাইল পবে 
পা্ুকেশ্বর'। ইহাই যোগ-বদরী । 

এই চটাটী, বড়, স্থান অনেকট1 সমতল, দোকান অনেকগুলি ও 
ধন্মশীল। আছে । পাশাপাশি ছুইটা বিষুমন্দির আছে। 
" আধ মাইল পবে শেষধার1 নামে প্রজ্রবণ ও ১টা মন্দিরে শেষনাগের 
পাঠ আছে | শেষধাব। হইতে ২।০ মাইলে লামবগড় চটা। দোকান 
ও ধর্মশাল! আছে। তথা হইতে হনুমান চটা ৪ মাইল। হন্ুুমান্জীর 
মন্দির আছে । ধর্্মশাল!, সদাত্রত ও দোকান কয়েকখানি আছে। 
নিকটে মরুত্ত রাজার যজ্ঞস্থান। ক্রমে উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে বরফ, পথের 
স্থানে স্থানে ও গঙ্গারও স্থানে স্থানে বরফের আবরণ দেখ! যায়। 
_. হ্ুমান্‌ চটী হইতে ও মাইল পরে কাঞ্চনগঙ্গা। তৎ্সমীপে কুবের- 
শিলা। এই স্থান হইতেই নারায়ণ-মন্দিরের ধ্বজা দেখিতে পনওয়া যায় 
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পা 


তৎপরে প্রায় সমতল স্থল। কিছুদুর গিয়া! অলকনন্দাব পুল পাব হইয়াই 
বদ্দরীনারায়ণ-পুরী | 

বদরীনাবায়ণ-পুবী গন্ধমাদন পর্ধতেব নিম্নভাগে ও অলকনন্দাঁৰ 
টের উপবিভাগে উত্তব-দক্ষিণ বিস্তৃত রমণীয় স্থান। মধ্যভাগে বাস্তা, 
ছুই ধাবে ঘন-সন্নিবিষ্ট অসংখা দোকান । নিরস্তব যাত্রী গশায়াতে 
বাজাব সর্ধদ! পরিপূর্ণ ও সর্ধদ| কলরবময। বাঁজাবেবক উপবভাগে 
পাণগডাদিগের বড় বড় বাড়ী ও উন্তম উন্তম ধন্মশীল![। বাজ্জাবের শেখ- 
ভাগে কিছু উপরে বদরী নারায়ণেব রমণীয় নিকেতন । 

কতকগুলি সিঁড়ি ভাণ্জয়! 'প্রবেশদ্ধারে উঠিতে হয় । তৎপবে বিস্তৃত 
্রীণ মধো নারায়ণের পাষাণময় মন্দির | মন্দিব মধ্যে কৃষ্ণ-প্রস্তবমষ 
5ত্ুভূপ্ত নাঁবায়ণ মূর্তি, অঙজ্ে মণি-মাণিকাময় বহুমুলা অলঙ্কারবাশি, 
মন্তকে বত্বময় কিবীট মুকুট, তদুপবি স্তববর্ণময় ছত্র। নারাবণেব উভয় 
পার্থে লী, নর-নাবায়ণ, গণেশ, নাবদ, উদ্ধব, কুবেব প্রভৃতি । 
শ্রীমন্দিবের দক্ষিণে লক্ষ্মীর মন্দিব, তৎপার্থবে ভোগমন্দিব। কয়েক মন 
চাউলের নিত্য ভোগ হয়। যাত্রী, কন্মচারী শ্রভৃতিকে ভোগের শহা- 
প্রসাদ বন্টন করিয়। দেওয়। হয়। এ মহাপ্রসাদে স্পর্শদোয় 'নাই । 

মন্দিবের নিষ্নে তপ্তকুণ্ড, তাহাব নিস্রেই অলকনন্দা। তগ্তকুণ্ডেলান 
কবিতে হয়। তদ্ভিন্ন খধিগ্গ!, কৃুর্দধারা, প্রহলাদধারা, নাবদকুও 
প্রভৃতিতে স্নান ব মার্জন এবং পঞ্চশিল। দর্শন কবিতে হয় । মন্দিব 
হইতে কিছুদুরে অলকনন্দার তীরে ব্রঙ্গকপাল নামক তীর্থে পিগুরান 
করিতে হয়। তৎপরে দান ধ্যান, ব্রাহ্ণ-ভোজনাদিপুর্বক ক্রিরাত্র 
বাদ। 

বদবী-পুবী হইতে ১।* মাইল আগে অলকনন্দীর পুল পার হইয়। 
মানাগ্রাম বা মণিভদ্রপুরী । উচ্ভার সমীপে গণেশগুহা। ব্যাসগুহা, 
ব্যাসপুন্তকাদ্ি তীর্থ আছে। ব্যাসগুহার সম্মুখে তুষার-আবরণশূন্ত 








প্রত)াগমনের পথে । ৩৩৩ 


বিস্তুত পাঁষাণপ্রা্গণ একখানি বিস্তৃত আসনের মত পড়িয। আছে । 
তিওবে প্রকাণ্ড গহ্বর | ' প্রবাদ, মহর্ষ বেদব্যাস এট স্থানে বসিয়। 
অষ্টাদশ পুবাণ বচন। করিয়াছিলেন । ইহাৰ কিঞ্চিৎ অগ্রেহ সবস্ব তী 
ও অলকনন্দীৰ সঙ্গম হইয়াছে, ইহাকে সবন্থশীপ্রযাগ বলে। সরুন্ব" 
প্রযাগেব ছুই কি আড়াই মাইল দুবে বন্থধাবা । অষ্টবসুন ইহা ৩পঃ 
ক্ষেত্র,বলিয়া এই স্থান অনি পবিত্রতীর্থ। অতি উচ্চ শৃঙ্গ ভততে নিগহ 
হই] পর্বত-পৃষ্ঠে গড়াইতে গড়াইতে এই ধাব! পড়িতেছে ৷ যাত্রীবা 
এই ধাব! স্পশ কবিষ। পবিত্র হয । 

মানাগ্রামেব সমীপে অলকনন্দধাব যে পুল আছে, তাভাঁব বিঞ্ধিৎি 
উদ্ধে মাতা মুর্তিব দর্শন হয । পুলেব ৰাম দ্রিকেব বাস্তা ধনিয! চনিলে 
মহত ধ্মবা, চক্রতীর্থ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাষ। আবও অগ্রে 
অর্থাৎ মাত! মুর্তি হইতে ১২ মাইল দুবে সত্যপথ। শা একটা 
ত্রিকোঁণ সবৌবব আছে, তথাষ স্নান কবিতে হয। তাহাঁব পবে বিচিত্র 
হবাঁবেব স্ত,প ও মন্বিব। উহা ্বর্গাবোভণেব পথ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 





০ 


প্রত্যাগমনের পথে । 


বন্দবীনাবাঁষণ হহতে প্রত্যাগমনকাঁলে পুর্বকথিতম 5 হগ্মান চটা, 

গাওকেশ্ব, বিষুংপ্রধাগ, কুমাব-চটা, পিপল কুঠী প্রভৃতি ভইযা 8৪ মাইল 
পথ অতিক্রম পূর্বক পূর্ববকথিত লালসান্থ। বা চমৌলি পুছিতে হঘ। 
,৩থা। হইতে ২।* মাইল পবে মঠিষানা। চটা। এখানে ঝবণ|, দোকান 
আদি আছে। তথ! হইতে ৩ মাইলে নন্দপ্রযাগ। নন্দপ্রয়াগে উত্তম 
বাঁজাব, যথেষ্ট দোকান | কথখধিব তপন্তাস্থান বলিষ! ইহাকে কথা” 
শ্রমও বলে। নন্দা'ও অলকনন্দীব এখানে সঙ্গম হইয়াছে বলিয়। তহাব 
নাম নন্দপ্রয়াগ। 





৩৩৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


এখান হইতে ৩ মাইলে সোনলা-চটী, তথ। হইতে ৩॥* মাইনে 
লগান্থ চটা। লগাস্থ হইতে ১০ মাইল পবে জযকাণ্তী । তথা হইতে 
৪1০ মাইলে কর্ণপ্রয়াগ । কর্ণপ্রয়াগে অলকনন্দাব সহিত পিওগুবগঙ্গ 
ব1 কর্ণগঙ্গাব সঙ্গম হইয়াছে | এখানে বহু দোকান, ধশ্মশালা, ডাকঘব) 
প্রভৃতি আছে । 

কর্ণপ্রয়াগ হইতে এক রাস্তা অলকনন্দাব ধাবে ধাঁবে ক্ুদ্্প্রয়াঁগ 
শ্লীনগব, হবিদ্বাব গিযাছে । পঞ্জাবের যাত্রীর! প্র পথে স্বদেশে ফিবেন। 
অন্য দেশেব যাত্রীবা! অন্ত রাস্তায় পিওব গঙ্গাব ধাবে ধাবে চলিষ| মেহল 
চৌরি হইয| কাঠগুদাম বা বামনগরেব বাস্ত! প্রাপ্ত হন। সেই বাস্তার 
কথাই এক্ষণে আমাদের বক্তব্য । 

কণপ্রয়াগ হইতে পিগুবগঙ্গীব তীবে সেমলী-চটা ৩1০ খমউল 
এখানে কয়েকখানি দোকান ও ধন্মশাল! আছে । চঙ্কার্দেবীব অধি 
হান আছে। অহঃপব আটাগাড় নদীব ধাব দিযা সড়ক বাস্ত' 
গিধাছে। সেমলী হইতে দুই মাইলে শিবোলী চটা, তথা হইনে 
ভটোলী ১1 মাইল | ভটোলী হইতে ৪ মাভল পবে আদি বদরী। 
বৃহৎ মন্দিরমধ্যে আদি-বদবীনাথের দর্শন হয়। সমীপে সআদিকেদাৎ 
ও আবও কষেকটী দ্েবমূর্তি আছেন। এখানে কয়েকখানি দোকান, 
ধন্মশাল! ও ডাকঘর আছে । স্নান-পানেব জলেব জন্ত নদী ও ঝরণ্ট 
সুবিধা আছে । কর্ণপ্রয়াগ হইতে আদি-বদবী ১২ মাইল পথ। 

আদি-বদবী হইতে ৪|* মাইল জোকাপানী চটী। জৌকাপানী 
হইতে চড়াই আরম্ত হইয়! ৩ মাইল পবে কালামাটী-চটা | পখেব বাবে 
নিবিড় অবণ্যও এখানে দেখিতে পাওয়! যায । তথ! হইতে ৩ মাইল 
গোয়াড়চটী ও তথ হইতে ১1৭ মাইল ধুনাব ঘাট। এখানে ঝবপ! 
আছে, নিকটে রামগঙ্গ! নামে নরদীও প্রবাহিত আছে । অনেকগুলি 
দোকান, ভীকঘর, পুলিশ প্রভৃতি এখানে আছে । 


গণাই বা চৌখুটিয়া। ৩৩৫ 


পপ ক পপ পপ পা 








শি 


মেহলচৌরী এখান হইতে ৫ লাইল। রামগঙ্গার ধারে ধারে সুন্দর 
সড়ক রাস্তা। কয়েকখানি দৌকানও গঙ্গাব ধাবে ধারে সন্নিবিষ্ট, 
ঝরণাও স্ুলভ। এখানে গড়োয়াল জেল! ত্যাগ হওষাঁব পর কমাউ 
জেলার আবস্ভ হইয়াছে । 

এইখানকাব এই এক কুবীঠি যে গড়োয়াল জেলাঁব কাণ্তী, ঝাম্পান 
বা কুলী প্রভৃতি আলমোড়! জেলায় যাইবে না। অগত্য। পুর্ব কুলী, 
কাণ্ডী প্রভৃতি বিদায় কবিষ! দিয়া এখানে নুতন কুলী, কাণ্ডী, ঝাম্পান 
গ্রন্থুতি নিযুক্ত কয়িতে হয়। তাহা এখানে যথেষ্ট পাঁওয়! যায়। মাল 
বহনের জন্ট বা সোয়াবির ভন্ত ঘোড়াও এখানে মিলে । তজ্জন্ত সবকাব 
হইতে গ্রকজন ঠিকাদারও নিযুক্ত আছে । সাধাবণতঃ শোয়াবির ঘোড়। 
এখান হইতে বামনগব পর্য্যন্ত (৬৮ মাইল) দণ টাকায় যায় এবং মাল 
খহংনেব ঘোড়! অথবা! কুলি মণকরা ৫২পাঁচ টাকায় যাষ। 


(০... অজ 


গণাই বা চৌধখুটিয়।। 


এখান হইতে পাওুয়াখাল পর্যন্ত ১ মাইল চড়াহ, ততৎ্পণ্ কিছু 
উনঝুই হইয়। সুন্দৰ সমান বাস্তা। মাঁঝে মাঝে আবও ২।১টী চটা 
আছে। মেহলচৌরি হইতে গণাই বা চৌখুটিয়া মোট ৮ মাইল 
বান্তা। এখানে কয়েকখানি দোকান আছে, একটা ভাকঘব আছে । 
এখান *হইতে ছুটা বাস্তা বাহির হইয়াছে, একটা বামনগব গিযাছে, 
অপবটা কাঠগুদাম * গিয়াছে । 


ঙ 
৬০০০ 








পিস 


টাক(__+ কাঠগুদাম যাইতে হইলে গণাই হইতে ৪৫* মাইল মহাকাল চটী, ১ মাইল 
শাহপুর, ৬, মাইল খ্বারাহাট প্রসিদ্ধ স্থান, তথা হইতে ৫ মাইল বগবালী, ১ মাইল 
বাসুণীসের1। ইহার অগ্রে দুই রা্ত| বাহির হইয়াছে। এক রাস্তায় নাইলীতাল, আলষোড়! 
' প্রভৃতি যাওয়া যায়; দ্বিতীয় রাস্তায় কাঠগুদ।ম ॥ 


৩৩৬ উত্তরাখণ্ড -পরিক্রম 


কিন্তু মোরাদাৰা হইতে ক্রমশঃ রামনগর পর্যান্ত রেল বিস্তুত্ত হও. 
য়ায় লোকে আর কাঠগুদামের পথে না যাইয়া এক্ষণে রামনগর গিয়। 
টেপে উঠে) সুতরাং তাহাই এক্ষণে আমাদের উল্লেখ্য | 

গণাই বা চৌখুটিয়! হইতে ৬ মাইল দুরে মাসী নামে উত্তম চট 
পাওয়৷ যাঁর । এই ছয় মাইলের মধ্যেও ৩1৪টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টটা আছে। 
মাসী চটী হইতে ৪ মাইল বুড়া কেদার। তথা! হইতে ৪ মাইল নানা 
চটী, নালা হইতে ৩ মাইলে ভিখিয়াসৈন চটী । এখানে চক্দ্রভাগ! ও 
রামগঞঙ্জার সঙ্গম হইয়াছে । 

নদী পার হইয়! সম্মুখে উচ্চ পর্বতের চড়াই পথ ৷ ছুই মাইলে 
শিরকোট, তথা হইতে ৩ মাইলে বাসোট, আরও ৩ মাইল বাইয়! 
গোয়ালখাঁন। বা লাল চটা। লাল চটা হইতে ৩ মাইলে গুজ্ুরঘাটা, 
এখানে গে।-গাড়ী পাওয়। যায় এবং গাড়ীর মাশুল আদার হয়। এ 
স্থান হইতে প্রসিদ্ধ রাণীথেত ২৩ মাইল ও রামনগর ৩৩ মাইল । 

গুজরঘাটী হইতে ২।০ মাইল কাপড় নলি, তথা হইতে ২০ মাই, 
দেওলখণ্ড । দেওলখণও হইতে ছুই মাইল চলিয়া গডা ব!'কালাপুনি 
চটা। তথ! হইতে ফীাঁড়িপথ ধরিয়া ১।০ মাইল উতরাই কৰিলে, টোটা, 
আম চটী পাওয়া যায়, কিন্ত গাড়ীর সড়কে চলিলে ৬ মাইলে এ্র্চটা 


দ্বিতীয় রাস্তাই আমাদের বক্ঞব্য। ্ররাস্তানন ঝাশুলীসেরা হইতে (৮ মাইলে প্রসিদ্ধ 
্বস্থাকর স্থান ও সরকাগী ছাউনি রাণাখেত ) ৯ ম।ইল শীতল! চট্টী, তথ! হইতে ৫ মাই 
ঝাকড়ী-ঘ।ট। এখান হুইতে গাড়ীর সড়কে যাইলে ১১ মাইল যাইয়। থেরন। চা মিলে, 
আর পদব্রজের রাস্তায় যাইলে ৬ মাইলে এ চটা পাওয়া! যায়। খৈরনায় হদুঢ় লৌহ-মেতু' 
আছে। তথা হইতে € মাউল কৈচী। কৈচী হইতে ৬ মাইল ভীমলী | তথ! হইতে 
৪ ?মাইলে প্রসিদ্ধ ও রমণীয় স্থান ভীমভাল। তথ! হইতে ৪ মাইল মব্চণ্ডী, নবচণী 
হইতে ১ মাইল রাশীবগ উত্তম স্থান; রাণীবাগ হইতে" ছুই মাইল কাঠগুদাম রেলওয়ে 
স্রেশন। | 


ষাত্রীদিগের প্রতি | ৩৩৭ 











পীশিাগশশ 


[াওয়। যায় । আবার টোটা-আম হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রীসর হহয়। বাম- 
[রের ফাড়িপথ দিয়! নামিয়। গেলে ছুই মাইলেই কুমাবিয়াচটী পাও! 
নাষ, কিন্ত গাড়ীর সড়কে ত্র কুমাবিয়া-চটা পহুছিতে ৬ মাইল পথ 
সতিক্রম করিতে হয । 

কুমাবিয়! হইতে কৌশল্যাগন্গ! বা কুশীনদী পাব হইযাঁ ৬ মাইলে 
'বজিম্না চটী । গবজিয়াঁব পূর্বেও আব একবাব কুশী পাঁৰ হইতে তয় । 
শবজিয়া হইতে রামনগব ৭ মাইল পথ। বামনগরেও কুশীনদী, এখান- 
বাব বাজাব উত্তম, আশ্রয় মিলে । 

বামনগবে প্রভাতে এবং মধ্যান্ছে মৌবদাবাদ যাইবাব ট্রেণ পাওয়া 
শয়। মোবাদাবাদ পঁছছিষ! ষাহাব যে দিকে যাইবাব ইচ্ছ ট্েণ 
পাইতে গ্লাবেন | 








০ 


যাত্রীদিগের প্রতি । 


উপস্ংহবে এই সমস্ত পার্বত্যতীর্থে যাত্রীদ্িগেব প্রতি আমাব ছুই 
টাবিট বক্তব্য*আছে। 

() সমতল প্রদেশেব তীর্থ অপেক্ষা পার্বত্য প্রদদেশেব তীর্থ 
স্বভাবতঃ দুর্গম হইলেও পুর্ব্বকালেব তুলনায় এ কালে এঁ সকল তীর্থবাত্রাক্ 
স্থবিধাসম্বন্ধে আকাশ পাতাল তফাৎ হইযাছে। অর্থাৎ ষে তীর্থগুলির 
বববণ এই পুস্তকে লিখিত হইল, সেইগুলির পথ পুর্ব্বাপেক্ষা এখন 
সম্পূর্ণ সুগম হইয়াছে । সুতরাঁৎ অতি ছুর্গম ও নিতান্ত কষ্টকৰ বোধে 
কেদার-বদবী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলিব যাত্রী নিবৃত্ত থাকিবার কারণ 
এখন কিছুই নাই। 

(২) তবে পর্বত্মীবোহণে শ্রম ও কষ্ট কিছু অধিক হয় এবং এ 
অধিক শ্রমের কারণে ও নিন্দল জলবাধুব গুণে ক্ষুধাও কিছু অধ্ধক হুয়। 

২২ 
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০ স্টপ স্পা সক সপসপসমপ্সপা্পী স পপপপপপপাপসপ পপ সপ স্পা 


তজ্ন্ত যাত্রীদিগের ছুগ্ধাদদি পুষ্টিকর খাদ্যের কিছু প্রয়োজন । নতুবা 
শরীর দুর্বল হয় ও কুর্ধবলতাঁর জন্য অন্ুস্থ হইয়া পড়ে । কেদার-বদরীর 
পথে খাটি ও গরম ছুগ্ধের অভাব নাই । 

€৩) হিম নিবারণের জন্ত শয়নের ও আচ্ছাদনের উপবুক্ত দুইখানি 
করিয়া! মোটা কম্বল ও মোটা গেঞ্জি সকলেরই থাকা উচিত। জম্পন্ন 
লোকে অবশ্ঠ বেশি রাখিবেন । কিন্তু তাহাতেও অনেক সময় পর্য্যাপ্ত 
হয় না, হিম লাগিয়া সর্দি, কাশি ও জর উৎপন্ন হয়। তদৃভিন্ন পাহাড় 
অঞ্চলে পেটের পীড়া স্বভাবতই বেশি হইয়া থাকে । অতএব সর্দি, কাশি। 
জবর, কলেরা, রক্ত-আমাশয় এবং অজীর্ণের ওঁষধ কিছু কিছু সঙ্গে থাকিলে 
ভাঁল হয় । উক্ত অঞ্চলে ওষধ বৰ! চিকিৎসকের একবারেই অভাব। 

(৪) বিষুণপ্রয়াগ, রুদ্রগ্রায়াগ, দেবপ্রয়াগ গুভৃতি নদীসসমন্থাণে 
অতি ভয়ঙ্কর শ্োত। একটু অসাবধানতায় শোতের বেগে জলমগ্র হইয 
প্রাণনাশের সম্ভাবনা | অতএব প্রচলিত কথা মনে রাখা উচিত দে 
সাবধানের বিনাশ নাই । 

(৫) অধিকাংশ স্থলে আলোর কোন উপায় নাই। তজ্জন্ত লন, 
বাতি, দেশলাই সঙ্গে রাখ! কর্তব্য । 4 

(৬) কেহ একবেলা, কেহ ছুই বেলাই পথ চলিয়া থাঁকেন 
ফিরিবার সময় বাত্রীদের আরও তাড়াতাড়ি হইয়া থাকে৷ যাহাহউক, 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী চলিতে নাই, পাহাঁড়-অঞ্চলে অনেব 
সময় পথভ্রম হইবার সম্ভাবনা । এবং অপরাহ্রে একটু বেল! থাকিতেই 
চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্তব্য। অসময়ে উপস্থিত হইর্ছে 
অনেক সময় চটি যাত্রীতে পরিপুর্ণ হওয়ায় স্থান পাওয়া যায় না। 

(৭) তীর্থবাত্রার অনেক কঠোর নিয়ম আছে। কিন্তু কাল-ধর্ণে 
বলিতে হইতেছে, যীহাদের সেরূপ ক্লেশ সহা মাই, তাহারা জুতা ও 
ছাঁত! লইতে যেন সঙ্কুচিত না হন। আর পাহাড়ের পথে লাঠি ত একট 
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প্রধান অবলম্বন, তাহা স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেকেরই থাকা চাই । সমস্ত 
জেনিষই হরিত্বাবে মিলে । 

(৮) শেষ কথা, সকল কার্যে দেবতার ম্মবণ কবিয়া, দেবতার 
শবণাঁগত হয়! চলিতে হইবে, তাহাতে যেন বিস্মরণ না হয। তাহ) 
হইলেই সকল মঙ্গল । ইতি। 


নেপাল-যাত্রা । 


১৩১৮ 1। মাঘ । 

এবাৰ নিতীন্তই পশুপতিনাথ আমায় টানিয়াছিলেন, তাঁই মাঘের 
শেষে গ্চাড়ীতাড়ি প্রত্ষাগে অর্দকুস্তযোগে আানপুর্ধক কাশীধাম হইয়! 
কোনরূপে নেপাল পইছিয়া শিব-চতুর্দশীতে তাহাব দর্শনলাভ কবিয়াছি । 
টার পূর্বববর্ষেই এই দর্শন কর! কর্তব্য ছিল। কেননা, কেদারনাথ দর্শন 
কবিয়] পশুপতিনাথ দর্শন ন! বৃবিলে উক্ত দর্শন সম্পূণ হয় না। তাঁহার 
ব্তাস্ত এই- _কুরুক্ষেত্রসমরে অতিপ্রভূত জ্ঞাতিবন্ধু-হত্যাজনিত ঘোবতর 
পাপে লিপ্ত হুইয়া পাগুবগণ যখন পাপক্ষয়ার্থ নানাতীর্থপর্ধযটনাদি 
করিয়াও নিষ্কৃতি বা চিন্তে শাস্তি পাইলেন না, তখন প্রত্যাদেশ হইল যে 
হগ্বান কেদাবনাথকে দর্শন করিলেই তোমাদেন সমস্ত পাঁপ নিঃশেষে 
অপগত হইবে । এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়! তাহারা বহুর্লেশ ও বহুশ্রম 
স্বীকার পূর্বক হিমালযগর্ডে কেদাবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন) কিন্তু 
তথায় বহু অন্বেষণেও সেই অনূষ্ত দেবতা দর্শন না পাইয়। তাহার 
নিষ্তান্ত কাতর হইলে করুণাময় দেবদেব সহসা কতকগুলি মহিষের 
আকারে সম্মুখে আবির্ভূতি হইলেন। সেই প্রাণিস্চারশূন্ত হিমাচ্ছন্ 
প্রদেশে অকম্মাৎ উপ্ণপ মহিষুখেব সমাগম দেখিয়া! যুধিষ্ির প্রভৃতি তাহ! 
আঁন্রী মায়! বলিয়া বিচার-বিতর্ক করিতেছেনঃ এই অবসরে “মহিষগুলি 
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ক্রমে অনৃশ্য হইয়! একটা মহিষে পরিণত হইল । মুহূর্তমধ্যে সেটাও 
অন্তদ্ধীনের উপক্রম করিলে মহাবল মধ্যমপাওব প্রাণপণে ধাবমান হইঘা 
এ বিলীয়মান মহিষমূত্তিব পশ্চার্ভাগ স্পর্শ করিলেন। তাহার স্পৃষ্ট এ 
পশ্চান্তাগ তত্ক্ষণেই প্রন্তরীভূত হইয়া গেল। অবশিষ্টভাগ পাতাল 
প্রবিষ্ট হইয়! প্রস্তবময় মুক্তিতে নেপালে উিত দুষ্ট হইল । পাগুবগণ দৈব 
বাণীতে ম্বূপ অবগত হইলেন যে এ অদ্ভুত মহিষমূত্তির পশ্চান্তাগ 
কেদারনাথ ও সম্মুখভাগ পশুপতিনাথ । এবং উক্তমুদ্তি দর্শনেই কেদা 
নাথ-দর্শনের ফল হইবে । এক্ষণে একমৃত্তি রূপ ছইভাগে বিভক্ত ভইয। 
হুট স্থানে অবস্থিত হইয়া আছেন, এই কারণে, এ উভয়মুত্তি দশন ণ' 
করিলে উক্ত জ্যোতিলিঙ্গমুগ্তির পুর্ণদর্শন সিদ্ধি হয় না বলিয়া শিষ্টে 
বিবেচনা কবেন। ব্যবহারও €দসইরূপ চলিয়! আমিতেছে। ভন্নিমিঃ 
কেদারনাথ-দর্শনের পর বৎসর শিবচতুর্দশীতেই আমাদের পশুপত্তিনাথ 
দর্শন কবা কর্তব্য ছিল। কিন্ত সকলদিক্‌ রক্ষাকরা বড় কঠিন কাজ 
কেদাবদর্শনেব বৎসর গঙ্গোত্রী হইতে আমরা যে গঙ্গাজল আনিথ 
ছিলাম, সংবৎ্সরের মধ্যে তাহ! রামেশ্বরের মন্তকে চড়াইবাঁর বিধান 
আছে। কেননা, সংবৎসর অতিত্রাস্ত হইলে গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য থাকে 
না।* তদনুপারে কেদারদর্শনের পরবর্তী চৈত্রে আমীকে সেতুবন্ধ 
রামেশ্বরে যাইতে হইয়াছিল, পশুপতিনাথে যাওয়ার অবসর ঘটে নান । 
এবার অবসব হইয়াছিল। কিন্তু অবসর হইলেই ত অভীষ্টসিদ্ধি হয না, 
তাহার রুপা ভিন্ন তাহার দর্শন মিলে না । তাই বলিতেছিলাঁম ধে এবা 


* ব্রিভিঃ সারম্থতং তোয়ং সপ্তভিম্থ যামুনম্‌। 
নার্মদং দশতিমণনৈ গজং বর্ষেগ জীর্যাতি ॥ 
অর্থাৎ সরব্বতীর জল তিনম|সে, যমুনার জল সা'তমাসে, ননর্ঘ্ণার জল দমনে 
গঙ্গার জল ফংবৎসরে জীর্দত! প্রাপ্ত হয়। 
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“নি নিতান্তই এ অধমকে টানিয়াছিলেন, তাই এবার বিনা উদ্যোগে 
অকস্মাৎ তাহার দর্শন পাইয়াছি। 

কিরূপে তাহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার দর্শন পাঁইবার ভণ্ত কিরপে 
'স ছুর্গমদেশের ছুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইলাম, পথ উত্তীর্ণ হইয়াও কত কষ্টে 
নেজ মনোরধ পূর্ণ করিলাম, কেমন সে দেশ, কিরূপই বা তথাকার 
অধিধাঁসী, সকল কথ! পাঠকবর্গকে জানাইবার জন্য আমার এ প্রবন্ধের 
অবতারণা । কেদারধাত্রীর পক্ষে এ সকল বৃত্তাস্ত অবগত হওয়া 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়। প্রবন্ধটা এই গ্রস্থেরই অস্তত্নিবিষ্ট করিয়া 
দলাম। 

নেপাল অন্ান্ত নুতন দেশের ন্যায় আমাদের পক্ষে নূতন ত বটেই, 
অধিকস্ত রাজশাসনে নেপাল সাধারণেব পক্ষে ছুষ্পবেশ খলিয়া বিশেষ 
বিখাত। কেবল শিবরাত্রির সময় ছয়দিন মাত্র কাল সর্বসাধারণ 
শী্ঘধাত্রীর সম্বন্ধে ইহা অবারিতদ্বার হয় । কিন্তু তাহা হইলেও এই রাজা 
অতাচ্চ পর্বতমালায় বেষ্টিত বলিয়া এখানে যাতায়াত সর্বথা কষ্টকর ও 
সর্বদা শক্কাপুর্ণ । 

সেই নেঁপালযাত্রার সঙ্কল্প মনে বদ্ধমূল হইবামাত্র উক্ত মহামহিমান্বিত 
দেশ সন্বন্ধে আরও কত কথাই যে মনে উদ্দিত হইতে লাগিল, তাহা 
কিখিয়। কি জানাইব ? মনে হইল, সেই নেপাল-_যাগা কত দীর্ঘকাল 
হতে ভারতবর্ষের মধ্যে থার্থ একটা স্বাধীন হিন্দুরাঁজা, লুগ্তপ্রায় কত 
্রজোতিষ একমাত্র যে-নেপালেই আজিও অলুপ্ত অবস্থায় পাওয়! যার 
বলিয়৷ আমরা গর্ব-গৌরব অনুভব করিয়! থাকি, সেই নেপাল-__যথায় 
গোত্রাঙ্গণ-রঙ্ষা, দেব-দ্বিজে ভক্তি, শাস্ত্রে বিশ্বাস, শান্ত্রনিদেশে অনুরাগ 
প্রতি হিন্দুধন্মের সারভূত সংস্কার ব্যবহারাদি আজিও অক্ষু্ণ আছে, শত 
শত দেবালয়ে যথায়*দেবভক্কির মন্দাকিনী আজিও পূর্ণপ্রবাহে প্রবাহিত 
যাহার আসন পুণ্যতূমিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়! ভগবান্‌ বুদ্ধদেব আঁত্মমাহাত্থয 


৩৪২ উত্তরাখণ্ড-পবিক্রম 


বিশ্বব্যাপ্ত করিলেও একমাত্র যে-নেপালেই তীয় ধন্মেৰ পুর্ণ প্রভাব 
এখনও বর্তমান, যে-নেপাল-অবীশ্ববেব কত গৌরবগাথ! কত কাবা 
সাহিত্যে, কত কৰিতাঁয় উপকথায় সর্দ। কীর্তিত*, যথাকার অধিবা”' 
সেই দেশের শালশুরুব হ্টায়ত বখার্থ সাধসম্পন্ন, বিশেষতঃ যে-নেপালে 
দুঘর্য গোর্থাসৈম্য ও তাহারই অদুব প্রতিবেশী পঞ্জাবী শিখসৈস্ত পয 
প্রবল-প্রতাপ ইংবেজবাজ আজি প্ররীশুপক্ষেই  জগজ্জয়ী, সেই ভুর্গম 
প্রানে আজি আমর! গমনে উদ্দাও হহযাছি | আকাজ্ষ। ও উৎসাহে 
সহিত কত আতঙ্কও মনে উদ্দিত হতণ। কিন্তু দেবদর্শন-লালসা গ্রব 
হইলে তাহার নিকট অন্ত আশঙ্কা কতক্ষণ মনে স্থান পানে পাবে। 
অবিলম্বে আমার আত্মীয়, বছুদ্দিনেব কাশী-প্রবাসী শ্রীমান্‌ স্থরেন্দ্রনাথে, 
নিকটে গিয়া নেপালে পথ ঘাট জানিবার উপাষেব জন্ত জিজ্ঞাসঞ্িকবিত 
তিনি কহিলেন, একটু বিলম্ব করুন, এখনি আমি আপনাক জ্ঞান 
বৃশ্থাস্ত আপনাকে সংগ্রহ করিয়া দিতেছি । 

বন্ত৩ঃ তাহার অন্ুসন্ধীনশক্তি অদ্ভুত। ছুইঘণ্টার মধ্যেই তি 
€নেপালেব পথে বৃত্তান্তপুর্ণ একখানি পত্র আমাব আনিয়! দিলেন | * 

পত্রথানিতে এইপ্প লেখাছিল ;--(১) বেলপথে বেশারস হই 
ভাট্নি, ভাটন হইতে শোণপুব, শোণপুব হইতে মজঃফরপুর, ৩৭ 
হইতে সিগৌলি, দিগৌলি হইতে বকৃসৌল । এইখানেই বেলওষে শে 


* রম্যাবি স্থল সৌষ্ঠবেন কতিচিদ বস্ত নি কন্ত রিকা 
নেপলক্ষিতিপ।ল-ভলতিলকে পঙ্ষে ন শঙ্কেত কঃ? ইত্যাদি । 


অর্থাৎ স্থানমাহাত্মো কতকগুলি অসার-আঅপদংর্৫থ রমণীয়পদার্থে পরিণত হয়। যেদন 
নেপাল ক্ষিতিপালের ভালদেশে যদি একাবন্দু পঙ্ক কোনবপে লাগিয়। থাকে, তাহ! মৃগমদে 
তিলক বলিয়! কাহার ন! ধারণ হয়? 

+ অর্থাৎ মোগল-বাদশাহ অরশ্রজীব যে আলম্গীর ব। অগজ্জয়ী উপাধিগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন ত।হাঁ আড়ম্বরমান্র। 


নেপাল-যাত্রা ৷ ৩৪৩ 


বকৃসৌল হহতে ১8০ মাইল যাইব! বীরগঞ্জ । বীরগঞ্জে পাশ লইতে 
হইবে । ূ্‌ 

(২) বীরগঞ্জ হইতে প্রতাষে দশ মাইল পথ গিষ! সিনিবাবাস! বাঁজাবে 
ন্নানাহার | পরবে ৪ ঘণ্ট। বেল! থাকিতে যাত্রা কবিয়। আট মাইল পথ 
যাইতে হয? এই পথে ভয়ঙ্কব জঙ্গল পাব হুইয' ভিসাথুবী নামক স্থানে 
পর্খবালায় ব! দোকানে বাত্রিবাস। 

(৩) শ্রাতে শ্নানাঙার কবিক্প! ৯টা ১০ টাব মধ্যে যাত্রা । আন্দাজ 
১২ মাইল যাইয! সুপাবিটাড় নামক স্থানে দোকানে বা'ত্রবাস। 

(৪) প্রাতে ন্নানাহাবপূর্বক দশ মাইল পথ গিয়। ভীমফেডী নামক 
স্থানে সন্ধার পূর্বে পঁছ ছণে হহবে | ৩থাঘ ধশ্মশাল! বা দোকানে 
বাত্রিবস ৷ 

(৫) পবদিন প্রাতে ম্ানাহাবপুর্বক ছুই মাইল বিষম চডাই পথে 
গর্বতাবোহণ । গড়ি নামক স্থানে সঙ্গের দ্রব্যাদি পরীক্ষা । ৩থা হইতে 
এক মাইল উতবাহ। পবে কুলিখানী বা চে্লঙ্গ, নামক স্থানে 
অৰৃস্থিতি ? উভয় স্থানেই ধর্মশালা আছে । ৩থা হইতে আব একটা 
পাহাড় পাঁঘ, তইয়া নেপাল উপত্যকা! পাহাড় । এ পাহাড় পাব হইযা 
৬ মহল গিয়া নেপাল বাজধানী | বাঁজধানী হইতে পশুপতিনাথ ছুত 
ষাঁইল। ইতি। 

পত্রথানি পাইযা পবম আনন্দিত হইলাম। নিতাস্ত অন্ঞাত পথেব 
সম্পূর্ণ অজ্ঞত| মোটামুটি একরপ দুব হওযাষ চিত্ত যেন কতই গ্রানিমুক্ত 
হইল। পত্রখানিব বৃত্তান্তগুলিও ঠিকৃঠিক লিখিত ছিল। তবে শক্তি- 
সাম্য অনুসাবে নিত্য যিনি যতদুব চলিতে পাবেন, না পারেন, সে 
পৃথক কথা । কেবল দোকানে ৰা ধর্মশালাষ রাত্রিবাসের কথ! এ পত্রে 
যে কয়েক বাবই লিখিত আছে, এটাই ভূল। নেপালেব পথে কোন 
দোকানদাব কাহাকেও রাত্রিবাসেব স্থান দেয় না। তবে বুদ্ধি-কৌশলে 


৩৪৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


কেহ কোথাও কদাচিৎ স্থান পাইয়া থাকেন, €স তাহার ভাগ্য । তাহ 
বীতির বাতিক্রমই বুঝিতে হইবে | ধর্মশালাও যাহা আছে, অতি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র । তাহাতে কত জনেব জাষগ! হইঠে পাবে? তবে সহরে প্রবেশিশ 
অবশ্ঠ যথেষ্ট ধর্মশালা পাঁওযা যায়, নিজ পশুপতিনাথে ত কথাই নাই 
কিন্তু দীর্ঘ পথখানি অতিক্রম কবাঁই যে বড় বিষম কথা । এই সঙ্কট 
পথের মধ্যে প্রাষই জঙ্গলে, মাঠে, নদীতটে সহশ্র সহত্র যাত্রী মিলি' 
হইষা পড়িযা থাকিতে হয । 

বাহ। হউক, আমবা ২৬শে মাঘ শুক্রবার সপ্তমী, বাত্রি ৮টাব সমং 
বেনাবস-ক্যান্টন্মেন্ট ষ্টেশনে আসিয়া তথা হইতে একবাবে বকৃসো* 
পর্য্যস্ত টিকিট করিলাম। তৃতীষ শ্রেণীৰ ভাড়া ২1০ ছুই টাক! চার 
আনা । বিষ্তব যাত্রী ট্রেন বোঝাহ হইল । বাবা পশুপতিনাথের বিপু 
জধ্ধ্বনিব সহিগ ৩খনি ট্রন ছাড়িয়। দ্িল। আমবা আপাততঃ নিশ্চিত 
হইলাম। ৩বে দর্শনলাভ সম্বন্ধে তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পাবি নাত 
কেন না, আমবা বড় সময় অতীত করিষা! বওনা হইবাছি । তবে এখনং 
যাত্রী বাইতেছে এবং আমবা টেনে উঠিতে পাঁবিযাছি, এই তাবিনা? 
আপাততঃ কিয়ৎপবিমাণে নিশ্চিন্ত হইতে পাবিলাম । আশা ও উৎসা: 
আসিয়। ছুশ্চিস্তাব স্থান অনেকট! অধিকার কবিয়া বসিল। 

বোধ হয় বাত্রি ওটায় ভাটনি ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিয়৷ ছাপব 
অঞ্চল-গামী গাড়িতে উঠিতে হইল। ভাট্নি হইতে অন্ত পথে অর্থাৎ 
গোবখপুর দিয়াও রকৃসৌল যাওয়া ষায় এবং সেই পথই বোধ হয অধিব 
স্থব্ধাজনক | কিন্তু গোবখপুবে তখন অত্যন্ত প্লেগ হইতেছে শুনি 
কেহ সে পথেব দিকে অশ্রসব হইলেন না, আমবা ত সে পথেব নামং 
করিলাম না) প্রত্যুষে ছাঁপবার বৃহৎ ষ্টেশন হইয়া! বেলা নটায় আমাদে 
গাড়ী শোণপুব &্রেশনে পন্ছছিল। এইখানে আমাদিগকে ট্রেন বদ 
করিয়া মজংফরপূব-গামী ট্রেনে উঠিতে হইল। 


নেপাল-যাত্রা ৷ ৩৪৫ 


বাহার! কলিকাতা! হইতে পণুপতিনাথ রওন! হয়েন, তাহা'বা লুগ 
লাইনে মৌকামাঘাট প্ছিয়! স্ীমাবে গঙ্গা পার হইয়া পিমিবাঘাটে 
নামেন। এঁস্থানে তাহাদিগকে বি. এন. ডবলিউ. বেলে উঠিতে হয । 
কলিকাতা হইতে রকৃসৌল তৃতীয় শ্রেণীৰ গাড়ীভাঁড়! ৪।/" চারি টাকা 
নয আনা। 

“বেলা ১টার সময় মজঃফরপুব ষ্টেশনে উপস্থিত তইলাঁম। তথায় 
একরপে আহক করিয়! লইলাম, স্নানেব অবসব হইল না। এই সময়ে 
মজঃফরপুবে.টন বদল করিয়। আমাদিগকে বেতিয়া-গামী টনে উঠিতে 
হইল। কলিকাতা-অঞ্চলের যাত্রীদিগেবও এই ট্েন। মজঃফবপুব বৃহৎ 
জেলা, সহরও বৃহৎ, পাঁটনার নীচেই। লোকের মুখে গুনিলাম, উহা 
ছোট-কলিকাতা | কিন্তু দেখ। কিছুই হইল না। আজি-কালিকাৰ 
বেলে তীর্থধাত্রা এ্র্ূপই হইয়া! থাকে । মজ£ফবপুব হইতে সমানভাবে 
লিচুর বাগান মতিভারী জেলা! পর্য্যস্ত দেখিতে পাইলাম । মভঃফবপুরেব 
ল্চি মনে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা সকলেই জানেন । মতিহারীও একটা বড় 
ছেপন। “তার পর সিগৌলি-জংশন । এখান হইতে গাড়ি বরাবব 
বেতিয়ায় ফায়) সুতরাং আমাদিগকে এখানে এঁ গাড়ি বদ করিষ। 
পৃথক গাড়ীতে উঠিতে হইল। সিগৌলি হইতে মাঝে একটা ষ্টেশন 
অতিক্রম করিয়াই আমর! রকৃসৌল পহুছিলাম। এ পথের টন 
এখানেই শেষ । 

ঈন্ধ্যা হয় হয় বলিয়া, আমবা তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম । কিন্ত 
কিয়দদ,র ষাইয়াই আগের যাত্রীর দল সহস। স্থগিত হইল। ক্রমে মধ্যের, 
শেষে আমাদেরও গতিনিবৃত্তি হইল। কারণ জিজ্ঞাসিয়া জানা গেল, 
আগে বীরগঞ্জ নামক স্থানে অসংখ্য যাত্রী বৈকালে পাশ পায় নাই, 
তাহার! প্র স্থানেই জমায়েত আছে । আর অধিক যাত্রীর তথায় স্থান 
হইতেছে না। সরকারি লোকেও 'আর যাইতে দিতেছে না! এই 
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বাদ পাইয়! যাত্রীর! পথিমধ্যেই যে যেখানে পাইলেন, এক একট। 
আড্ডা গাঁড়িয়া বসিলেন। আমরা আরও একটু অশ্রসর হইতে হই 
দেখিলাম, রাস্তার ধাঁবে ধাবে দলে দ্বলে লোকারণ্য সন্নিবিষ্ট হুইয়াছে। 
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাঁহাতি একটা ক্ষুপ্র নদী চলিয়াছে । শুনলাম, 
এ নদীটাই দে।-সীমানা, ও পাৰ হংবেজেব অর্ধকাব, এ পার ,নপালেব 
দো-সীমান। বলিয়! চোর-ডাকাতেরও কিছু ভয় আছে। অর্থাৎ সীম্মানাং 
গোলে কোন পক্ষই এ সকল শাসনে বিশেষ মনোযোগ দেন না। 
উপায় কি আছে? সকলেই এক একট! গাছতল! দেখিয়!- আহশ্র। 
লইয়াছেন দেখিয়! আমরাও একট গাছগ্লায় আশ্রপ় লইলাম। শ্রচও 
শীতে এবপ নিরাশ্রয়ে গাছওলার বাত্রিযাপন আর কথনও হয় নাহ, 
এবার তাহা হইল । গাছতলাটাব একদিকে গৃহস্থ আমর! কষ্েেকজন, 
অপর দিকে সাধু কতকগুলি থাকিলেন। আর্জি উভয় পক্ষই যে" 
উভষ পক্ষেব আশ্রয। সাধুর ধুনী জালাইলেন, কিন্তু তাহাতে সে 
কুষ্ণা্টমীর রাত্রির অন্ধকাঁব যেন আরও ভীষণ দেখাইতে লাগিল । মনেই 
অন্ধকারে, লক্ষ্যালক্ষ্য উচ্চ-নীচ অজ্ঞাত পথ দিয়! নদীগর্ভে লামিয়া! জল 
গ্রহ করা যে কত কষ্টকর এবং এরূপ পথে ক্ষণে ক্ষণে বুক্কুবতাড়ি 5 
হইয়া দোকান হইতে চা*ল ভাল আহবণ করা যে কিরূপ ক্লেশকর, ওাহ 
তৃক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবে না । দ্বিনে অনাহার ও পরদিনে 
আহার সম্বন্ধেও এরূপ অনিশ্চর খলিয়! অতদুব কষ্ট সহ করিতে হইল। 
অদুরবর্তাঁ একজন গৃহস্থ সাধুদিগকে ও আমাদিগকে শয্যার জগ্ত অনেক 
গুলে বিচালি দিয়াছিল। আমর! কিন্ত সেগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার কবিতে 
পারি নাই, উনন ধরাইতে কতকগুলি নষ্ট করিয়াছিলাম। অবশিষ্ট 
শয্যার কাজে লাগিয়াছিল। 
আমি প্রত্যুষে জাগিয়! দেখিলীম, সাধুর! কেহ কেহ স্নানের উদ্যোগ 
করিতেছেন” কেহ স্নানাস্তে বিভূতি মাথিতেছেন। নিজেদের দিকে 
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চাহিতেহ দেখিলাম, সকলেই জড়-সড় হইয়া! নিভ্িত,। কেবল আমা 
উজ্জ্রল করোয়াটী যেন উপেক্ষিত হইয়! শষ্যা হইতে একটু দৰে পড়িয়! 
আছে। সাধুদিগের মধ্যে একজন তাহা দেখাইয়া বলিলেন, বাচ্চ।, 
বাবগার্ধায জিনিবপত্র রাত্রিকালে শ্রন্ূপ অনাবৃত অবস্থা ও এ্ব্পে 
ছড়াইয়! রাখিতে নাই, বিশেষ পথে ঘাটে | যাহা রক্ষণীঘ, হাহ! চিবকাল 
বক্ষাই করিতে হইবে । এগুলিব প্রতি একেবাবে চক্ষু ঝুঁজিয়া থাকিলে 
হাহা রক্ষা হইবে কেন? ঠবে এক্ষেত্রে আমবা অবশ্য বাত্রে জাণিয়া- 
ছিলাম,.ছুষ্টলোক এদিকে ভিড়িতে্ সাহস পায় নাই। 

শুনিয়। আমি শিক্ষা পাইলাম, ত্রুটি বুঝিতে পাবিলাম। কিন্তুতা 
ছাড়া আও একটু আমাৰ মনে উদয় হইল। সাধু ৩ সামান্য ব্রব্য- 
সক্ষাচ্ছন্লা আমাদের নব্যদের স্ত্রীস্বাধীন তাৰ উপব কটাক্ষ কবেন নাই ? 

যাক্‌, একটা মোট। কথা বলিতে ভুলিয়! যাইতেছিলাম, কিন্তু সেট 
তুলিবার উপধুক্ত নয়, তাই ভুলিয়াও ভূলিলাম না । বাঙ্গাণীর প্রতিজ্ঞাব 
কথ! সকলেই জানেন, আরও একটু সামান্ত পরিচয় ইহাতে হইবে । 
কথ এই ;-আঁমাদের প্রতোকের নিকট যে সামান্ত জিনিষপত্র আছে, 
তাহা আমরা নিজে নিজেই এবার লহয়! চলিব, তাহার জন্ত আর গণ্ডায় 
গঞ্জীয় লোক করিব না, ইহাই আমবা প্র-তজ্ঞ! করিরাছিলাম। বাস্ত- 
বিক, সামান্য এক একট ব্যাগ বই ত নয়, 'অন্তের! ষে বুকে-পিঠে এক 
একটা মোট লই! পথ চলে। তাহাবাচ মানুষ, সার আমর! কি মানুষ 
নহি? দেখিয়! শুনিয়া ত এ্রকপ প্রতিজ্ঞ। হইবারই কথা, হইয়াছিলও 
, গাই । কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষ। হইল কওক্ষণ? রক্‌সৌল ষ্টেশনে নামিয়। 
কয়েক পদ ভ্রুতবেগে চলিবার সময় প্রতিজ্ঞাটী যোল আন! খর-খর রক্ষ| 
ইইয়াছিল। আর কয়েক পদ অগ্রপর হইতেও প্রতিজ্ঞাটা বজায় রহিল, 
কিন্ত দোলায়মান* হইল।' তখন হাতে ঝোল।ন ব্যাগ কখন কাধে, 
কখন পিঠে উঠিতেছে। আরও কয়েক প! আলিয়া ম্লানম্থখে পরস্পব 
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শাকাতাকি আবন্তভ । তাঁবপর কুলি লোক দেখিষাই লজ্জা! খোঁওয়াইয়৷ 
হাকাহাকি উপস্থিত! কেন না, তখন “সখি আমাষ ধর ধব” গো 
মবস্থা হইযাছে। অধিক বিস্তাব কবিব না । এক ঘণ্টারও ভব সহিল 
না, কয়েক মিনিটেব মধ্যেই আমাঁদেব ছুর্জম উৎসাহজনিত প্রব 
গ্রতিজ্ঞাটা মচ্‌ কবিষা ভাঙ্গিয়! ছখান! হইয়! গেল! 

অন্তেবাও মানুষ, আমবাও মানুষ বটে, কিস্ত কেবল আকারে এন 
হইলেই ত হয না, অস্তঃসাব বলিয়। একট! জিনিষ আছে | সেটা অস্তার 
থাকে, বাহিবে দেখ! যায় না । তবে এইকপ কোন কাজে হাত দিলে 
বাহিবেই নেটা ম্পই দেখা যার, আর মানুষে মানুষে পার্থক্যও তখন 
প্রত্যক্ষ হয । 

আমাদেব দ্বই জনেব ভাগে যে কুলি হইযাছিল, তাহাব নাম শিববাঃ 
মাহাতু । মতিহাবী জেলায় তাহাব ঘর, ছোকবাটা নিতান্ত নিবীহ। 

এখানে একট! কথ! বলিয়া রাখি, এখানকাব কুলি বিশেষ বিবেচন 
করিযা, দেখিয়] শু“নয়! নিযুক্ত কবিতে হয় ও নিধুক্ত কবাব পব বরাব' 
তাহাঁদেব প্রতি সতর্ক দৃষ্টি বাথিতে হয়। কেন ন!, অনেক কুলি ভিড়ে 
স্থযোগে, কি মালিকেব একটু অমনোযোগে মোট লইয়া ক্ন্তর্ধান কে 
বলিয়া একট] অখ্যাতি আছে । আমব! কিন্ত আমাদেব শিববামগিবে 
সেরূপ না বাছিযা উপস্থিতমত লইলেও, সে যে অতি ভদ্র ছি 
তাহাব পবিচয় পদে পদে পাইয়াছি। 


€১ -্পসঞ 


বীরগঞ্জ । 
২৮শে মাঘ। 


খ্রভাতে বীবগঞ্জ পহুছিয়াই পাশেব জন্য হুড়াছড়ি। ূ্বদিনে 
বিস্তব,যাত্রী এখানে জম হইয়াছিল, তাহার উপব আমরাও বিস্তর যা 
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বডি 


আসিয়। পুছিলাম । কাজেই লোকে লোকাবণ্য, তাহাদের ঠেলাঠেলি, 
হুড়াহছুড়ি ও তজ্জন্ত বিষম কলরব । কিরূপে পাশ পাইবার উপায় হইবে, 
সহসা বুঝিয়। উঠিতে পারিলাঁম ন!। ক্রমে দেখিলাম, কতকগুলি সরকাবি 
লোক যাত্রীদিগকে খুব দুর লশ্ব! লম্বা! সাবি দিয়! বসাইয়! দ্রিতে লাগিল । 
অনেক যাত্রী নির্বোধ, তাহারা সারি ভঙ্গ করিয়া, কেহ বা আগন্তক উপস্থিত 
হইয়» উভয় সাবর মধ্যে ফাঁক দেখিক্সা বসিয়। পড়ে। নিয়ত এ সকল 
লোককে উঠায়! নূতন সারিতে বসাইতেও বিলক্ষণ গোলযোগ । এইরূপে 
শ্রেণীবন্ধনে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল । আমাদের সমীপবর্তী একটা 
হিদুস্থানী যাত্রী এরূপ বিলম্ব দেখিয়া একজন নেপালী পাহাবাদাবকে 
কহিল, ভাই, আমাকে জল্দি পাশ দিয়া দিতে পার? আমি তোমাকে 
হু আনা পয়সা দিতেছি । পাহারাওয়াল! ক্রোধকম্পিত মুণ্িতে পায়েব 
ভুস্তা খুলিয়! তাঁঞ! উস্কাইয়! কহিল, ফের ঘুসের কথ! কহিবি কি জুতা 
মুখ ছিড়িয়া দিব। একি তোর ইংবেজের মুলুক, তাহ কথায কথায় ঘুণ্‌ 
চলিবে ভাবিতেছিম্‌ ? আমি নেপালীটাব স্পর্ধা কথ। শুনিয়। অধাক 
হইলাম | "যাহা হউক, আব অধিকক্ষণ আমাদিগকে এ সকল ভোগ 
কদিতে হইপ,ন1। অবিলম্বে বাঙ্গালী ভাক্তারবাবু, হাস্তমুখে দেখা 
পেন । একে একে যাত্রীদের হাত দেখিয়। যাইতে লাগিলেশ। সঙ্গে 
মঙ্গে আর একটা বাবু পাশ দিতে দিতে গেলেন । আমি ভাক্তারবাবুকে 
বললাম, এত অখ্ড়ম্বরের পর এই আপনাদের পরীক্ষা! হইল? ডাক্তারবাবু 
কহিলেম, “আপনি দেখিতেছি বাঙ্গালী । তা এই পরীক্ষা আর কি? 
পাশ দিবার জন্ত পরীক্ষার কড়াঁকড়ি করিব কেন? পৰীক্ষা যাহাতে 
সহজে হয়, তাহাই ৩ কর্তব্য। আর সেইরূপে করিবারই আনাদের রাজাৰ 
ইকুম আছে।” আমবা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। সকলেই নির্বিগে 
পাশ পাইতে লাগিল। আমবা পাশ পাওয়ার পরই পাহারাওয়ালাদের 
নির্দেশক্রমে অপর রাস্ত। দিয়! নির্গত হইয়া পুনর্ববার সদর রাস্তায় আপিয়া 


৩৫০ উত্তরাথগু-পরিক্রম ৷ 


২৬ শিশেীশসসীপপলাস্ল 





শি শশা পিপি শিট শাশিিসিস স্পা 


মিলিত হইলাম । তখন বেলা ৮টা হইয়াছে, অথচ অদ্য অনেক পঞ্চ 
চলিতে হইবে । কি করা যায়, পাঁকের পরিবর্তে ফলাহার করাই কর্ড 
স্থির হইল। দোকানে গুড়, চিড়া প্রভৃতি কেনা হইল। চিড়ার গে 
/০ এক আনা ও গুড়ের সের ১৫ তিন পয়স1 করিয়া পাওয়। গেল| 
দোকানদার কহিল, এখান হইতে আরও চিড়া সংগ্রহ করিয়া! লউন 
আগে বড় মাঙ্গ। ( মহার্থ) হইবে । আমরা তাহা বুঝিলাম না । * বুঝি 
নাই বলিয়া আগেকার চটাতে এ চিড়াই কীচি সের /১৫ সাত পয়ম! 
করিয়। কিনিতে হইয়াছিল । 

বীরগঞ্জ বেশ সহরের মত স্থান । অনেক পাক। মোকাম দেখিলাম । 
প্রকাণ্ড বাজার, ছুইধারে অসংখা দোকান | গাড়ীতে ছাতা হারাইয়া' 
ছিলাম, এখানে একটা কিনিয়া লইলাম ৷ একটা স্থানে ইন্দাঝ হইতে 
জল উঠাইয়! স্থান পরিকণার পূর্বক আহক সারিয়! লইলাম। তার গব 
ফলাহার করিয়া রওন! হইতে আর বিলম্ব হইল না । 





(০... 


প্রাস্তরের পথে । 


সারি দিয়া অবিচ্ছেদে যাত্রী চলিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালী যাত্রী একটাও 
চক্ষে পড়ে না । পাশ দেওয়ার সময় যে ভাক্তারবাবুর নিকট শুনিয়: 
ছিলাম, গতকল্য কতক ও তাহার পুর্ন বিস্তর বাঙ্গালী যাত্রী রওন 
হইয়! গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হইল। কেন না, বাঙ্গালীরা আপন 
শ্বক্তি-সামর্থ্য বুঝে, অসময়ে রওন! হইত্বা সামলাইতে পারিবে কেন ? তাই' 
আগেই রওন। হইয়! গিয়াছে । যাহা হউক, আমরা আজি হিন্দস্থানী, 
মৈথিলী, মারাঠী প্রভৃতি নানাদেশীয় স্ত্রী-পুরুষ যাত্রীর সহিত মিশিয়া 
পরমানন্দে পথবাহন করিতে লাগিজীম! পথও 'বেশ বিস্তৃত, কিন্ত 
বিস্তৃত হইলেও আমরাও গাঁহ! জুড়িয়া চলিয়াছি। নানাদিক্‌ হইতে 


প্রাস্তরের পথে । ৩৫৬ 


মরণাব জল আসিয়! আমাদের পথের সাঁকৌর নীচে দিয়! বহিয! 
ক্লাইতেছে। রাস্তার ছুই পার্থ পগার দিয়াও বহিয়! যাইতেছে ছুই 
ধূদিকে বিস্তার্ণ সমতলক্ষেত্র । এঁ বিশাল ক্ষেত্র যব, গম প্রভৃতি নান। 
শত্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ও কমনীয় হরিতবর্ণে স্থশোভিত ৷ রাস্তার উপৰ 
স্থানে স্থানে চিড়া, গুড়, ছাতু, বেগুন ও কড়াইস্'টী প্রভৃতি বিক্রয় 
হতন্ডেছে। বামধারে একস্থানে কি সতেজ, সমুন্নত ও ঘনপল্লবাবৃত 
একটা বিন্ববৃক্ষ দেখিলাম! বিন্ববৃক্ষ এরূপ সত্তে ও এরূপ নিবিড়- 
শাখাপলবে সমাচ্ছাদিত আমি আর কোথাও দেখি নাই। সাক্ষাৎ 
দেব-দেব যেন তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন বলিয়। বোধ হইল! 

কিছু পরে একটা নদী পাইলাম, নদীর নাম সরিসোওয়া | নদীটীব 
উপর লোহার টানা দেওয়া একটা পুল আছে । এঁ নদীর তীরবর্তী গ্রামটার 
নাম পরোয়ানিপুর | গ্রামে কয়েকখানি দোকান আছে । আও “কছু- 
দুরে আর একখানি গ্রাম পাইলাম, নাম জিৎপুব | গ্রামের ধাবে বে নদী 
আছে, তাহার নামও জিৎ্পুর । বোধ হয় গ্রামের নামানুসারে নদীর নাম 
হইয়া থাকিবে | গ্রামটীতে একটী ক্ষুদ্র ধন্মশালা ও একটী ইন্দাবা 
আছে। হুসকল সামান্ত সামান্ত দানেও পথবাহী লোকেব সমংষ 
সময়ে যে কত উপকার হয়, তাহ! লিখিয়! শেষ করা যায় না। এ পথে 
লোকও অতি বিস্তর । যাত্রীর ত কথাই নাই, তদ্ভিন্ন দলে দলে ভূঁটিয়া, 
নেপালী ও পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষ উভয়বিধ কুলীরা রক্‌সৌল ষ্টেশন হইতে 
' শানাধিধ মাল পিঠে করিয়া অনবরত নেপালে লইয়া বাইতেছে। এ 
সকল মালের মধ্যে টিনের চাদর, স্ুৃতারু বস্তা, কেরোসিন তৈল, তামার 
পাত, দানারূপ কল প্রভৃতি দেখিতে পাইলাম। কতক মাল বয়েল- 
| গাড়ীতে যাইতেছে । এ সকল গাড়ী ভীমফেড়ী পর্যযস্ত যায়। তথা 
হইতে এ সকল কুলিরা এঁ মাল সমস্ত পিঠে করিয়া পাহাড়ে উঠে। 
অনেকে ছুই মণ পর্য্স্ত মাল পিঠে লইয়া এ দূর ও উতৎকট গ্লাহাঁড়ী পথ 


৩৫২ উত্তবাখণ্ড-পরিক্রম | 





 শশ্পাস্পপাপপিশশীশসিপীতি 





ভাঙ্গিবা চলে। সাধাবণতঃ নেপালী, ভুূটিয়া ও উভত় স্থানে পাহাড়ী 
স্ত্রীলোকেব! সুন্দবী। বর্ণ গোলাপফুলেব ন্যায় অতি চমণ্কাব। ওবে 
কুলিগিবি কবিয়া অনেকেবই বর্ণ তামাটে হইযা যায়। কিন্তু এ সকল 
কাঠকুড়ানীব মধ্যেও আমাদেন দেশেব বাজবাঁণীর মত বা তদপেক্ষাও 
স্ুন্ববী অনেক আছে । তবে ভাষা! অবোধ্য। কেহ কেহ হিন্দী ক এব 
অধিক বুঝে, তাই বক্ষ । নূতন দেশ ও হাহাব নুতন সৌন্দর্ধ্য এবং নুতন 
অধিবাসী ও তাহাদেব নুতনতব চাল চলন, এহ সকল দেখিতে দেখিঠে 
বহুদুব পথ অতিক্রম কবিষা প্রান্তবেব প্রা(ৰ শেষভাগে উপনীত হইলাম 

স্থানটী অণি বমণীষ, যেন ইচ্ছ। কবিয়াই এ বিস্তৃত স্থানটা কর্ষণ ন 
কবিয়া ফেলিষ! বাখা হহযাছে। পৰে শুনিলাম, উহ। বাঁস্ভবিকই তাহাহ 
নেপাঁলেব অধীশ্বব কদাণ্চৎ এদিকে আগমন কবিলে শ্রী স্থানে তাহা” 
তান্ধু পড়ে বলিযা উহা এৰপ পর্বষ্কাব পবিচ্ছন্ন কবিষ! বাখা হইযাঁছে 

হাঁভাব পরই অবণোব প্রীস্তভূমি, প্রাচীবেব স্তাঁয় উহা যেন আমার্দিগের 
দৃষ্টিপথেব সমস্ত সন্মুখভাগ নিদ্ধগ্তাম শোভায় বেড়িযা আছে বলিষা বোধ 
হহণল। আবাব উহারই মধ্যে মধ্যে কতকগুলি পলাশগাছ পল্পবজীন, 
অথচ কেবল প্রুত্র বক্তপুদ্পমধ শাখায় তীক্ষোজ্জল শোভা ধাঁৰণ ক্ষ 
আমাঁদগেব দৃষ্টকে একবাবে মোহিত কবিয়! দ্রিল। বমণীষতাষ আঃ 
হয স্থানটীব নাম জিজ্ঞাঁসিব! জানিলাম, উহাব নাঁম বাঁমধন। 
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সিমিরাবাসা । 


ক্রমে আমবা বনেবও নিকটবর্ভা হইলাম, নিমিব-চটাও সঙ্গে সঙ্গ 
প্রাপ্ত হইলাম। প্রথমে একট। ইন্দাব| দেখ! গেল,তাঁব পবই চটী | চটাতে 
ছুহধাবে বিস্তব দোকান । দৌকানগুলি সমাপ্ত হইলেই একটা জলেৰ 
পাহপ ও তাহা সংলগ্ন বৃতাকাব একট! বাঁধান গলাঁধান স্থান । তাহা 








সিমিরাবাসা । ৩৫৩ 


মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত একটা! ফোয়ারা হইতে অনবরত জলধাবা সবেশে 
উদ্‌্গত হইয়া বৃত্তস্থানটাকে জলপুর্ণ করিতেছে । যাত্রীরা অন্ঠান্ত কাজ 
সেই জলেই সম্পন্ন করিতেছে, কেবল পানীয় জলের কার্য এ জলযস্্রে 
উদদগত ধারাজলে নির্বাহ করিতেছে । জলশুন্ত অরণ্য প্রদেশে এরূপ 
জলদান-কার্ধ্য নিতান্ত প্রশংসনীয় ও পুণ্যপরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ কি? 
শুনলাম, ভূতপৃর্ব রাঁজমন্ত্রী মহারাজ দেব-সামশের জঙ্গ বাহাহুর স্বকীয় 
স্ব্গায়া পত্বী মহারাণী কর্ম্মকুমারী দেবীর শ্মরণার্থ পিপাসার্ভ পথিকগণেন 
পানীক্ক্ষেশ নিবারণোন্দেশে এই সকল জলেব কল নির্মাণ করিয়া দ্বিষা- 
ছেন। জঙ্গলের মধ্যে দুই দ্ুই মাইল অস্তর এরূপ জলের কল আছে। 
নকলই ভাল, কেবল যাত্রীদের রাঁত্রিবাসের উপধুক্ত আশ্রয়স্থান না । 
গহার “পরিবর্তে এর জলের পাইপের নিকটে কতকদু জঙ্গলের গাছপালা 
কাটি পবিষ্কাব করিম দেওয়া হইয়াছে। অসংখ্য যাত্রী সেই স্থানে 
পড়র! আছে, তথায়ও স্থান সমাবেশ ন! হওয়ায় অবশিষ্ট ষাত্রী জঙ্গলের 
নধ্যে বুক্ষমূলে স্থান করিয়। তথায় পাক-শীক, শয়ন-ভোজন করিতেছে । 
তাহীদের ঝলরবে দিগৃদিগন্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে । সে বনে যর্দ বাঘ 
ভালুক থাঝে তাহারাও নিশ্চর এ প্রচণ্ড কলদবে একদিকে পলাইরা 
গিয়াছে । কিন্ত দ্িবাভাগ ন! হম্স সে স্থানে একবপে কাটে, স্ূ্ধ্যদেবের 
অন্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘনীভূত হই! আসিলে, বিশেষতঃ 
হবালয় প্রদেশের পুজীভূত প্র5ও শীত চতুর্দিক্‌ ছাইয়া! ফেলিলে সেউ 
নিবাশ্র প্রান্তরে ও জঙ্গলে রাত্রিধাপন যে কি ভীষণ কষ্টকর, শাহ! 
লিখিয়। অনুভব করান যায় ন!। এরূপ কষ্ট আমি কখনও ভোগ করি 
নাত; আমব! শরন করিল আমার্দেন প্রচতযকের নীচেব কম্বল, গাত্রে 
গাত্রবন্ত্র ও তাহার উপরস্থত ১খানি কম্ধল সব যেন জল হইয়া গেল। 
সাধুর ধুনী জালাইউলন, হিন্দুস্থানী যাত্রীরাও জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করিয়া- 
ছিল, এখন সেই কাঠে আগুনের উদ্যোগ করিল, আমরা ভন্্র বাস্কালী, 
২৩ 
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( অথচ সকলের সঙ্গে সমান হইতে চাই ) কাঠ কুড়াইতে জানি নাঁ এবং 
শীতের এতদুর মর্মও জান! ছিল না, আমাদের কেন! কাঠ পাক-শাকেঃ 
নিঃশেষ হইয়! গিয়াছে, এখন চক্ষুতস্থির! হাতড়াইয়া। কিছু পাত জং 
করিলাম ও দেশালাই দিয়! তাহ! জালিলাম, কিন্তু সে উত্তাপ ত ক্ষণিক, 
বরং এরূপ করিয়া তার পর হে ঠাঁওা বোধ হয়, তাহা যেন'দ্বিগুণ হই 
হ্বৎকম্প উপস্থিত করে! আর সে অন্ধকারে পাতাই ব! পাইব কে(ধোয়। 
অন্তেরও ত সেই প্রয়োজন । অগত্যা হাত-পা গুটাইয়। কেবল অন্ধ 
কারই দেখিতে হইল! হার রে, শীতোষ্ণাদ্ি দ্ন্বসহিষুণতার কথা! কত ৰা; 
যে গীতাপ়্ গুনিয়াছি, শুধু শুনিয়াছি কেন, শত সহশ্রবার তাহ! আবৃতিং 
করিয়াছি এবং এ আবৃত্তির বলে যোগী হইয়াছি বলিয়াও কখন কখন মন 
অভিমান পোষণ করিয়াছি, সে সকল কি এখন কোন কাঁজেই+ লাগি 
না! ফলতঃ এত আবৃতি, এত বক্ত,তাতেও যদ্দি অভ্যাসযোগে বি 
ন1 হওয়। বায়, তবে ত বাঙ্গালী নাচার! এই সকল যতই ভাবি, তজ 
যেন থর-হরি কম্প আসিয়। উপস্থিত হয়, আমার কথাগুলি যেন ঠেলিষ 
ফেলে, বুকের মধ্যে গুরগুর করিয়া উঠে । নিতান্ত অন্ুপায়ে যথাা 
গাত্রবন্ত্রগুলি টানাটানি করিয়! সর্বান্গ আচ্ছাদনপুর্ব্বক চঞ্চু কর্ণ মুদ্রিত 
করিয়া পড়িয়। রহিলাঁম । এত যে আমার স্বাভাবিক গাঢ়নিদ্রা, আঁহাও 
আজি ছুরলভ হইল। পথশ্রান্তিতে একটু নিদ্রাবেশ হয়, আর থাকি" 
থাকিয়! হঠাৎ কি কারণে নিদ্রাভঙ্গ হইয়। দারুণ শীতের যন্ত্রণ! অনুভব 
করাইয়। দেয় । অমনি, সন্নযাসীর! বসিয়া! বসিয়! গল্প করিতেছেন, কা 
আওয়াজ আসে | ভাঁবিলাম এই জন্তই পশুপতিনাথের যাত্র! এত কঠিন 
বলিয়। লোকে বিখ্যাত। আবার শেষরাত্রি হইতেই সেই ছুর্জঘ শে 
যাত্রীদ্িগের রওনা আরম্ভ! আমার ত সে সময় শীত আরও জমা? 
বাধিয়াছে বলিয়াই বোধ হইল। কিন্ত কি করা'যায়, বন্ুক্ষণ ভাব্য 
ভাবনা! করিতে করিতে আমাদিগকেও ক্রমে উঠিতে হইল। 


জঙ্গলের পথ-_ভিসাধুরী । 


অদ্য ২৯শে মাধ সংক্রাস্তি। বন প্রথম পাইয়! কল্য তাহার মধ্যেই 
ত্রিবাস করা গিয়াছে । চিঠীর লিখনানুসারে কল্য আমরা ১৮ মাইল পথ 
হাটিতেও পারি নাই, জঙ্গলও অতিক্রম করিতে পার নাই। অদ্া তাহার 
বাকি" ৮ মাইল জঙ্গল অতিক্রম করিতে হুইবে। প্রত্যুষেই তাহ! আরম্ভ 
কব! গিয়াছে। সম্পূর্ণ প্রভাত না হওয়া পর্য্যস্ত দল ছাড়া হইয়। চলিতে 
নাহদ হইলনা। ক্রমে আলোক পরিস্ফুট হইল। চারিদিকের বন 
এখন ছুই পার্থে বোধ হইল । কিনিবিড় বন! উচ্চ উচ্চ বৃক্ষদকল 
মবলভাবে অনবরত উর্ধে উঠিয়াছে, আর শাখা-পরবে নিবিড়ভাবে 
উপরিঞ্জাগ একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! ্ৃর্য্যরশির তথায় 
প্রবেশাধিকার নাই ! সথর্ধ্যদেব কতদুর উঠিয়াছেন, তাহাও বুঝিবার যে| 
নাই । কেবল অন্ধকার-ভার দুব হইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে আলোকের 
সধশার হইয়াছে, ইহাতেই তাহার উদয় যতদুব বুঝিতে পারা যায় 
এবীজ্যে তাঁহার এইটুকুমাত্র আধিপত্য ! সেই অগাধ জঙ্গলের মধ্য দিয় 
আমর! ক্রমাগতই চলিয়াছি। জঙ্গলেরই ইই! অবাধ অনন্ত সাস্রাজ্য ! 
এত যাত্রীর সঙ্গে না হইলে এ গথ মতিবাহন কি ভীষণই হইত] এত 
৷ দল বলের মধো থাকিয়াও যখনই ছুই পাঙ্্ে দৃষ্টি কর! যাইতেছে, তখনি 
আতঙ্কিত হইতে হইতেছে । আবার জঙ্গলের তলদেশ স্থানে স্থানে ৰেশ 
পরিফার। মধ্যে মধ্যে যাত্রীরা এ সকল স্থানে যাইতেছে, আর দীতন 
ভাঙ্িযা আনিতেছে। সেযাহ! হউক, এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়াও 
আমাদের যাত্রীর রাস্তাটা বেশ গ্রশত্ত। এ প্রশস্ততা এই পশুপতিনাথ- 
যাত্রা উপলক্ষেই রাজাজ| অনুসারে হইয়া থাকে । অন্য সময়ে জঙ্গল, 
বাস্তার উপর যথাপাধ্য আঁপন অধিকার বিস্তার করে। গুন-লতাদি 
যেন তাহাদের সুকুমার হাতগুলি চারিধারে থাশক্কি বাঁড়াইস্কজ। বন্মপথের 
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কঠোব কর্কশ অঙ্গ অনেকাংশে ঢাকিয়া ফেলে । পথ যেন তখন ৭ 
ভাগে বিভক্ত হয। গাঁড়ীব চক্রবেখাব মত কতকগুলি সঙ্কীর্ণ ণে 
পথের সুচনা! কবে মাত্র। এ সকল পথে মাল €বাঝাই বিস্তর গে 
ছুই তিন সাবি দিষা সর্বদা যাতাযাঁত কবে। সুখে বিষষ, এপা 
এক ক্রোশ অন্তবউ জলেব নল আছে। প্রকপ স্থানে কোথাও দৌল 
আছে, কোথাও তাহ। নাই । এবপ একটা স্থানে দোঁকানও "আ। 
পুর্লশেব আড্ডাও আছে । এ স্থানটাব নাম শুনিলাম আধাভা' 
আবও একটা নল অতিক্রম কবিয। বনেৰ প্রান্তে আমবা ভিপাখু 
নামক চটা প্রাপ্ত হইলাম । এখানে ধশ্মশালা, দোকান, জুলেব ন 
সবই আছে) দেখিষা এখানেই স্নান ভোজনারি সম্পন্ন কবা গেল 
হহাব নিকটে একট! উন্নত স্থানে উচ্চ পাড়যুক্ত একটা পু্কবিণী আছে 
এ পুষ্বিণীব পাড়ে কযেকটা কোঠা দেখা গেল। সেই স্থান অত্র 
কবিয়! নিন্নভাগে ক৩কগুপ পাহাড়ী বস্তি ও ২৩ খানি দোকান আছে 
দোঁকাদনেব পাশ দিযা নামি এখন আমাদিগকে নদীগর্ভেব নিশ্নপ 
পড়িতে হহল। 





৪. 


নদীগর্ভের পথ । 


পার্বত্য নদী প্রবাহশূন্ত গর্ভদেশ, শাহাই এখন আমাদের গ, 
হগসাছে । জলগ্রবাভে পর্ববর্ে এখন জনপ্রবাহ সেইকপ কব 
কবিষা সেই স্থান খহিযা চলিযাছে। নদীটাব নাম সিমিবা । এই নদীগ্ডে 
চাঁবিদিকে ক্ষুদ্র ন্ুদ্র প্রস্তবথণ্ড [বকীর্ণ, মধ্য মধ্যে ঝির ঝিব কবিষা কু 
ধাবা যেন তাহাব মধ্যে আপন অঙ্গ লুকাইয়! তাহাবত এক স্থান দির্ঘ 
আণকষা বাকিযা বভিয়। যাহতেছে। এ ধাবা জলে পায়েব পাতা মাত্র ডুবে 
প্র ধাবা ঠধ্যে মধ্যে কদাচিৎ ছুই একবাব লঙ্ঘন কবিতে হইতেছে মাএ 





নদীগর্ভের পথ । ৩৫৭ 





বা গ্রায় সমস্ত নদীগর্ভ ও নদীগর্ভের পথই শু | ও পথ প্রথমে নদী- 
ভব ঠিক্‌ মধ্যভাগ দিয়! চলিয়াছিল, ক্রমে কখন দক্ষিণধাব, কখন বাম- 
রন থেলিরা চলিতে লাগিল । এতদৃৰ পর্য্যন্ত আমন পাভাড়েব দেখা পাই 
্ীচ, এবাব পাহাড় দেখিতে পাইলাম | নদীগর্ভেব ছুই ধারেই পাহাড় 
্লাবস্ত হইল পাহাড়ের অঙ্গ বুক্ষলতায় আচ্ছন্ন | কোন ধাবে পাহাড়ের 
িদদংশ ধ্বসিয়৷ পড়িয়াছে। ভাঙ্গনে গঙ্গার উচ্চতট ভাঙ্গিলে যেমন 
স্থানে ্তানে খাঁটি বালুকামঘ তীর বাহিব হইয়া! পড়ে, তেমনি ধ্বস্‌ 
্রাওয়! স্থানে পাহাড়ে বালুকাময় শুভ্রবর্ণ অঙ্গ দেখ! যাইতে লাগিল। 
ঞ সকল পাহাড় বেলে-পাহাড় । আরও লক্ষ্য কবিয়! দেখিলাম, যে ধা 
যা নদীব ধাবা অধিকতব প্রবলবেগে প্রবাহিত হওযাঁর চিহ্ রহিয়াছে, 
ধ্দীগ্ভ ক্ষিছু গভীর হইয়াছে, সেই ধারের পাহাড়ই ধ্ধনসয়। পড়িয়াছে । 
ক্লান্ত ধারের পাহাড়প্রান্ত পর্যাস্ত কেমন অন্ষুধ ও তরুলতায় কেমন নিবিড় 
ক্কাচ্ছনন ! পাহাড়ের অবয়বে সহত কত বড় বড় বৃক্ষও ধ্বসিয়া নদীগর্ভে 
গ্যাছে । পার্বত্য নদীর গ্রাবাহবেগ কি সাধারণ ? এখন যেন আমরা 
সমানমুখে, 'অকাতন চিত্তে এহ নদীব গর্ভঃদশ দ্বহ পায়ে দ্বলিত কবিয়া 
টলিয়াছি, কিন্ত,বর্ষ।কালে ইনি যখন নিজমুত্তি ধাবণ করিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া 
ঘাহিব্হন, তখন হহাব প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গিয়াও চকিতভাবে চক্ষু 
ফিাইয! লহতে হয়। সেই অতুল বিক্রমেব চিন এখন কোথাও কিঞ্চিৎ 
অবশিষ্ট বহিয়াছে বই ত নয় ! ক্রমে উভয তারেই এব্ধপ পাহাড় ধ্বস্‌ 
ওয়াবশচিহ্ত দেখিতে পাইলাম । আমাদের বান্তারও এরূপ একটু 
ঈববর্তন দেখা গেল। অর্থাৎ রাস্তাটা নদীগর্ভেৰ এক প্রাস্ত দিয়! 
হনে বাইতে ক্রমে সেই তীরবর্তী বনভাগে উঠিয়া পড়িল, কিন্ত কিছু 
ব এরূপ বনের মধ্যে চলিতে চলিতে পুরর্ববার নদীগর্ভে আসিয়। নামিল। 
দীগর্ভে পুরর্বার সেই বিকীর্ণ প্রস্তরখগ্ডময় রান্ত1, শৃন্ত পায়ে ত সে পথ 
উষ্ণ হইবারই যে! নাই ! জুতা পায়ে দিয়াই ব! সে পথে আম্নর কৃতদুর' 







৩৫৮ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম। 


চলা যায়? কিন্তু উপায় কি আছে? উভয় তটে ছুর্গম পর্বত, মাঝে 
এই অস্থিকস্কালময়ী জীবনশৃন্ত| পার্বত্য নদী, ইহা! ভিল্প আর দ্বিতীয় 
পথ নাই। অগত্যা এই স্দীর্ঘ নদীগর্ভের পথ দিয়াই চলিতে হইবে 
আমি নেপাল-যাত্রার এই কয়েক প্রকার পথ লক্ষ্য করিয়! দেখিয়াছি । 
প্রথম প্রীস্তর, তারপর জঙ্গল, তৎপরে এই নদীগর্ডের পথ, সে পথ 
ছাড়িয়া কিছুদুর নদীতীর, অতঃপব দুর্গম কয়েকটা পর্বতের বিষম চডাঃ 
ও উততরাই । এইগুলি পার হইতে পারিলে তৰে নেপাল-উপতাকা। 
ইহার মধ্যে নদীগর্ভের বাস্তাই যেন বেশি। সেই রাস্ত৷ অতিক্রম 
করিতে করিতেই আজি এত ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছি। যাহ! হউক, বহ 
ক্লেশে অপরাহ্ছে আমর! চিড়িয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম | স্থানট 
বেশ উন্নত । শুনিলাম, ভিসাখুরি হইতে এই স্থান ছয় মাইল। 


স্পা (0০ 


চিডিয়। ৷ 


চিড়িয়! স্থানটী উন্নত বটে, কিন্ত জলকষ্ট বিলক্ষণ। যে সামান্ত' জল 
আছে, তাহা ব্যবহার্যা নহে । ১ খানি মাত্র দোকান আহে, তাহাতেঃ 
চাউল, চিড়া, জালানি কাঠ প্রভৃতি যাহা পাওয়। যাঁয়। নিতাস্ত 1বপর 
হইয়াই যাত্রীব! এখানে আশ্রয় লইয়। থাকে । তথাপি চিড়িয়-চটটা 
নামটা প্রসিদ্ধ । প্রসিদ্ধির কারণ, এই উন্নত স্থানটার পরই যে নিয়্নপথে 
অবতরণ করিতে হয়, গো-যানের পক্ষে তাহ! বড়ই বিপজ্জনক । এজন্ত 
এর উচ্চস্থানের সমীপবর্তী পাহাড়ে যে চিড়িয়া-মায়ীর অধিষ্ঠান আছে, 
গাড়োয়ান মাত্রেই তথায় তাহার পুজ! দিয়া থাকে। নির্বি্িঘে এহ 
স্থানটা পার হইতে পারিলেই এ পথে গাড়ীর আর কোন ভয় নাই। 
তাই সকলেই এ চটীর নাম মনে করিয়া রাখে । কিপ্ত নির্বিগে এ স্থান 
উত্ভীর্ঘ হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। আমি দেখিলাম, শত শত বোঝাই 
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শাচপলাপিসী পাপী ্্ীস্িপিসপপাগপীপ শত পপি শশা | আপ পাস শা 





পপ দাপপাশীলি শি স্তস৯ উল ৮ 


শাড়ী এখানে আসিয়। জম! হইয়া আছে। গাড়োয়ানগণ পরল্পর ধবাধবি 
করিযা বহু কষ্টে একে একে তথায় গাড়ি উঠাইতেছে। তাব পৰ তীহাবা 
গড়িগুলি একে একে এ উচ্চভূমি হইতে নিযনপথে অতি সাবধানে, 
সাবধানে হইলেও অনিচ্ছাকৃত অতি দ্রতবেগে অবতরণ করাইষ। 
লইতেছে। ইহার মধ্যে আবার পথবাহী লোকও অনেকে নিম়্দিক্‌ 
হইতে উপরে উঠিতেছে । তাহাদিগকে রক্ষার জন্ভ গাড়োয়ানেরা গাড়ী 
নামাইবাব সময় নিরস্তব বগল-বগল ব! পাঁজর-পাঁজর শব্দে চীৎকার 
কবিতেছে। তাহাতে পথবাহী লোক সাবধান হইয়া, আশে-পাশে 
দাড়াইয়া বা ভরত পলাইয়া কোনবপে রক্ষ! পায়, কিন্ত গাড়ী, বিশেষতঃ 
গক অনেক সময়ে রক্ষা পায় না। বোঝাই গাড়ী নিয় গড়ান-পথে ক্রুত- 
বেগে ন্মিবার সময় ঝৌক সামলাইতে ন! পারিয়। গরুগুদ্ধ বিপন্ন ভষ । 
ন্নামরা আমাদের সাক্ষাতে এইমাত্র ধরূপে দুইটা গোৌহত্য। হইতে দেখিয়া 
দ্রশ্পদে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলাম, কিন্তু বহুক্ষণেও মনঃক্ষোভেব 
হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম ন1। হায়, ধার্মিক নেপালরাঁজ কোনরূপে 
কেন এ বিপদের প্রতিবিধান করেন না ! 
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চিড়িয়। পার হওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমাদের পথ একটু বীকিয়। 
নদীগঞ্জ ত্যাগ করিয়া বামপার্খববর্তা পরম্পর আসন্ন ছুইটী পর্বতের মধ্যবর্ভা 
একটা নিম্ন খাত দিয়! চলিল। কিছুদুর এরূপ চলিয়া আবার নদীগর্ডে 
উপস্থিত হইল । এ নদী একবারে শুগর্ভ, কেবল বালি ও হুড়ির মত 
শিলাথণ্ড। কিছুক্ষণ পরে এ নদীগর্ভও ত্যাগ কবিয়া আমর! নদীকে 
পার্থে রাখিয়। তীরের উপর দিয়! চলিলাম । এর ভাবে কতকদূর চলিতে 
চলিতে কুরু নামে একটা ক্ষুদ্র নদী পাওয়! গেল। নরদী সুর হইলেও 
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তাহার উপরিস্থিত পুলটী বেশ উচ্চ ও মজবুত | এখানে দোঁকান নাই। 
বাহাদের আটা, চাউল প্রভৃতি সংগ্রহ ছিল, তাঁহার! জলের স্থুবিধ! 
দেখিয়! নদীর ধারেই পাঁক-শাক আরম্ভ কবিয়া দ্রিলেন | বিচাঁলী-বোঝাই 
বিস্তর গাড়ীও এ স্থানে আশ্রয় লইয়াছে দেখিলাম । এই স্থানে নদীব 
একটু উপরে একটা পাক! বাড়ীতে সদাত্রত আছে। তথায় সাধু ও 
ব্রাঙ্গণদ্দিগকে চাউল, মাসকড়াই ও ঘ্বত বিতরণ করা হইতেছে, কিন্ত 
রাত্রিতে আশ্রয় দিতে তাহার কিছুতেই সম্মত নহেন। আমাদের ভোজা 
বস্ত সংগ্রহ নাই, বিশেষতঃ রাত্রির ছুর্জধয় হিম-নিবারণের কোন. উপ; 
নাই দেখিয়া আমর! সে অপরাহ্েও আমাদেব গতি বন্ধ করিলাম না । 
কিন্তু তাহাতে স্ুফলই হইয়াছিল, অনতিদুরেই একট ন্ন্দর চটী পাওয়া 
আমাদের অদ্য রাত্রিকালের বিষম কষ্ট একবারেই ভোগ ররিতে 
হয় নাহ। 


আআ তাস 


হাথৌরা-চট্টা। 


আমরাও হাখোরা-চটীতে পঁহুছিলাম, সন্ধ্যাও অন্ধকার লইয়। উপস্থিত 
হইল। প্রকাণ্ড লম্বা চটী, ছুই ধারে সারি সারি অসংখ্য ঘর, মধ্য দিয় 
প্রশস্ত গাঁড়ীর রাস্তা । ঘরগুলি বিচালি দিয়! ছাওয়া ধাওড়া লঙ্ব 
দৌচাল! । আমাদের যে ঘবখানি মিলিয়াছিল, তাহার মধ্যভাগে 
লশ্বালন্থি বেড়া ব্যবধান দিয়া ঘরথানিতে সদর-অন্দর ছুইভাগে বিভক্ত 
কর] ছিল। অন্দরে দোকানদার সপরিবারে থাকে । সদরের একধাবে 
াত্রীর্দিগের আশ্রয়স্থান, অন্ত ধারে দোকান | মাঝে রাস্তা অন্দর পর্য্া্ত 
বিস্তৃত । রাত্রিতে ঝাঁপ দ্রিয়। উহ। সন্ুখে ও মধ্যে বন্ধ করা হয়। অবশ্ত 
অন্তান্ত ধারেও বেড়! দিয়া ঘেরা । অধিকস্ত যেটুকু যাত্রীদিগের আশ্রয়- 
স্থান, তাহার তলে বিচালি ৰিছান আছে। এ নিরাশ্রয়ের দেশে যে 
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এমন আশ্রষ পাওষা যাইবে, তাহা! আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই । কিন্তু 
“হা আমাদেব অনেক খুঁজিয়া, অনেক জিজ্ঞাসিয়া বাহিব কর্বতে 
হহধাছিল। আমবা তেই বিচাঁলিৰ উপব কন্থল বিছাঁইয। অন্বা কি 
আবাঁমই উপভোগ কবিলাম ! এখানকাব পচণ্ড শীতে নদীব ধারে সমস্ত 
খাত্রপভিয়! থাকিতে হইলে দেহে প্রাণ থাকিত না, উহা মুছমুছঃ 
বিবেচন। হইতে লাগিল। অতঃপব আহাবান্দব উদ্যোগ কণা কর্তব্য 
বাধহইল। শীতকালে বাত্রিব কেমন একটা দোষ যে একটু বিশ্রাম 
ক আরাম কবিতে আবস্ত কবিলে আব উঠিতে ইচ্ছা! কবে না, খাওযা 
দাওয়। পর্যন্ত মনে থাকে ন|। কিন্ত এখানে আমাদেব আপন! আপনিই 
'চগন্য উদ্‌্য হহল যে ইহ! বাড়ী নহে, কেহ ডাকি! খাওয়াইবে না, 
বরং বদরী নাবায়ণেৰ চটীওয়ালাব মত বলিতে পাবে,--না খাও ৩ এই 
“ৰলা পথ দেখ । পথ চলিয়! চলিয়া আমাদেব এইবপ ধবণেব অনেক 
অভিজ্ঞত। জন্মিয়াছে কি না! একবারকান বোগী, আববাব কাব বোজা ৷ 
এখন আমবা আপনাবাই আপনাদের মুরুবিব হইয়াণ্ছ। নুতবাং মুরুবিবব 
*৩"আবাম ছাড়িয়া! চটপট উঠিষ! পড়িলাম। দোকানে দে'কানদাব ব 
গহাব স্ত্রী কৈহনা-কেহ সব্বদা' উপস্থিত আছে, তাহাদের নিকট 
“কবোসিনেব ভিব! লইয়! জালিযা দ্বিলাম। চাঁল, ডাল, আলুঃ লবণ, তৈল, 
াঠ সকলই সেই এক দোকানেই পাওয়। গেল ॥ অতঃপব সত্য ও জল- 
পাত্র লইয!। আমি নদীতে চলিলাম । বাজাব্টা যে ভাবে লম্বালম্থি বিস্তৃত, 
একটু তফাতে, তাহাবই সমাস্তব ভাবে দিব্য একটা খবআোতম্বতী অপব 
পার্খেব পাহাড়েব গ! ধুইয়। প্রধাৰিত হইয়াছে, অন্ধকাবেও তাহা অনুভব 
হতল। ভূত্যটী তাহাব নিন্মল জল ঘড়! ভরিয়া! উঠাইয়া লইল। 
এইবাব একট! কথ! বাদ দিলেই হইত । অর্থাৎ জল লইয়া বাসায় 
আসিবার সময় বাসা চিনিতে যে কিছু ফেবা-ফেরিও কিছু দেবি 
হইয়াছিল, এ কথাটা না লিখিলেই হইত। তাহা হইলে আমিযে আগা- 
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গোড়া সকল বিষয়ে সমান কর্মঠ, তাহা বেশ সপ্রমাণ থাকিত। কিন্ত 
এই একটা কথাতেই বোঁধ হয় সব কাচিয়! গেল, পাঠকবর্গের নিকট 
আমি ধর! পড়িলাম। মূল কথা, এক জায়গাক্ন বসিয়! বসিয়া মুকুবিবয়ানা 
করা বেশ সহজ, কিন্তু ঘরের বাহির হইলেই মন্থিল, নান! ত্রুটি আসিথ 
উপস্থিত হয়। আব পৌড়! দেশের দোচালা গুলাও কি সবই এফ রকম? 
এরূপ শতাবধি ঘরেব মধ্যে একখানা ঘব কি করিয়া সহসা! ঠিক করা যাম ? 
ইহাতে আমার, কি আদার ভূত্যেরই বা বিশেষ এমন দোষ কি? 

যাহ! হউক, আমাদের পাঁক-ভোজনের কোন কষ্টই হয় নাই । তশপবে 
বিচালির বিছানায় রাজার মত নিশ্চিন্তে শয়ন করিলাম । যতদুব পা 
ছড়াই, ততদুরই বিচালি! আব কি চাই? পাঠক হাসিবেন না, সময়ে 
ইহাও পরম সম্পদ্‌ বলিয়া বোধ হয়। 

এখানকার সকলই স্ুথেব ও সুবিধার বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্ত 
একট! যে বিশেষ অন্থখের ও অসুবিধার ব্যাপার আছে, তাহা বলা হ' 
নাই। যাইবার সময় যদিও তাহা! আমাদের ঘটে নাই, ফিরিবার সময় এ 
বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের গাড়োয়ান পূর্ববাহ্ে এঁ বিধয 
আমাদিগকে অবগত করায় নাঁনা কৌশলে আমরা উহা হইতে পরিত্রাণ 
পাঁইয়াছিলাম । এই স্থলেই উহা পাঠকবর্গকে অবগত করান কর্তবা 
বিবেচনা করিতেছি । 

ব্যাপার এই, এখানে একট! কাঠ-চেরাই কারখানা আছে। প্র কাঠ 
বাঁ অন্ত কোন মাল বহনের জন্ত সরকারি লৌক এই গথে পথিকদিগেব 
গাঁড়ী ব্যাগার ধরিয়া থাকে ৷ সরকারের কোন হুকুম নাই, অথচ সরকারি 
লোক যাত্রী “্গকে নামাইয়। দিয়া তাহাদের ভাড়া-কর! গেগাড়ী বল 
পূর্বক খাটাইতে লইয়া যায়। গাড়ীর আরোহী বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, 
রুগ্ন হউক, অপটু হউক, কোন দিকে দৃষ্টপাঁত না করিয়া এবং তাহাদে। 
কাতর উক্তি.ত কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া আপন কাজে নিযুক্ত করিয়া 
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দেয়। অথব৷ তাহাদিগের নিকট কিছু আদায় করিয়। লইয়া ছাড়িয়া 
দেয়। এই অত্যাচার বিদেশী যাত্রীদ্বিগের পক্ষে ষে কতই ক্ষতিজনক ও 
তষাবধ, তাহ! বর্ণনা করিয়! বুঝান বাহুল্য মাত্র । এই বিষয় রাজ-গোচিরে 
উপস্থিত করিয়! ইহার প্রতিবিধান করা একান্ত কর্তব্য । 


শপ 
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১ল! ফান্তন। 

প্রত্যুষে নেপালী দোকানদারণী আমাদিগকে জাঁগাইয়। দিল। 
আমর! ল্যাম্প জালিয়। বিছানা-পত্র গুছাইয়! তাহা! মুটের মাথায় দিয়া 
রওন] ছুইলাম ৷ বাজারের পার্খের নদীটা একটু তফাতে ছিল, ক্রমে 
কাছে হইল। ক্রমে অতিনিকট হইলে তাহা পার হইতে হুইল। নদীর 
নাম শামরি নদী, উহার উপর উত্তম পুল আছে। পুলের এপারে এক- 
খানি দোকান, পার হইয়াও ছুখানি দোকান | নদী পার হইয়াই একটু 
চড্পই আরম্ভ । তার পর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি, একটা চমৎকার 
প্রশস্ত চটা 1, ছুই ধারে অসংখ্য দৌকান, সব জিনিষই মিলে । চটাও 
খুব" বিস্তীর্ণ, চটার নাম সুপারিট্াড়। চটীর পার্থেই নদী, স্থান উত্তম 
ধ্টে। আমাদের চিচীতে এই স্থানে রাত্রিবাসের কথ! লেখা ছিল। কিন্ত 
লেখ! অনুসারে চলিতে পার! গেল না। অগত্যা এখানে রাত্রিবাস কেন, 
মধ্যাহুবাসও হুইল ন! । অগ্রসর হইয়! পথের মাঝে এক স্থানে নদীতে 
মান এবং বৃক্ষমূলে আহক ও আহার হইল। আহার বলিতে এখানে 
চিড়ার ফলাহার। এ পথে সর্বত্র চিড়াই সুপ্রাপ্য। 
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মধ্যান্কেব ধূপে পথ চলিতে বড় কষ্ট হইতে লাগিল । কি কব! যাঁয়, 
শিবরাত্র আপন্ন। কষ্ট করিয়াও যাত্রীর দলের অনুগামী হইতে হই. 
যাছে। তবে মধ্যে মধ্যে এক-আধটুকু বিশ্রাম ন। করিয়া পার নাউ। 
নদীতীরে গুলফিন্ব্যাসী নামক একটা স্থানে পাষাণ-বেদীমধ্যস্থ একটা 
বিন্ববৃক্ষমূলে ঘনচ্ছায়াতলে উপবেশন করিয়া নদীপ্রবাহ-শীতল বাধু 
হিল্লোলে ক্ষণকাল কি আনন্দই অনুভব কবিলাম ! কিন্তু এ ক্ষণকাল 
পরেই আবার উত্থান ও দ্রুত গমন। সৌন্দর্যয-মাধুর্ষ্য অনুভব কবিবাঁব 
অবকাশ কই? নতুবা পথিপার্খববাহিনী বিবিধ ভঙ্গ-রঙ্গে উচ্ডঙ্খলগামিনী 
প্রথব পার্বত্য আ্োতত্বতীরই কি কম সৌন্দর্য্য! এক স্থানে এ শ্রোতম্বতীব 
ছুরবস্থাতেই বা কি মাঁধুর্যের মুক্তাবলী ছিন্ন-ভিন্ন বিকীর্ণ দেখিলাম! 
সে স্থানে অনস্ত শিলাখণ্ড উহার সর্ধাঙ্গে জাগিয়! উঠিয়াছে । যেন 
বঙ্গদেশের শুধ্ষপ্রায় বিলের গর্ভে বক-পড্ক্তিব আবির্ভাব হইয়াছে ! ধারাৰ 
আর এতটুকু গভীবত! নাই যে সে এ বিকীর্ণ শিলাদকলকে ঢাকিয্া 
বাখিতে গারে । অধিকন্ত ধারাগুলি তথায় নানাভাগে বিভক্ত হইয়া! কত 
আঁকিয়া-বীকিয়া, কত শিলাখগুকে আশে-পাশে রাখিয়া, যেন কন 
আকুলি-বিকুলি করিয়া! তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়াছে! কোথাও কত' 
পাষাণ'খগ্ডকে বেন করিয়া, কতকগুলিকে বা অদ্ধিসিক্ত করিয়। ধাবিত 
হইয়াছে! আর নিজের সমোচ্চ সারি-সারি শিলাখণ্ডগুলিকে লঙ্ঘন 
করিবার সময় তাহাদের অঙ্গে ঈষৎ বাধা পাইয়। শ্োতোবেগে কি সুন্দৰ 
শ্বেত-কাস্তিচ্ছটাই বিকীর্ণ করিতেছে । যেন সমুদ্রের বড় বড় টাদামাছ- 
গুলি আপন বিস্তৃত শ্বেত অবয়বের আবর্তনে সম্বপ্ধিত শ্বেত প্রভাপুঞ্জ 
বিকীর্ণ করিয়। তথায় উজাইয়! যাইতেছে ! দেখিয়। "পুনঃ পুনঃ এরূপ 
ভ্রমই উপস্থিত হইতে লাগিল ।॥ কোথাও এ ধারাগুলি সম্মিলিত ও সংযত 
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হইয়! অশ্রে স্থিত দুইখানি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের মধ্যবর্তী সন্ধীর্ণ পথ 
দিয়া বর্ধিত বেগসহকারে নির্গত হইতেছে, আর তাহাতে যেন সেই স্থানে 
মহাদেবের একখানি রজতময় বমণীয় গৌরীপক্ট রচন! করিয়া রাখিয়াছে ! 
নদীব ধারের রাস্তাগুলিও খুব প্রশস্ত । এই পথে যাত্রীর গতিবিধির ন্তাঁধ 
শাড়ী-চলাচলেরও বিরাম নাই । পথের পার্থে পাহাড়; আর কি 
কি পাহাড়ের নিম্নগাত্রে, কি নদীর তটন্ষেত্রে অসংখ্য পুম্পিত বাঁসকগাছ। 
সেই পুম্পিত গুল্মলতা-বৃক্ষা্দি সহিত শ্তামশোভাচ্ছন্ন এ পাড় সম্মুখবর্তী 
মোড়ে প্রত্যেক বারই যেন আমাদেব গন্তব্য পথ রোধ কবিয়া ঠাঁড়াইয়। 
আছে বলিয়। বোধ হইতে লাগিল । এইবপে চলিতে চলিতে বত চটা 
অতিন্রম করিলাম বলিতে পারি না। একট! চটীর নাম শুনিয়াছিলাম 
ভইসাচটা। প্র চটীর পার্্ববত্তী পর্বতেব নামও ভইস। পব্ধত। এ 
স্থানের লোহার টান! দেওয! পুলটীর নামও ভউসা পুল। সকল স্থানেব 
নাম আমার মনে নাই। ফলতঃ অদ্য আমব! বহু পথ অর্ওক্রমপুর্বক 
অপবাঁহ্নে পার্খবর্তিনী একট! নদীর পুল পাব হইয়া ভীমফেড়ী নামক 
প্রসিদ্ধ স্থান প্রাপ্ত হইলাম | 








৬ 


ভীমফেড়ী। 


ভীঁমফেড়ী নান! কারণে বিখ্যাত। প্রথমতঃ ইনার বাজার অতি 
বিস্তৃত, বিস্তব মালেৰ আমদানি এখানে হইষা থংকে ও নেই সমস্ত মাল 
বোঁঝাই লইয়া অসংখ্য গাড়ী এই স্থান পর্যান্ত পহুছিয়। থাকে । কেনন। 
এই পর্য্যস্ত সমতল পথের সীমা । অতঃপর হছর্গম পাহাড় আরম্ভ । আরও 
এক কারণ, এথানে প্রথম-পাশ বদলাইয়া নুতন পাশ লইতে হয় । সেহ 
পাশ ভিন্ন আর অগ্রসর হইবার যে! নাই । এতদৃভিন্ন জলকষ্টের জন্্ উহা! 
বিখ্যাত বলিলেও চলে। ইহার মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাগুলি ক্রমে বলিতেছি। 





৩৬৬ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম ৷ 


পপ শপ সস 


আমর! পহুছিয়াই টিকিট পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 
কিন্তু যাত্রীর এমন অসম্ভব ভিড় যে আমরা তম্মধো প্রবেশ করিতেই 
পারিলাম না । টিকিট পরিবর্তনের স্থানে যাহাতে এরূপ ভিড় হইতে 
না পারে, তজ্জন্ত সরকারি লৌকে বিশেষ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভিড 
থামাইতে না! পারিয়া অনবরত এ জনতাবৰ উপর লাঠী চালাইতেছে 
তাহাতে যাত্রীদ্দিগের বিশেষ দৃষ্টিপাত নাই । মার খাইয়৷ যেমন প্রক 
হটিতেছে, তেমনি আবার দলে দলে অশ্রসর হইয়া স্থান পুর্ণ করিতেছে 
সে যাত্রীর চাপে কত লোক পড়িয়া যাইতেছে, কত লোক পিষিয়া যা 
তেছে, কত লোক প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে তাহার সীমু! নাই। 
আমাদের এরূপ যন্ত্রণা সহিবার শক্তি নাই, তথাপি অগ্রসর হইবার জন্ব 
যথাশক্তি চেষ্ট! করিয়াছিলাম। কেননা এতদুৰব আসিয়। দেঁধদর্শনে 
বঞ্চিত হওয়া কি সাধারণ কষ্ট ? কিন্তু ছূর্বলের তথায় বৃথা চেষ্টা, বহুক্ষ 
বহু ধাকক! খাইয়া চেষ্টায় পরাত্মুখ হইলাম । বহুপরিশ্রমে পিপাসা বো 
হইয়াছিল, জলের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এস্থাহনব পার্খে ষে নদীটা 
আছে, তাহ! একবারে শুর্ষগর্ভ। এজন্য সরকার হইতে এখানে কয়েকটা 
জলের পাইপ বসান হইয়াছে । সেখানেও জলের জন্য তেমনি ভিড়, তেমনি 
মারামারি । সকলেই লোটা-হস্তে নলের সমীপে অগ্রসর | যাহার বল বেশি, 
চাহার লোটাই সে জলের ধারায় কতক ভরিতেছে, কিন্ত সে বল-পবিক্ষা 
সময় লোটায় লোটায় ঘর্ষণে বিষম ঠোকাঠুকি, হাতাহাতি পর্য্যন্ত হহ 
তেছে। আমরা সেরূপ করিয়া জল লহতেও কৃতকার্ধ্য হইলাম ন!। 
সকল নলের নিকটই এররপ যুদ্ধবিগ্রহ । এখানকার সরকারি লোকগড? 
কি এমন অকর্মণ্য, কোন শৃঙ্খলাবিধানেই সমর্থ নহে? সে যাহা হউক' 
এই সময়ে আমাদের আর এক বিপদ্‌ উপস্থিত, আমাদের মুটিয়া শিবরাম 
এই গোলের মধ্যে হারাইয়। গেল । মোটের মধ্যেই গাত্রবস্ত্র, পরিধানবন্ত 
বগুনা ও জলপাব্র, স্থতরাং শিবরামের অভাবে আমাদের যে কি বিপদ 





ভীমফেড়ী । ৩৬৭ 


পদ 





শপ শা শিস পট সপ পপ পল পা 
পপ সস 


হাহা লেখাই বাহুল্য ৷ সেই ্রকাঁ বাজারের মধো, প্রবল জনতার ভিড় 
ঠ্রেলিয়। কতবার ঘুরিলাম, কতই উচ্চৈঃম্বরে তাহার নাম ধবিযা ডাকিয়। 
বেড়াইলাম, তাহা আর কি বলিব ! সেই জনতাব বিশাল কোলাহলে কে 
কাহীব কথা শুনে? সকলেই আপন আপন লইয়! ব্যস্ত । সহসা! কাশী 
পমীপবার্সী শ্রীযুক্ত হরশস্কর ছুবে নামক এক মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ 
হইল। গত রাত্রিতে চটার মধ্যে ইহার সহিত আলাপ হইয়াছিল। ইনি 
সপরিবারে পশুপতিনাথ দর্শনে যাইতেছেন। এইমাত্র ইনি বহু কষ্টে 
টিকিট প্ররিৰর্তন করিয়। বাসায় ফিরিতেছেন। ইনি আমাদের তৃত্যটা 
হাবান”রু কথা শুনিয়া বড়ই ছুঃখিত হইলেন। কহিলেন, কল্য আমি 
আপনাদের সঙ্গে তাহাকে দেখিয়াছি, আমিও তাহার জন্ত চেষ্টা 
কবিতেছি, কিন্ত অপরাহ্ন হইয়াছে, অদ্য পাঁশ দেওয়া বন্ধ হইল । আজি 
সাব সে চেষ্টা করিবেন না, এক্ষণে একটা আশ্রয় চেষ্ট। করুন। এখানে 
আশ্রয় দুপ্রাপ্য । নিতাস্ত তাহা ন| পান, নীচের বাজারে ভীমফেড়ী 
মায়ীব থানায় গিয়া আমার সন্ধান করিবেন, আমি তথায় একটু আশ্রয় 
পাইয়াছি। এই বলিয়া লোকটা সত্বর চলিয়। গেলেন । 

আমরা "শুই সদাশয় ব্যক্তির কথাবার্তায় বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম। 
বিদেশে এব্প সৎপরামর্শদাতাও ছুর্লভ | ,এখন আর একবার পৃথক্‌ 
পৃথক হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়! গেল, কিন্তু কোন 
কলই হইল না! অধিকন্ত বহুক্ষণ ধরিয়৷ এরূপ নিক্ষল অন্বেষণে, নিক্ষল 
মাহ্বানে অত্য্ত ক্লান্তি বোধ হইল। স্ুর্য্ও অন্তগত হইলেন। তখন 
বিশ্রামের জন্ত আশ্রয় চেষ্টা ৷ কিন্ত সে চেষ্টাও কোন কাঁজ হইল না, 
কোন দোকানেই কোনরূপ আশ্রয় পাওয়া গেল না। কোন যাত্রীই 
বোখ হয় সেরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। অসংখা যাত্রী, দেখিলাম 
বাজারের মধ্যের পথে, বাজারের আশে-পাশে, দুরস্থ ভূমিতে, যে যেখানে 
একটু ফাক পাইয়াছে, তথায়ই পড়িয়া আছে বা বসিয়া আছে। 


৩৬৮ উন্তরাখগ্ড-পরিক্রম ৷ 


পপ ২ পা | পপ পপ ক আস 


অগণ্য লোকারণ্য আজি অন্ধকারে ভুলুন্ঠিত ! , দেখিয়। হৃৎ্কম্প হহল 
সহ সহম্্র মন্ুষ্যেব এই চরম দুর্দশার কি কোন প্রতিকাব নাহ । 
আশ্রয়েব জন্ত একটা গাছতলাও কি এখানে নাই ? কিন্ত দেবাদশনেৎ 
জন্য এ কষ্টও যাহাদেব মনে স্থান পাধ না, তাহাদের জন্য আবাব ছু 
কি? তখন আমার নিঙ্গেব ছঃখভাব লঘু বোধ হইল। নেপাঁলবাো' 
এই অবাবস্কাব জন্য অনুশোচনা দ্রগত হইল। আমন! ভুলুণি' 
হহতেহত শ্বীকাৰ | কিন্ত শুদ্ধ আকাশের তলে এবপ নিতান্ত শিবা” 
স্থানে শাততাণেব জগ্ঠ যে গাত্রবস্ত্রের প্রয়োজন, তাহাও যে "মামা 
নাই ! সব্বনাশ, এ প্রচও শীতে কিকপে প্রাণরক্ষা হইবে! অগন' 
পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটীৰ সন্ধানে আমাদিগকে নীচে নামিতে হইল। সেও 
যেমন-তেমন নিম্দেশ নভে, যেন পাতালে নামিতে হইল । সেহ নিঃ 
ভূমিতে ঠিক্‌ পর্রবতেব পাদ মুণে একটা বাজাব আছে । বাঁজাবেও বী্ধ' 
বিস্তব দোকান, সেখানে জলের নল9 আছে, একটা বাড়ীতে সদাএরত-- 
চান, ডা'ল প্রভৃতি বিভবণও আছে, কিন্তু আশ্রয়ের ব্যবস্থা নাই | বাই 
হউক, অনুসন্ধান করিতে কবিতে বাজাবের প্রান্তে ভীমফেড়ী মা 
থানায় আমবা উপস্থিত হইলাম । সে একটা দেবালয | তথায় উক্ত তও 
লোক হবসেবক দববে-জী সপরিবাবে আশ্রয় লইয়। আছেন । তিনি নিছে 
মনীপেই আমাদিগকে আশ্রম্ন দিলেন, নিজেদেবই সঙ্গের গাত্রবস্ত্র আঃ 
দ্গকে বাবহা? করিত দিলেন, হাঁবান” ভূত্যটা প্রভাতে দিবাভাগে চেঃ 
করলে নিশ্চর পারা যাবে বলিষ! অুনক আশহ্বান দ্িণেন। গা? 
আশ্চর্য্য ন্বত হহর। এহ নিক্ষাবণ বন্ধ মহাত্মা! ব্যক্তির খ্যবহাবসনস্ত যে 
মন্মে অনু ভব করিতে লাগিলাম | ভাবিলাম, মানুষের মন্ধুযাত্ব কি অপুর্ঘ 
বস্ত! তহা দেখতেছি দ্রেবত্বেরই নামাস্তর ! ইহা! শৌর্ঘ্ বীর্যযাদি'ঃ 
সুকুটমণি! হহার অভাবে সে সকল ব্যাপ্র-ভন্ুকের ভব চেষ্টি ত মাধ, 
এই সকল রত স্থা্টি করিয়া স্থষ্টিকর্তার স্ষটিপ্রয়াস সার্থক হইয়াছে! 


পর্বতারোহণ ৩৬৯ 


২০৭৯ শাাস্াপপাশি সপ পাদ পপ পিস পপািপাপপশিশী পদ কী শপ পাাীশীশা শী শি শ্াপপপাপাপাপদ | শা শা প্পীপশি 
পাপী পপি পিপমসিইসর পপর সা কসর 


রা ফাল্তন। 

প্রতাষে ছুবেজী রওন! হইলেন । রওনা হইবাব সম আমাকে 
গাত্রবন্ত্র ও নিতান্ত ব্যবহার্ধ্য বাসন-পত্র লইতে বিশেষ কবিয়। অনুরোধ 
কণলেন। আমি আব কত খণে আবদ্ধ হইব ? কিন্তু উপায় নাছ, 
অগত্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধে উক্ত মহাত্মীর নিকট একটা জলপাত্র 
মাত্র লইলাম। তাহাবা চড়াইএর পথে দ্রহপদে পাহাড়ে উঠিতে 
লাগিলেন । 

আমরা বাজারের দিকে পুনর্বার অন্বেষণে বাহির হনুলাম। পুর্বদ্দিনের 
মত উপরের বাজানে উঠিয়া যথায় পাশ পাইয়াছিলাম, সেই স্থানে গিয়া 
শিববামের সাক্ষাৎ পাহলাম। সেও 'অনেক রাত্রি পধান্ত আমাদিগকে, 
খুঁজিয়াছে। কোন সন্কান না পাইয়া এক স্থানে বসিয়। বসিয়া বহু কষ্টে 
সমস্ত রাত্রি আমাদের মোটের দ্রব্যাদ রক্ষা করিরাছে । কীরণ, এখানে 
চোবের বড় উপ্রব, নিদ্রিত যাত্রীদেৰ মোট চুরি করা তাদের কাধ্য, 
শিবরামকে সেই উপদ্রব ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমাদের দেখিয়া 
৫7 যেন প্রাণ পাইল, আমাদের অবস্থাও তাত। তখন আব বিলম্ব 
মাত্র না করিয়। পাশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম । শ্বিরাম 
আমাদের নিকট মোট রাখিয়। প্রথমে নিজে পাশ আদায় করিল। পরে 
আমরা চেষ্টা করিতে লাগিলাম । আজিও সেই কৃষ্ট। বহু কষ্টে কাদিয়া- 
কাটিয়া আরজ পাশ পাইলাম । প্রথম দিনের পাশ-দাশাও বাঙ্গালী, 
মা'জকার পাশ-দাতাও বাঙ্গালী । কিন্তু উভয়ে কত অন্তব ! 


১ 


পর্ঘতারোহণ । 


কিছু ভোজ) বস্ত সংগ্রহপূর্বক বাবা পশুপতিনাথের নাম উচ্চারণ 
করিয়। এবার প্রফুল্লচিত্তে আমরা রওনা হইলাম। পুৰ্র্বার' নামিয়া 
২৪ 








৩৭০ উত্তরাঁখগ্ড-পৰ্িক্রম 


দ্বিতীয় বাজারে ভীমফেড়ীর খানার নিকট আসিয়া তথা হইতে পাহাড়ে 
উঠিবার রাস্তা ধরিলাম। সে পথে অসংখ্য যাত্রী আমরা একসঙ্গে 
উঠিতেছি। সকলেই এখন ভ্রতবেগে চড়াই উঠিতেছে, আমরাও সেঈ- 
রূপ বেগে উঠিতে লাগিলাম | কিন্তু কি বিষম চড়াই ওকি বিষম সেই 
ছোট-বড় নোঁড়া-নুড়ি-সাজানে পাহাড়ের রাস্তা! সে রাস্তা দরিয়া উঠিবাঃ 
সময় প্রতি পদে নোড়া-নুড়িগুল! খসিয়া পড়িতেছে ! আর সেই চা 
রাস্তা যেন খাড়। সোজা হইয়া ক্রমেই আকাশে উঠিতেছে ! পশ্চাৎ 
ফিরি! দেখিলে সেই উচ্চস্থান হইতে সঙ্কষিপ্ত ও স্থক্াকাবে ভীম্ফেড়ী 
বাজার ও বাজারের গৃহশ্রেণী, রাস্তা প্রভৃতি কি স্ুন্দরত দেখায়! কিছু 
তখন সে সকল দেখিবার অবকাশ কোথায়? শীঘ্র শীঘ্র চড়াই পথ 
অতিক্রম করিতে পারিলে হয়। সকলেরই তখন সেই একমাত্র কচট্টা, 
ক্রমাগত তাহাই হইতে লাগিল । ক্রমে বহু উদ্ধে উঠিলাঁম, তথা হইতে 
বাজান প্রভৃতি সকলই অনৃষ্ত হইয়াছে, অথচ চড়াই শেষ হয় না। 
জিজ্ঞাসিলে জানা যার যে এখনও চড়াই বহুদূর আঁচে । কিন্তু পা আদ 
তেমন উঠে ন!, সকলেরই গতির বেগ থব্ব হইয়া আসিয়াছে । মধ্ধ; 
মধ্যে অজ্ঞাতে অশক্তিতে গতি বন্ধও হইতেছে, আবার প্রকুরতস্থ হইয়া 
চড়াই করিতে হইতেছে ! এ চড়াই সর্বসম্মত অতি কঠোর। এজন 
এ দেশের প্রবাদই আছে বে “শিশাগড়িক!1 চড়াই, চন্দ্রাগড়িক। ওঢ়াই” | 
তেমনি প্রথর রৌদ্র, সর্ক শরীর ঘর্শাক্ত, পদদ্বয় একবারে ক্লাস্ত, কোন 
আশ্রয় নাই ! ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে, তৃষ্ণায় ক শুক, বুক যেন 
ফাটিয়া যাইতেছে, তথাপি সে উৎ্কট পথ লঙ্ঘনের বিরাম নাই । দে 
চড়াই অতিক্রম করিতেই হইবে । নহিলে কোথায় ফাঁড়াইব ? বিশ্রামে, 
যে স্থান নাই! বড় কষ্টে বাবা পশুপতিনাথকে স্মরণ হইল। প্রাণে; 
মধ্য হইতে ডাকিয়া বলিলাম, প্রভূ, এ অক্ষম অসমর্থকে একবার দর্শন 
ঘাও! আব চরণ যে চলে না প্রভু! কত প্রীস্তর-জঙ্গল ভাঙ্গিয়! চরণ 


পর্বতাঁবোহণ । ৩৭১ 


পি, ছুটিতে ছুটিতে কত পাথবে-কন্কণে পা বন্তাবন্তি কবিণেষ্ি, দিন 
ত্র জ্ঞান নাই, একবাব দেখা দেও প্রভূ! কি সঙ্কট পথ গ্রভৃ তোমার * 
৭ খেন কিছুতেই খাটো হইঠে চাহে না, কিছুতে একটু কোনণ হহনত 
1 না, কিন্তু পাহাড় ভাঙ্গিতেও হে আব পাবিষা উঠি না, গব্ব শলী 
ঘখশ অবসগ্ন হহযা আমিতেছে, এ সময একবা? ভীশ ধখিয়। 
223 প্রভূ ! ছুর্বলেৰ বল, অনাথেব নাথ, এ জগত* তুমি * বাৰ 
”শুপতনাথ ! * 
বাব| বুঝি এবার আমাদেব কথা শুনিণেোন, আব অধিক দুব আমাদের 
ভাত ভাঙ্গিতে হহল না। কিছুগ্চণ পবেই আমবা শিশাগড়ি পর্বের 
শখবদেশে উপস্থিত হইলাম। আমাদেন ৩ মাহল খাঁড়া চড়া পথ 
গবন*কখা হহল | স্থাঁনটী খুব উচ্চ এবং উচ্চ বলিষ। অতি রমমীব ও 
৭লণ শীতল । এখানে শন্রপক্ষেব প্রতিবোধার্থ নেপালবাজেন এক ছুগ 
খাচে ও তাহাতে সর্বদা সৈম্তসনিবেশ আছে । 


শপ শশিশিস্পী শেপ শা শি্পীীসস্পাপীদাাপপিশাশশ শিস সপ পাপী 


"বস্তুত, আম।খ এহ হাদয়ের বিজ্।প তখন একটা অবাও্ পর্গাতজ প্রক।শ পাইয়, 
"গ ও বহুক্ষণ ব্যাপিক্কা আহাব অনুবৃত্তি চলিয়াছিল। তাহ।ঠ নে পথবেশে বড় সান্বন 
[হযাছলাম | সে সঙ্গীতটা এইকপ,_ 


কেদার1-- একতাল| । 
দবশন মুঝে দীজে। প্রভু পশুপতিশাথ হে । 
ধ্যাওয়ত তুমে, তুয়! বহষে, ঘুষত অগম গিরি কানশ 
ক্ষীণ-প্রথণ ইয়ে পভন, দিন বয়ন না শুনে । 


সম্কট তুয়া বাট, নহি ঘটত জনি তনিক, 
নিরবলকো বল প্রভু মেরা হাত প।কড' লীজে । 


মো-সম অগেয়ানী, পশুজন নহি কহি মে, 
তুহি পশুপা'তনাখ, ইয়ে পাতকী ত্রাণ কীজে ৫ 


ও, 








পার্ধত্যপথ-গড়ি ও কুলিখানি। 


মধ্যপথে গড়ি-নামক স্থানে সঙ্গেব দ্রব্যাদি ও পাশ পরীন্ষ। হইল। 
পাশ পরীক্ষায় কত যাত্রী স্ত্রীলোক, কঠ বাত্রী পুরুষ, তাহারও নির্ণ 
হইতেছে দেখিলাম | এখানে সুশীতল পানীয় জল দানের ব্যবস্থা! আছে 
তাহাতে আজি আমব। বড়ই উপকান বোধ কবিলাম। স্ুবিগাম* 
একট! স্তানে মধ্যাহ্তেব কাধ্য সারিয়া লইলাম। ততৎপরেই আবাব পথ 
বাহন । এবার কিছুদুব চলিতে চলিতে উতরাই আরম্ভ হইল। সত 
সময উচ্চদ্দেশ হইতে নিযনভাগে একটা অত স্থন্দব প্রখব পার্বতা নদী ৪ 
ভাঁহাব গর্ভদেশ দৃষ্টিপথে পতিত হইল | সেই নদীগর্ভে হতস্ততঃ বিকীণ 
বড় বড় প্রস্তরখও্ড স্বেচ্ছায় উপবিষ্ট হপ্তিযুখের মত গুরুগন্তীব আকাণে 
অনুভব হতে লাগিল। ক্রমে নিমে নদীর ধাবে নাঁমিয়া আসিলাম 
গর্ভস্থ অগণা শিলাখণ্ডে স্বলিত হইয়! সেই পার্ধত্য নদীন গ্রবলপ্রবাত 
কি উন্মন্ত উচ্ডুঙ্খল ভাবেই ধাবিত হইয়াছে । শাহার অশ্রান্ত উচ্চ 
কলনাদ, অনন্তস্র্তিশাল চঞ্চলগতি জড়পদার্থকেও যেন সজীব কবি 
তেছে ! অনুচ্চ তট দিয়! অতৃপ্ত চক্ষে আমবা তাহাই দেখিতে দেখিতে 
চলিলাম। এই নদীতীরের নিষ্বপথের ধারে ধাবে অনেক দোকান ৪ 
বসতি আছে, মধ্যে মধ্যে ঘনচ্ছায় বড় বড় গাছও আছে, জল আর 
নিকট বলিয়া পথিকদ্দিগের সেখানে পাক-ভোঁজনের বড়ই সুবিধা । 
এই রমতীয় স্থানের নাম কুলিখানী। আরও কিছুদুব যাহয়। এখানে 
একটী পুল আছে । পুল দিদ্লা এখানকার এই অশান্ত নদাটা পাব 
হইয়া অপর পারের উচ্চ৩টে সন্নিবষ্ট একটা উত্তম ধন্মশাল! প্রাপ্ত হহ- 
লাম। ধন্মশালা হইতে নদীতট পর্যাস্ত সুন্দর সিড়ি আছে। ধর 
শালাও একটা উৎ্কৃষ্ট দ্বিতল অট্টালিক1। ভিতরে প্রাচীরে বেষ্টিত, 
খগ্রশন্ত প্রামণ। প্রাঙ্গণের পার্থে ই দেবালয়। ধর্মশালার সমুথের শ্রাঙ্গণ 


পার্বত্যপথ-_বুড়িয়! মায়ীকা খোল! ও লহরী-নেপাল। ৩৭৩ 


স্নিক উচ্চ নদীতটের উপ্রে । তথা হইতে নদীর প্রবাহ সুন্দর লক্ষ্য 
হয় । ফলতঃ নেপালের পথে কুলিখানীর এই ধন্মশালার মন সুন্দর স্থান 
ন্মাণ ্বতীয় আমি দর্শন করি নাই । এখানে সদাত্র তও আছে । এখানে 
একব্প অঠমি কুমড়া ফাল! দিয়া এই ধম্মশালায় বিঞ্রুয় করিচে 
মাইসে। এ কুমড়ার ফাল! খুব পুর ও তাহা শস্তাও বটে। এই ধর্ম 
শালান অট্টালিকাতলে আজি বহু যাত্রীৰ সহি 5 আমাদের পাঁক-ভোঁজন ও 
বাত্রষাপন হইল। 





0 পিপল তি 


পার্থত্যপথ- বুড়িয়া মায়ীক। খোঁল। ও 
লহরী-নেপাল। 


না ফান্তন, ত্রয়োদণী । প্রভাতে নদীব নিম্নতটের পথ দিয়া কিছুদুব 
শমন করিতে করিতে সম্তুখে একটা! সিধা ও একটা চড়াই রাস্তা দেখা 
গেল । জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, সিপা পথে তিন মাইল চলিলে বথায় 
পুছান যাইঘে, চড়াই পথে ছুই মাইল ইাটিযা তথায় পঁহুছান যার ? 
শর্গৎ চড়াই পথট! পাকদাপ্ডিব পথ 1 এ পথে বুড়িয়! মায়িকা খোল! 
নামক পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়| আমর! পাকদাির পথে 
শন্তান্ত আছি, স্থতরাং এ পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইলাম । 

ধ পথ যেমন উচ্চ তেমনি সঙ্কীর্ণ,স্থানে স্থানে পথের চিহ্ন মাত্র নাই, 
গ্রশ্পদে পদব্থলনের সম্ভাবনা, অতি সাবধানে চলিতে হয় । কিন্ত 
যাহারা বিপদে অভ্যস্ত, তাহারা বুঝি বিপদই ভালবাসে । তাই আমর 
কেদারের পাকদাগ্ডি পথে চলিয়াও আবার এখানকার সেইরূপ বিপথে 
চলিতে কৌতুকী হইয়ীছি। এক প! এক প1 করিয়া উঠিতে উঠিতে কত 
দু উদ্ধেই উঠিলাম! কিন্তু এই সুদুর উর্ধস্থান হইতে একটা বড় স্ন্দর 


পা শি শপ পাশা শশী শশা দাশ 
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তে শি পাপী শশা শিশির সি স্পা পাপা পপপপস্পাশিশা শালি 


দৃশ্ত তৃষ্টিগোচর হইল । এই উদ্ধ স্থানের পাশে একটা অতি গভীর খা” 
জাছে। সেই সদ নিশ্নবপ্তী খাতের সমীপে কয়েকথান সুন্দ। হরি তবণ 
শহ্যক্ষেত দেখা গেল। সেগুলি যেন অসংখ্য গুকপক্ষীর পু্ীকৃত শাম 
পক্ষপ্রভ। বিকীণ কিয়! তথাধ পড়িষা বহিয়াছে ! সে 'পভা কি কোমল, 
অথচ কি সমুজ্জল ! তাহাব িদ্ধচ্ছটাষ চক্ষু যেন জুড়াহয়া যাষ। সে 
স্থানে বেন পন্তক্ষেত্র নাহ, শুধু মিকশ্তামকাত্তি তখায় লিপ্ত ৭ 
নভিযাছে ! যেন এম্মল নীল বং কে ধার অজঅধারে ঢালয়া জাখিষাছে 
আবার হাহাব্ত পার্খে হণশস্তশুহ্য কষ্ট মগুলি কি কদর্য মৃর্টিতত দেখ 
গেল! বাস্তবিক অকল বস্তবত যেন একটু আবখনণ প্রয়োজনীষ। 
মে্নীৰও সকল মঙ্গ এবপ উলঙ্গ হইলে কখনহ তাহ! শোভনদৃপ্ত হত 
না] ভাই বুঝি তুণ শস্ত, শরু-গুল, লশা-পলব তাহার অঙ্গের স্বাঁভারিক 
আচ্ছাদন! “কন্ত ক্ষুধার্ত প্রাণী আম্মপ্রায়োজনে সর্বদা সেহগুণির উচ্ছেগ 
কৃরিয়! তাহাকে এ্বপ অপ্রিকদর্শন করিয়। ফেলে। 

উচ্চপথে চলিতে চলিতে একটা সঙ্ক'্ণ খাত পাহলাম । সাবধানে 
হথায় নামিয়া দেখিলাম, সেটা একট। নিঝবের গর্তপথ | নির্ঝণের উঃ 
অঞ্জলি শীতল জল পান করিনা লইয়। আবাবৰ অপব পারে সেহঝপ 
সাবধানে উচ্চপথে উঠিলানম। কিন্তু ধন্ত নেপালী কুলি! আমর! গত গ 
মাত্র লইরা এত সাধধানে উঠিতেছি নামিতেছি, কিন্ত তাহা 
গুরুভার লোহা-লক্কড় প্রভৃতির বোঝা লইয়া অটল-অঙ্গে অসঙ্কুচি গণ 
সেই পথে তেমন উঠিতেছে নামিতেছে! 

এবার আমর! বু! মায়ীব পাহাড়ের সর্ধোচ্চ ভূমিতে উঠিলা* 
এট গ্কান যেমন উচ্চ, তেমনি বিস্তৃত, যেন বৃক্ষলতাশৃন্ত একট! প্রক্কাও 
প্রান্তর, যেন এখানে ঘোড়-দৌড় করা যায়। আর এই অত্যুচ্চ স্তান 
হইতে চতুর্দিকের উন্মুক্ত দুশ্তই বা কি স্বন্দর! ফলতঃ এই স্থানে আসিখ।, 
আমর! পাঁকদাপ্ডি পথের ক্লেশভোগ সার্থক বলিয়া মনে করিলাম । 


চঞ্জাগড়ির উতরাই | ৩৭৫ 


এই প্রশস্ত ভূমিব এক স্থানে ঘন নিম্মীণের উপঘুক্ত কষেকটা খুটি 
পৌণ রহিষাছে দেখিলাম, অবস্ত ঘবেন আর কোঁন চিহ, দেখলান শী. 
কিন্ত আমবা উহ! ঘর নিশ্মাণেবই পূর্ব আযোজন মনে কবিয়। সেহ বা-ক্তর 
পছন্দেব যথেষ্ট প্রশংসা না৷ করিয়া থাকিতে পাবিলাঁম না । 

অল্ঠপব আমাদেন ধিধা পথে মিলিতে আর বেশী বিলম্ব ভতগ না । 
অগ্রবন্থী পথে বনু পার্বত্য বন্তি, বহু দৌকান-পাট, বু ক্ষেত-খামাব 
অতিক্রম কবিতে কবিতে লহরী-নেপাণ নামক স্থানে মধ্যাহে, উপন্থন 
১য়, শান, আহ্মিক, আহাবাদি করিষা লতলাম। এখানে ইটের মোকাম 
অনেকগুলি মাছে । বসতও 'অনেক, দোকাঁনও কয়েকখান আছে। 
স্বাণটী মন্দ নহে । আহারান্তে এখানে একট্ু বিশ্রান কবিবাব ভচ্ছ। 
ছিঞ্চ কিন্তু বিশ্রামে অবসব কোথায় € অগত্যা পুর্ববৎ্ অভাব্ত পথের 
পণ্থকহ হতে হইল । 
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মাঞ্গুকাৰ পথে বিশেষ উল্লেখযোগা এমন কিছু নাই, ভবে 5জ্দ্াণল্ড়িল 
উ*্ণাহ একটা বিবম বাপার বটে । শিশাগড়ির চড়াই পথ সেমন খাড়া- 
চড়াই, চন্দ্রাগড়ির উ তরাই তেমনি একবাঞ্ুর খাড়া-উ ৩রাই । সে যেমন 
উর্ধমুখে নিয়ত আকাশ পানেই উঠিতেছি, এ পথেও তেমনি অধোমুখে 
নপ্ধত পাতালেই নামিতেছি ৰলিয়া বোধ হয়। এ সকল পথে কাণ্ডী ও 
ঝান্পানে যাইতেও আরোহীর ভয় পান। আমাদের চরণই সম্বল, কিন্তু 
তাহাও সেই শ্রীপাদপন্ধের কৃপাগুণে । ঠিনিই চালাইতেছেন, নহিলে এ 
পথে চলিতেছি কেন? চলিতেছিই ব। কিরূপে? কষ্ট হইতেছে, 
সংসারে কোন্‌ কার্ষ্যে কষ্ট নাই ? কষ্ট পাইয়াও ত চলিতে পারিতেছি? 
চালাও প্রভূ, শেষ পর্যযস্ত এই রূপেই চালাও ! যেন জল-জন্বুলের বাধা 
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না ভানিতে হর, পাহাড়-পর্ধতের প্রতিবন্ধ না মানিতে হয়,আপদ-বিপদেন 
আপত্তি ন! শুনিতে হয়, তুমিই চালাইতেছ জানিযাই যেন শেষপর্যান্ত 
নিশ্চিন্ত থাকি । 

চন্ত্রীগড়িব এই উবাই পথ প্রায় ৪ মাতল হততুব। এশ পথেব ভুত 
পার্থখে আগাগোড়! নিবিড় অবণ্য। বুক্ষগু€া মে উদ্ধী হহঠে অতদুব 
নিম্দেশ পর্যাস্ত এমন নিবিড়ভাবে সজ্জিত ভইয়া আছে যে তাহাতে 
পর্বতেধ অঙ্গ অদৃশ্য হহয়া গিযাছে | এখান হহতে নেপাল-উপত্যকা 
দৃষ্টিগোচর হয। উক্ত উপত্যকাব শভিমুখে বিস্তর কুলী, অর্ঙ বিস্তব 
যাত্রী এই পথে অবতবণ কর্বতেছে | বহুক্ষণ অব৩নণেব পব আমা 
নিক্রভূমিঠে অবতীর্ণ হলাম । এত স্থানের নাম থানদুকাট । এখানে 
দোকাঁন পাট আছে, জলেব নল আছে । বিস্তব লোক এখানে বস্ষা 
বিশ্রাম কবিহেছে । ইহাব পব বালকদ্িগেব ক্রীড়াবোগ্য, ঈষৎ ঢালু 
একটা সুন্দব স্থান আনাদিগকে অতিক্রম কবিতে হইল । এখান হইতে 
নেপাল বাজণাঁনী ৩ ক্রোশ পথ হহবে। 
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থানকোট হততে কিছু নামিযাহ প্রশস্ত সমতলভূমিব মধ্য দিয়া সুন্দৰ 
সিধা রাজপথ নেপাল-বাঁজধানীতে প্রবেশ কবিধাছে । আমবা এখন এহ 
পথে চলিতেছি । পথের ধাবে মধ্যে মধ্যে দোকান ও বসতি । স্থানে 
স্থানে নান! ফল-মূল, গাঁদ গাদা আক বিক্রয়ার্থ প্রস্তত বভিযাছে । পখেব 
উভয় পারে বিস্তৃত শন্তক্ষেত্র ৷ বাই-সবিষাব ভূমিও অনেক স্থান ভবিদ্রাবর্ণ 
কবিয়! বাখিয়াছে । দুরে দ্ববে পাহাড়েব গায়ে কত পাহাড়ী বস্তিত দেখা 
যাইতে লাগিল। বান্তার পার্খে বহুদুর ব্যাপিয়৷ সতেজ শস্তপূর্ণ শস্তক্ষেত্র 
নেপালের রুষিসম্পদের উজ্বল নিদর্শনদ্ধপে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। 
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বাস্তবিক এরুপ প্রশস্ত ও উর্বর উপত্/কাভূমি পার্বত্য-দেশে অতি অল্পই 
'দথ|। যায়! বহুদূর অতিক্রম করিয়া একবার পশ্চাড়াগে ফিণিয় 
দখিলাম | দেখিলাম সারি সারি পর্বতগুলি যেন আতাচ্চ প্রাচীরের মত 
“লই প্রকাণ্ড প্রীস্তরকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া আছে। শুঙ্গগুলি সব্বাপেক্ষা 
টন্ন5 বলিয়। পৃথক্‌ পৃথকৃরূপে প্রতীরমান তইতেছে, ঠিক যেন 
পবনশ্রেণী পরম্পব হাত ধরাখনি কবিয়। দাড়ায়! আছে । পশ্চাতে 
দস আমাব মনোনিবেশ দেখিয়া আমার সঙ্গী আমাকে সন্্ক 
বপিবা কহিলেন, “ভষ্টাচার্যা মহাশয়, আপনি মাগেকাব দৃম্তে একবার 
এনোনিবেশ করুন। দেখুন আমাদেব সঙ্গের সঙ্গীবা কত অগ্রসর হইয়। 
গেলেন । ' এদিকে সময়ও নিশান্ত অপবাহ্ৃ 1” আমি দেখিলীম কথা 
শা, কিন আমরাও নগবের আগন্ন ভইয়াছি। তবে বিদেশ, রান্রি- 
নাপনেন একটা আশ্রয় স্থির কছিতে হইবে, সুতরাং সবেগে চলিরা 
সঙ্গীদের সমীপঞ্থ হইতে হহল। 

পায়াহ্কেহ আমর! লোকালযে পঁহুছিলাম, কিন্তু তখনও পশুপ হনাথ 
» ৩ ম্তাঠল পথ আছে শুনিয়। 'মামরা অদা বিআামেব চেষ্টায় নিবটবন্তী 
একটা ধন্মশাপায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । 
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৪ঠ*ফান্তুন, শিব-চতুদ্দণী । 

নেপাল-রাজধানীর নীচেই বিষ্ুধমতী নদী। ইহা সামান্ত পার্বত্য 
নদী হইলেও ইহার পুলটা দেখিলাম বিলক্ষণ দূ | বোধ হয় বর্ষায় 
উহ! অত্যন্ত বেগবতী হয় বলিয়াই পুলের এরূপ ব্যবস্থা । এই পুল পার 
তহয়াই গত রাত্রিতে, আমরা ধর্ম্মশালায় ছিলাম। অদ্য ভোর ৬ টায় 
'আমর! এখান হইতে রওনা হইলাম। ধান্তায় তখনও বৈছাতিক আ্বালে! 
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( বিজ্লীক! বাত্তি) জলিতেছে। কলে জল আসিয়াছে, লোকে কলসা 
পুরিয়া লইয়া যাইতেছে । ঝাড়,দাব রাস্তা পরিষ্কার করিতেছে । রাপ্তাৰ 
ছুই ধাবে নিবিড় অট্রালিকাশ্রেণী গভ্ভীবুত্তি5 দাড়াইযা। আছে । মধে। 
মধ্যে শিবমন্দির, অনপুর্ণীপ মন্দির প্রভ়€৬ দেবগৃহ উন্নতমন্তকে বিরাজ 
করিঙেছে। নেপালী সৈম্ত বন্দুক খাড়ে করিষ। দ্রুতপদে *চলিয়াছে । 
তাহারাও প্রত্যেক দেবমন্দিরে প্রণাম করিয়া যাইতে ভূলিতেছেন না 
এখানে সে গুখা পৈগ্তেব বাবঙ্ছেন সহত দ্ধ হা দেখিলাম না। নেপাল 
না.মর সহশ যেকি এক ণকম ভয মিশ্রিঠ আছে, তাহাঁও কিন্তু কিছুই 
অনুভব কবিলাম না) এ সহবে গাড়ী ঘোড়ার বাহুল্য নাই। শুনিলাম, 
জা বা রাজপববানভুক্ত খাক্তি ভিন্ন অন্ত লোকের গাড়ী-ঘোড়া নাগ 
সভনেৰ অনেকদুর আঁতক্রম করিতে করতে একটা সুন্দর পুফষবিখীর ধাণে 
পর্রত ভভলাম। উহার নাম খাণী-পুকুর । রাণীপুকুরের মধাস্থুলে 
একটা দেবমন্দিত আনছ, পশ্চেম তাৰ হভতে একটি হষ্টকনিম্থিত 
সেতুবারা এ মন্দবে াহবা। উপায় আছে। এ পুফরিণীর দক্ষেণধাণে 
হস্তিপৃষ্ঠে পুর্ববকালীন প্রা প্রভাপমলন 'ও তাহার মহিধীঞ্ প্রিমুত্তি 
আছে, তাহারত নিকটের পথ দির আমাদের যাইতে হইঞ | উহা 
সংলগ্ন, গড়ের মাঠের মণ প্রন্টাও কুঁকাওয়াজের মাঠ আছে, উহাঙ্চে 
টুণেখেল কছে। পুষক্করিণীর পশ্চিমধাবে বে প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্রালিঞ 
আছে, ঠাহ। প্রথমে ব্যারাক খা দেনানিবাপ বলির। আমা শ্রং 
হহয়াছিল, পরে জিক্ঞাসিয়া জানিলাম যে উহা স্কুলগৃহ। পুক্ষরিণা€ " 
পুব্বধারে রাস্তার অপর পাশ্বে চতুস্তল স্ুবৃহত্ ঘড়ীখান। | ইথ অঙঞ্রম 
করিলে ছুই ধারে প্রাচীরের মধ্য দরিয়া রাজপথ চলিতে লাগিল। আবও 
কিছুদূর যাইয়া! সহরের সীমা প্রাপ্ত হহুলাম। তারপর ছুই ধারে বালুকাময 
উচ্চভূমি, তাহার মধ্যের বালুকাময় কিঞ্চিং নিম্পথ দিয়! চলিত 
লাগিলাম।, পরে পুনর্বার বন্তি'আরস্ত হইল। ক্রমে ঘণ্টার শব ও. 
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ঘড়? শব্দে বাবা পশুপঠনাথের মন্দির আসন্ন বলিয়। বুঝিতে পারলাম । 
জন চাও ক্রমে ছুডেদ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। র্রাস্তা় কেবলই 
নরনুও, আর কিছুই দেখিবার নাই; কোথাও তিলাদ্ধ স্থান নাই । 
আমরা সে চলস্ত লোৌকারণ্যের সহিত বাঁগমতী নদীর তীরধন্তা নেপাঁল- 
এগাাজের বিশাল ধন্মশালায় উপস্তিত হইলাম । ধন্মশালা অসংখ্য সাধু 
ন্নাসী ও যাআীতে পরিপুর্ণ। ধন্মশালাব ঘব, বারান্দা ও প্রাঙ্গণে কোন 
স্থান যা।এশুন্য নাত । ঘুরিয়া ঘুরিয়! কোথাও স্থান না দেখিয়! আশ্রয়্ার্থ 
স্থানীন্. লৌককে জিজ্ঞাস! কণায় বলভদ্রজী নামে এক ব্রাঙ্গণ ধন্দশানাৰ 
ভিতর মহলের পার্খববন্তী এক দোতালায় একটা প্রকোষ্ঠে আমাদিগকে 
জায়গা দিঘেন । এহ ধন্মশালাটার বুহত্বেব পরি আর কি দিব? 
ধন্মশালাটী তিন মহলে বিভক্ত। আমরা তাহার তৃতীয় মহলে স্থীন 
পাহয়াছিলাম। প্রথম মহলের বিশাল প্রাঙ্গণের মগ্যস্থলে ৬্টা শিবমন্দির, 
টাঁরিধাবে বারান্দাধুক্ত ঘব। দ্বিতীয় মহলে মধ্যস্থলে একটা ও তৃতীয় 
মংলে দুইটা এরূপ শিবমন্দির ও চতুদ্দিকে ঘর। বাগ্মতীর তীবের দ্দিকে 
শ্তিন মহলেরহ দরজা! আছে উ তীরবাপী ধন্মরশালার লম্বা! বারান্দা আছে, 
চাহাও অসংখ্য যাত্রীতে পুর্ণ । এমন কত ধর্্মশালা বুহয়াছে। ফলঙঃ 
নেপালরাজ্যের এহ সকল উদার ব্যবস্থার তুলনা নাই। 

স্থান পাহয়াছি, এক্ষণে স্নান ও দেবদশন করিতে ন! পারিলে সুস্থির 
হওয়া যাইতেছে না। ভৃত্যটার উপর দ্রব্যসামগ্রী রক্ষার ভাব দিয় 
কমগুলু-হস্তে আমর! স্নানে বাহির হইলাম। পুর্বে বলিয়াছি যে বাগ্মতীর 
তীরে ধম্মশালার লহ্ব। বারান্দা আছে, এ বারান্দার নীচেই নদীতীরের পথ । 
পথের পরই স্নান-ঘাট। এ ঘাঁটে নামিতে পথ হইতে নদীর জল পর্যান্ত 
বহুদুর 1বস্তৃত ঘিঁড়ির কয়েকটা ধাপ । এইরূপ বাঁধা ঘাট পশুপতিনাথের 
মন্দিরের নিম্ন পর্ধ্যত্ত চলিয়া গিয়াছে । নদীতে শত আছে, আ্রোতে 
তলদেশের বালুক| সরিয়া সরিয়! যাইতেছে, কিন্ত জল কোথাও এক 
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বিঘতের অধিক আছে বলিয়! বাঁধ হইল না। কিন্তু জল অল্প বলিয়। 
তাহার শীতলতা অন্ন নহে। অসংখ্য সাধু সন্নাসী, গৃহী নর নারী সমস্ত 
নদীগর্ভ ব্যাপিয়া সেই তীক্ষ-শীতল জলে ন্নানাহ্নিক করিতেছে ৷ আমরাও 
স্নানাহ্ছিক সারিয়া বাসার আৰ বন্ত্রাদি রাখিয়। দেবদর্শনে বাহির হইলাম ও 
বিপুল জনতা-প্রবাহে মিশিয়। অবিলম্বে দেবদ্ধারে উপনীত ভইলাম | 
পশুপতিনাথের ভৰন অতি বৃহত্। ভবনে প্রবেশ করিতে প্রথম থে 
মহল পাওয়! যায়, উহার কিয়দংশ চত্বর নিয়, উহ্ভাতে অসংখ্য মন্দিব । 
উচ্চ চত্ববাংশেও কয়েকটী মন্দির মাছে । উহা ভিন্ন একদিকে ৫কবল 
চত্বরের উপরেই পাষাণময় শত শত শিবলিঙ্গ সারি সাবি সন্নিবি্ট আছে । 
এ সকল দেবমুত্তির উপবে কোনন্রপ আচ্ছাদন নাই। দ্বিতীয় মহলে 
মধ্যস্থলে বাবা পশুপতিনাথের উচ্চ মন্দব। এ মহলের চাবি ধ$বেও 
নানা দেবস্থাপন। আছে । প্রধান মন্দিরের চারিধারে প্রশস্ত ও উচ্চ 
রোয়াক। সম্মুখব নাঁ বা দক্ষিণদিগ্ধন্তাঁ রোকাকের ছু পানে প্রস্তন- 
সম্তদ্ধয়েব মধো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘণ্ট। লম্বনান মাছে । রোয়াকের নিয়ে 
আরও ঘণ্ট। আছে। প্রাঙ্গণে পশ্চিমধারে উচ্চ পাথবের চৌহঠারী ত্র উপণ 
গগুশৈলাকাব পিুলমর প্রকাণ্ড বুষভ মৃত্তি। মন্দিবের দন্মুখ ভাগ 
মন্দন্রে দিকে সম্মুখ করিয়! ক্ুঠাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট ৬৭টা পাষাণময় 
সুগঠিত মুক্তি আঁছে। জিজ্ঞাঁিয়া জানিলাম, উহা পুর্ববতন মহাপাঁজগণেব 
কয়েক পুরুষের প্রতিমূত্তি। এই সকল দেখিতে দেখিঠে ক্রুমে মন্দিরের 
“কে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মন্দিরের চারিটা দ্বাবের প্রত্যেকের 
সন্ুখেত সোপানশ্রেণী আছে। তাহ! দিয়া বু কষ্টে মন্দিরের দ্বাব 
পর্য্স্ত পঁছছিলাম। কিন্তু অতান্ত জনতায় ও তাহার নিয়ত ধাক্কায় 
ভিতরের দ্বারের সমীপস্থ হওয়া অপাধ্যপ্রায় হইয়া! উঠিল। বহ্ধাক্ক। 
খাইয়া বহুক্ষণ দীড়াইয়া একবার স্থযোগ পাইলাম, সেই মুহূর্তে দর্শনলাভ 
করিয়া চরিতার্থ হইলাম। রীতিমত পুজা সম্পাদনের উপাই নাই। 


৫ 


র্‌ 


পশু 





রাজধানী কাঠমাণু ও পশুপতিনাথ । ৩৮১ 


পুজার দ্রব্যাদি পশুপতিনাথের মস্তকে স্পর্শ হইল কি না, ঠিক্‌ বুঝিচে 
পারিলাম না। অনেক ষাত্রীর ছধ, গঙ্গাজল, পঞ্চামুত প্রভৃতি 
দ্বেবদেবেৰ মাথায় না চড়িম্া অগ্রবন্তী যাত্রীদ্দিগের মাথাই চড়িমা 
গেল। একটী যাত্রী বহুক্ষণ ও বহুবার চেষ্টা করিয়াও দর্শন পান না । 
আমার সঙ্গী ঠাহার কাতন্রতায় তাহাকে আপন স্থানে দাঁড় করাইয়া 
সেই বেচারার যে কতই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইলেন বলা যায় না। 
আপাততঃ আমাদের এই পর্য্যস্তই হইল । কিন্তু অপরাক্নে আমাদের ছুঃখ 
দুর হইযীছিল, যথেই ভিড় সত্তেও সময়ে সময়ে স্রবোগ হওয়ায় মন্দিরের 
চারি দ্বার দিয়াই আমরা দশন ও পুজা! করিতে পারিয়াণিলাম। মন্দিরের 
বাহিরে প্রাঙ্গণে যেমন প্রকাও বুষভ মূর্তি আছে, মন্দিরের মধোও তেমনি 
পশ্চিমধারে ক্ষুদ্র আকারে একটী বৃষ আদুছ | দেধ-দেবের সুন্দর পঞ্চমুখ 
বসান চমত্কার মুগ্ডি, মন্তকে স্বর্ণ ময় মুকুট, তছুপরে চারদিকে চাঁরিটা ও 
মধাস্থলে সকলের উপবে একটী বৃহৎ শ্বর্ণময় ছত্র আছে । মস্তকের উপবে 
কয়েকটা সর্প আছে। মূর্তি স্প্শ করিবার নিয়ম নাই, উপায়ও নাউ | 
দ্বাধ হইতেই দর্ণনাদি করিয়! গরিতৃপ্ত হইতে হয় | সন্ধণাকালে মন্দিবের 
চতুষ্পার্থে দ্বেবোদ্দেশে দীপদানাদি অগ্রিক্রীড়া দেখিতে অতি সুন্দদ বোধ 
হহল। বল! বাহুল্য যে, রাত্রিকালেও ভিড়ের নিবৃত্তি হয় নাউ । 
বৈকানে আমর! গুহোশ্বরী মাতার দর্শন করিয়াছলাম। প্রথমতঃ 
পণুপতিনাথের ভবনের উত্তরে এক উচ্চ ভূমিখণ্ডে উপনীত হহলাম। 
তথ| ইইতে চতুদ্দেক্‌ সুন্দর দৃষ্টিগোচর হয়। ত্রস্থানকে কৈলাস বলিয়া 
নিদ্বেশ করে। পার্থে আতম্বভী বাগ্মতী কি স্ন্বর আকারে বেষ্টন 
করিয়া রহিয়াছে ! কিন্তু শুদ্ধ এই স্থান কেন, সমগ্র পশুপতিনাখ ক্ষেত্রের 
গ্রা় তিন দিকৃই উক্ত নদী দ্বার বেষ্টিত আহছে। বাহ! হউক, উক্ত স্থান 
হইতে অবতীর্ণ হইগ্প! বাগ্মতীর তীরে গৌরী মাতার শিলাময়ী মুর্তি দর্শন 
করিলাম । প্রস্থান বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড উচ্চভুমির উপর, কিঠ়াতেশ্বর 


৩৮২ উত্তরাখণ্ড পরিক্রম | 


মহাদেবের দর্শনলাভ হইল। এস্থান হইতে গুহোশ্বরী মাতার মন্দিন 
পর্য্যন্ত বৃক্ষশ্রেণীতে সজ্জিত বিশাল ভূমিখণ্ড অতি রমণীয়দর্ণন | এ 
স্থানের নাম মুগস্থলী। এ অত্যুন্নত ভূমিখগ্ডের গড়ানেৰ নিম্নদেশে পথ ও 
পথের নিরদেশেত বাগ্মতী প্রবাহিত বহিযাছে | এই স্থানের বমণীয় ৩ 
বোধ হয কখনত বিস্বৃত হইতে পাবিব না । ফলত উহা শুরুতহ বেশ 
টৈলাসভবন ! এবং এতগুণি দেবতা অধিষ্ঠানভূমি যে দেব পাটন নাহ" 
কণ্িত হইযা থাকে, তাহাও যথার্থ উক্ত বটে। 

বাণ্মতীর পূর্ব তীনে গুহোশ্ববী মাঠাব মন্দিব। এখানেও না" 
অত্যন্ত ভিড় । পুজা, পাঠ প্রভৃতি এক দডও নিবৃ্ি নাত। এস্থান 
যেমন প্রাচীন, তেমনি বমণাঁধ। আমণা মুহুর্তের জন্ত দেবতা? দ্শন ও 
স্পর্শন করিষ! চানতার্থ হইলাঁম। ৩ৎপবে একটা সেতুন উপ. দি, 
পশুপহনাথে পারে প্রশ্াবঞ্তন কব্লিম । 

পশ্প৬নাথ দর্শনান্তে বাগমতাঁ পদব্রজে পাঁপ হয়া ৩ ক্রোশ পুৰ? 
দিকে ভাঙ্গাও নামক গ্রামে গুক দরত্তাত্রেষের পীঠস্থান ও মূর্তি দন 
করিতে হয 1 সিধা পথ । পথের মধো ছুউটা অহন পড়ে । মণ্যে মধো 
ঝবণা আছে । যন্দও পাহাড় আছে, কিন্ত তাহা মেটে-পাথরের পাহাড়।, 
রাস্তা কঙ্কণময় বা কষ্টকন নহে, বেশ মস্থণ । আর চড়াই উগরাই পথ 
যাহা আছে, তাহাঁও বেশ ঢালু। মধ্যে সৈম্তেব প্যারেডের জন্য ময়দান 
আছে। তারপর ভাওর্গাও সহর, উহার আকার ঠিক শঙের ন্যায় । হাব 
পুর্বে ও দক্ষিণে হনুমান্মতা এবং উত্তরে ও পশ্চিমে কংসাবতী নদী । 
এখানে একটী রাজবাটী আছে, ৪1৫ তলা অষ্রালিকাও অনেক আছে। 
এখানে গুরু দত্তাত্রেয়ের দর্শন হয়। দতাত্রেয়ের ৩ মস্তক, ৩ হস্ত ও 
৩পদ। পাগাজী বলিলেন, উহা! শিবেরই মুর্তি । এখানে পঞ্চ পাগবেব 
মূর্তি ছে, তন্মধ্যে ভীমের মুর্তি প্রকৃত ভীমেরই হ1গ বিশাল। কালী- 
মাতার পাষাণময়ী মুর্তিও আছে। 


নেগ্রালের মীম | * 


যে বিশাঁলকায় হিমাীলষপর্ব্ব ত ভাবতবর্ষেব সমগ্র উর সীম! ব্যাপি! 
মাছে, তাঁহার মধাভাগে এই নেপাঁলবাজ্য । পুর্ববে গড়োয়াল, কুমায়ুন, 
রোঁহিলখণ্ড 'প্রভৃতি প্রদেশ এই রাজোব অন্তর্গত থাঁকাষ ইহার সীমা 
অধিকহব বিস্তৃত ছিল। উংরেজরাঁজের সহিত সন্ধিম্থত্রে এক্ষণে এগুলি 
হংরেজ-অধিকাবে আগায় বর্তমান নেপালরাঁজোর পশ্চিম সীম! কুমায়ুন 'ও 
বোহিলখণ্ড প্রদেশ, পুর্ব্বে ইংরেজ-করদ সিকি মনাজা, দক্ষিণে উংবেজাধিক ও 
ভারতবর্ষ, পশ্চিমে তিব্ৰতরাজা। নেপাল পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, এই 
পূর্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ্য ২৫৬ ক্রোশ হইবে। উন্তর-দরক্ষণে স্থানে স্থানে 
৩৫ হইতে ৭৫ ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃ*। রাজোর পরিমাণফল মোটামুটি 
৫9 হাঁজাব বর্গ মাইল। অপ্পবাপীব সংখ্যা নেপালী রাজ-দরবারের 
এলিকা অনুসারে ৫২ বাহান্ন লক্ষ হইতে ৫৬ লক্ষের মধ্যে । নেপাল 
ভাবতের একমাত্র হিন্দু শ্বাধীনরাজজা। নেপালের বাঁজবংশ ক্ষত্রিয়, 
পাঁজপুত | 

শক্তিসঙগ্ম তন্ত্র নেপালের সীমা এটরূপ লিখিত আছে,_-জ'টশ্বরং 
সমার্ভা যোৌগেশান্তং মহেশ্বরি। নেপাল-দেশো দেবেশি সাধকানাং 
স্সিদ্ধিদঃ ॥ 








০ 


প্রাকৃতিক বিভাগ । 


নেপালরাজ্য স্বভাবতঃ পশ্চিম, মধ্য ও পুর্ব এই তিনটা বৃহৎ 
উপত্যকায় বিভক্ত। ৪টা অতুচ্চ পর্বতশিখর এই তিনটা উপত্যকা- 
* এই স্থান হইতে নেপালের, বিশেষ বিব্ণগুলির অধিকাংশই বিগ্রকোষের “নেপাল” 


শব্দে নেপালের যে অতি বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে অতি সংগত ভাবে 
উদ্ধত হইল। কুতুহুলী পাঠক ধিশ্বকোধের এ স্থান দেখিলে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন। 


৩৮৪ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


বিভাগের প্রধান কাবণ! নন্দাদেবী-শিখর, ধবলগিরি, গোষাইথান ও 
গৌরীশঙ্কর (মাউন্ট এভারেষ্ট ) নামে নেপালের এই চারিটী পর্বতশিখবহ 
পৃথিবীব মপ্দো সর্বোচ্চ । 


১। পশ্চিম-উপত্যকা | 
কুমাযুন প্রদেশে অবস্থিত নন্দাদেবী-শিখব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা 


নদী মিলিত হইয়া যে কালীনদী ব। সযুনদী নাম ধারণ করিয়াছে, এ 
নদীই বর্তমান নেপালরাজ্ের পশ্চিম উপত্যকার পশ্চিম সীমা । নন্দ 
দেবী শিখর হতে ১০০ ক্রোশ পুর্ব্বে ধবলগিরি। এই ধবলগিরি মা 
উপত্যকার পশ্চিম সীমা ! অর্থাৎ নন্দাদেবী-শিখর ও ধবণ।গরি-শিখ' 


এেহ উভয়েব মধ্য পশ্চিম-উপত্যকা অবস্থিত । 


২। মধ্য-উপত্যকা | 
ধবলগিবি হহতে ৯০ ব্রেশশ পুব্বে গোসাউখান-শিখর | ধখলপ্গিণি ও 
গোঞাভথান-শিখরের মপ্যে ম্প্যউপত্যকা | হহাকে সপ্তগণ্ডক? 


উপত্যকা বলে। কেন না, গণ্ডকনদের উপাদানস্থবপ ৭টা উঠ্লীনদ' 
ধবলগি'র ও গোর্মাহথান-শিখরের চিরতুষার ক্ষেত্র হততে *উত্পপন্ন হই 
এহ উপত্যকার মধ্য দির! প্রবাহিত হহয়াছে । 
৩। পূর্বব-উপত্যকা । 

গোসাইথান-শিখন হহতে ৬৫ ক্রোশ পূর্বে গৌদীশস্কর । এই স্থানকে 
পুর্ব-উপত্যক! বা সপ্তকৌশিকী উপত্যকা বলে। যে৭টা নদীর যোগে 
কৌশিকী নদীর উৎপত্তি, তাহারা অত্র তা গিরি-শিখরের চিরহিমানীমণ্ডিঃ 
প্রদেশ হহতে উৎপন্ন হইয়া একত্র-পশ্মিলনে কুণী বা কৌশিকী নান 
ধারণ,পুর্বক প্রবাহিত হইয়া রাজদহল-পর্বতের নিকট গঙ্গায় মিলিয়াছে। 


পপ সপ 


নেপাল-উপত্যক। 


পুর্ব্বোক্ত তিনটা বৃহৎ উপত্যকা ছাড়! গোসাইথাঁন পর্তেব দক্ষিণে, 
সপ্তুগগ্ডকী ও সপ্তকৌশিকীর মধ্যে প্রসিদ্ধ নেপাল-উপত্যক1 অবস্থিত। 
এই উপত্যকা ত্রিকোণাকার ৷ ইহার পশ্চিমে ত্রিশূলগলা, পূর্বে ইন্দ্রাণী 
নদী) এই উপত্যক! চতুর্দিকেই উন্নত পর্বতমালায় বেষ্টিত। এ 
সমস্ত পর্ধতশিখর পরস্পর সংযুক্ত থাকায় অতিসন্কট গিরিপথ ও নদী- 
নির্গমপঞ্চ ব্যতীত অন্ত কোন দিক্‌ হইতে এই উপত্যকায় প্রবেশ কর 
বায় না এখানে বাগ্মতী নদী প্রবাহিত। এই নদী মুঙ্গেবেব সম্মুখে 
গঙ্গায় মিলিয়াছে। 





০ 





তরাই প্রদেশ । 


পারব হ্বা-নেপালের দক্ষিণাংশে নেপালের অধিকাবে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড 
আছে, তাহা! তরাই নামে আখ্যাত। এই শুদেশেব বিস্তার প্রায় 
১১০ ক্রোশ। 





(0 রস 


নদী । 


(১) কালীবা সরযূঃ (২) ধর্ষরা বা কর্ণালী, (৩)কুশী ব 
কৌশিকী, (৪) রাপ্তী, (৫) গগ্কী এই কয়েকটা নেপালরাজ্যের 
প্রধান নদী। তদ্‌ভিন্ন নেপাল-উপত্যকায় বাগ্মতী প্রভৃতি ও অন্ত 
উপত্যকায় অন্যান্ত ক্ষুদ্র নদী আছে। 

টির বিয়া 


৫ 


৩৮৬ উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম 


প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থানাদি | 


গণ্ডকনদের শীলগ্রামী, শ্বেতগণ্ডকী, ত্রিশূলগঞ্গ৷ প্রভৃতি যে সপ্ত 
উপনদী আছে, তন্মধ্যে ব্রিশুলগঙ্গার উত্পন্তিস্থলের নিকটে ক্ষুদ্র-বৃহৎ 
২২টা হ্দ আছে। এ হৃদগুলির মধ্যে গোর্সীইথান-শিখরে গোর্সাইকুও 
ব৷ নীলকণ্ঠকুণই বৃহতৎ্। এই গোর্সাইকুণ্-হদের নাঁমানুসাবে সমস্ত 
পর্বতটীকেই গোর্সাইথান বলে। এই হদের নামান্তর যে নীলকণ্ঠকুণ্ড 
তাহার বিববণ এই ;--এই বিশাল হদের শলমধ্য হইতে ঈবস.নীলবর্ণ 
ভিম্বা্কত এক পর্বতশিখর উত্থিত হইক্সাছে । এই শিখর হৃদেন জল ভেদ 
করিয়া উপবে উঠে নাই, বরং জলের সমতল হইঠে এক ফুট নিম্লেই 
আছে। জল অগ্যস্ত স্বচ্ছ বলিয়৷ তাহ! সুম্প্ট দেখা যায়। এই পর্ব *% 
শিখরই নীলক্-মহাদেবেব প্রতিমুর্তিরপে পুজি ত হইয়! থাকেন । আঁষাট, 
শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে এখানে অসংখ্য যাত্রী আসিয়। নীলকণ্ঠের পুজ! করে। 
কিন্তু এ পথ যেমন হুর্গম, তেমনি ভয়াবহ । পথে খাদ্য বা আশ্রযন কিছু 
মাত্র নাই, অর্থকন্ত ছর্জর শীত। পথক্লেশে অনেকের প্রাণ বিংয়াগ ঘট, 
তথাপি দলে দলে তীর্ঘযাত্রী কাঠমা?ু হয়! এখানে আনিয়া" থাকে । 

নীলকণ্ঠ-কুণ্ডের উত্তর তীরে একটা অত্যুচ্চ পর্ব্ব€ আছে। এ পর্ব্বতে, 
চুড়া হইতে ৩টা নির্ঝর নি্যেত হইয়াছে । শ্রী ৩টীর জলধাবা বিশ কিট 
'নক্ে পতিত হইতেছে | এই ত্রিধারার নাম ত্রিশুলপারা | প্রবাদ এত, 
সমুদ্রমস্থনকালে মহাদেব যে কালকুট বিষ পান করিয়াছিলেন, গ্রাহাব 
জ্বালায় জজ্জরিঠ হইম! তিনি এই হিমালয় প্রদেশে আগমন করেন। 
এখানে তিনি পর্ব হগাত্রে ত্রিশুল আঘাত করায় যে তরিধারা উৎপন্ন হয়, 
তাহারই নাম ভ্িশূলধারা | মহাদেব এই তুষার-শী তল স্থানে শয়ন করিয়া 
উক্ত ত্রিধারা-পানে তৃষ্ণ| দুর করেন ও বিষ-জাল! হইতে মুক্ত হয়েন। এ 
স্থানেই নীল্কণ্হুদের উৎপত্তি হইয়াছে। হুদ-গর্ভস্ক নীলবর্ণ পর্ববতথপ্ডই 


নেপাল-উপত্যক! । ৩৮৭ 


সেই শযিত মহাদেবেব গ্রুতিমুত্তি বলিয! গণ্য হয। তীর্থযাত্রীবা বলেন, 
হদেব তীবে ফাড়াইয়! দেখিলে দেখা যায়, যেন ভগবান্‌ নীলকণ্ঠ হ্দ-গর্তে 
গর্পশযাষধ শয়ন কবিয়া আছেন। ইহাঁব সমীপে একটা পাষাণময 
বব আছে ।॥ 
উক্ত নীলকঠকুণ্ হইতে ত্রিশুলগঙ্গাৰ উৎপত্তি হইযাছে। স্ুর্য/কুণ্ড 
₹হতে উৎপন্ন টাঁড়ী বা স্র্যাব তী নদী দেখীঘাট নামক স্থানে উক্ত ত্রিশূল- 
ণঙ্গায মিলিত হইয়াছে । এই দেবীঘাট একটা তীর্থস্থান, উহ] নযাঁকোট 
( শবকোট ) নামক উপত্যকাধ অবস্থিত। এই স্থানেৰ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
স্তব্বীব মন্দব নবকোট সহবে আছে। 
নেপাল উপত্যকাব দক্ষিণ পূর্বদিগ্বর্তী ফুলচোষ! বাঁ ফুলচক নামক 
৮ হাজাঁব ফিট উচ্চ পর্বতশিখবে স্ন্দব সিন্দুববনের মধ্যে দেবী ভৈববীব 
এন্দিব ও মহাকাঁলেব মন্দিব আছে । উহাব সমীপে বৌদ্ধদিগেব মঞ্জুত্রীব 
মন্দবও আছে। এই স্থান হইতে নেপাল উপত্যকাৰ সমতলক্ষেত্র ও 
হিমালযেব চিবতুষাঁবাবৃত শিখব অতি বমণীয় দৃশ্ত | 
নেপাল-উল্পত্যকাব উত্তবস্থ ৮ হাজাব ফিট উচ্চ শিবপুবী পর্বতেব খাল 
ও সিন্দুববৃক্ষে সমাচ্ছন্ন শিখবদেশে গোকর্ণ নামক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র 
আছে । 
প্ভগতিনাথ ভারহবিখ্যাত পবিত্র শৈবতীর্ঘথ। নেপাল্-উপতাকার 
বাঁজধানী কাঠমাঙ্জ হইতে ৩মাইল উত্তব পুর্ব দ্রিকে দেবপাটন নামক 
স্তানে বাগ্মতী নদীব পশ্চিমতীবে বাবা পশুপতিনাথের মন্দিব। প্রবাদ, 
নওয়াব রাজ ধশ্মদত্ত পশুপতিনাথেব, সর্বপ্রথম মহাদেব-মন্দির নিন্মাণ 
ঝবেন | বর্তমানে নেপালবাজ্যে যে কিছু কম তিন সহম্র দ্েবমন্দির 
আছে, তন্মধ্যে এই মন্দিব সব্বপ্রখান। বর্তমান মন্দিবটা ত্রিতল, ,৫০ 
ফিট্উচ্চ। নুতন নেপালী ধবণে কাঠ ও ইষ্টকদ্বার! ইহ। নির্দিতিও অতি ' 
হদৃশ্ত ৷ প্রশস্ত, প্রাঙ্গণেৰ মধ্যস্থলে এই উচ্চ মন্দির অবস্থিত, মন্দিরের , 


৩৮৮ উত্তরাখগ্ু-পরিক্রম 


চারিদিকে চারিটা দ্বার। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ধর্থাশালা | মন্দিরের ছাদ 
্বর্ণনির্িত। গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে পাঁষাণময় মহাদেবমৃত্তি | মুন্তিটা উচ্চে 
৩/০ ফিটু, চতুম্থুথ ও অষ্টভু্জ। দক্ষিণের চারি হস্তে চারিটী রুদ্রাক্ষমালা 
ও প্রত্যেক বামহস্তেই কমগ্ুলু | সর্বাঙ্গে স্থবর্-মণিমাণ্যিকোর অলঙ্কার । 
এই দেবতার অসীম ত্রশ্বর্যা, ইহা কখনও বিধর্দিকর্তক অতাচাবে 
উপক্রত হয় নাই । 

মহাভারতের আদিপর্কে লিখিত আছে, অজ্জুন গোকর্ণতীর্থে আসিয়া 
পশুপতিনাথ দর্শন করিয়াছিলেন ! তদ্ভিন্ন, ইহা দ্বাদশ জ্যোতিলিজে 
অন্ভতম কেদারনথ-বিগ্রহেৰ অন্ধাংশ। নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ 
কেহ এ সকল ন! জানিয় শুনিয়া পশুপতিনাথের মন্দিরকে বৌদ্ধ-মন্দিব 
বলিয়া নির্দেশ করেন এবং গ্ররূপ নির্দেশের কারণও এই প্রদর্শন কেন 
যে “বৌদ্ধ-মন্দির না হইলে পণুপতিনাথের বিগ্রহে মহাদেবের কোন 
বিশেষত্ব নাই কেন?” কিন্তু তাহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাভ যে 
হিমালয়পৃষ্ঠের অন্তত্র স্থ্রসিদ্ধ কেদারনাথের বিগ্রহেও এরূপ মহাদেবমুভতি 
কোন বিশেষত্ব নাই। তাহারা এই সকল মন্দির সম্বন্ধে সারও এইরূপ 
যুক্তি সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে “বর্তমান ভারতের অনেক তীর্থ, 
অনেক দেবমন্দির এক সময়ে বৌদ্ধদের দ্বারা প্রতিঠিত হইয়াছিল, তাহাতে, 
আর মন্দেহ নাই । সঙ্াট, অশোক যে ৮৪০০০ হাজার স্তপ নিশ্মাণ 
করিয়া বুদ্ধের দেহাবশেৰ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ স্তপহ যে 
এখন দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি? নচেৎ সে 
সকল কোথায় অস্তহিত হইল ?” ভুঃখের বিষয়, এই সকল লোক নিভ 
দেশের সহজ সত্য নির্ণয় করিতেও পরের মুখে ঝাল খাইয়! থাকেন। 
বিজিত জাতির ধর্মকে উৎকৃষ্ট বলিতে বিজেতা জাতির অবশ্য ভাল না 
লাগিতে পারে সুতরাং হিন্দুধন্্দকে বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন বলিতে 
তাহাদিগের আস্তরিক আপত্তি হওয়া সঙ্গত। কিন্তু প্র বিজেতার 
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'আমাদিগের চিত্তকেও কি এইরূপ জয় করিয়াছেন? আমাদের দেশবাসী 
লেখকেরাও কি জানের্ননা যে অন্যধম্মীর দেবমন্দিবে হিন্দুরা কখনই 
ম্সাপন দেবমৃত্তি স্থাপন করেন না? ইহ! নিতান্তই হিন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ | 
তাহারা মস্জিদে কোন হিন্দুকে শিবস্থাপন করিতে শুনিয়াছেন কি? 
আবার উক্ত লেখকগণ ইহাও স্বীকার করিয়া থাকেন, “এখনও নেপালে 
মঠ্যন্তপ্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধ-মন্দিররকল অতি সুন্দর অবস্থায় আছে)” 
কেন, সেগুলি ভাঙ্গিয়া হিন্দুর! হিন্দু-মন্দিরে পরিণত না করিবার কারও 
কে? .বুাস্তবিক, সেরূপ করিবার ষে কোন কারণ নাই । কেন না, 
পরবর্তা' উপধর্মবই মূলধর্্নকে লুপ্ত করিয়। আপন অধিকার খিস্তৃত করিতে 
গাহে ও সেইরূপহ করিয়া থাকে । 

এইু সম্প্রদায় ইহ! অপেক্ষাও আর একটা উতৎকট মত প্রকাশ 
করিয়াছেন । নেপালে বৌদ্ধধর্মের অবনতি ও বৌদ্ধদিগের ছুর্গতির 
প্রসঙ্গে তাহারা লিখিয়াছেন,“স্ূর্য্যবংশের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে শঙ্কর।- 
চার্ধোর জন্ম হয়। তিনি তর্কযুদ্ধে সমুদয় ভারতবর্ষস্থিত বৌদ্ধদিগকে 
পরজিত করিয়। নেপালে আগন্মন করেন । কিন্তু বৌদ্ধগণ কেহই তাহার 
সহিত তর্কুঁদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। অনস্তর শঙ্করাচার্ধ্য 
নেপালে বৌদ্ধদ্িগের প্রতি অতিশয় নির্যাতন করেন, অনেক বৌদ্ধকে 
হতা। করেন। তিনি বৌদ্ধদিগকে জীবহিতসা করিতে বাধ্য করেন। 
বিহীরসকল 'ধ্বংস করেন । বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদিগের বিবাহ দেন। 
প্রায় ৯৪০০০ হাজার বৌদ্ধপ্রন্থ ধংস করেন । দেবমন্দিরে বলি আর্ত হয়, 
নেপালে বৌদ্ধ-ধন্মের পরিবর্তে শৈবধশ্ম প্রবন্তিত হয় ।” হায় হায়! কুমার- 
ব্রহ্মচারী, সর্বত্র সমদশী, অথয়-ব্রক্মবাদী ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ষেযর উপরি 
সেই ভারতেরই একজন অধিবাসিকর্তৃক কি অকথ্য কলঙ্কের আরোপ! 
“ভূতদয়াং বিস্তারয়ঃ অর্থাৎ সর্বভূতে আমার দয়াকে বিস্তারিত কর, 
ইহাই বাহার তগবৎসমীপে প্রার্থনা, *ত্বয়ি ময়ি চান্টত্রকে। বিষ” “ভব 
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সমচিত্তঃ রব ত্বং” অর্থাৎ তোমাতে, আমাতে বা! অন্তত্র একহ ভগবান্‌ 
আছেন, অতএব সর্বত্র সমচিত্ত হও, এই সকল খাহাব উপদেশ, তাহা 
কি অন্যধন্মীর স্তায় একহস্তে ধন্মপুস্তক অন্ঠহস্তে ৩ববারি সাজে ? 5রকবুদুদ্। 
পণ্ডিতমগুলীকে পবাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কি তার সম্বন্ধে এন্দু?5 
কুৎসিত কল্পনা করিতে হইবে ? একমাত্র ত্রন্গেব নিত্যতা-গুতিপাদনে 
নিমিত নৈয়ায়িকসম্মত পরমাণুব নিত্যতাবাদও যে তিনি খণ্ডন কবিযা 
ছেন, তাহাতে দোষ কি? তাহা বলষা অক্ষর যাহাদ্িগেব শববদদ ও 
সেইজন্য অক্ষরনামে অভিহিত, সেত বর্ণমালাময় ধর্মগ্রন্থ তিনি ৭ 
করিবেন? সংসাবাসক্তিব দোষপগ্রদণণ পূর্বক বৈরাগাপ্রবর্তনই ধাঙাব 
জীবনের ব্রণ, তিনি বিহারগুলি ধ্বং»পুর্বক ভিক্ষু-ভিক্ষুকীদিগকে বিবাহ 
দিয়া দিবেন ? জানি না, ইহ! অপেক্ষা অসম্ভব ও অসঙ্গ শ উত্ভি দি 
হইতে পাবে ! * 


শি শশা পপ 


* নব্য দগেব এপ ও অস্যবপ ন।না লিখনভঙ্গিতে আনব! বুঝিতে পাবি যে হিনধ 
যেন তাহাদিগেগ বিবেচনায় অনেকট হেয় ও বৌদ্ধধন্ম আনেকড। উপাদেয় এবং গেসে 
"রী উপাদেয়তাবে।ধেব কাবণ, উহাতে বর্ণভেদ নাই ও প্রাণিহংস। নাই। কিন্ত তাহা 
এটুকু বিবেচনা কবেন না বে বুদ্ধদেব হিন্ৃধর্্েই লালিত, পাণিত ও শিক্ষত এবং বোদএশু 
হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ধত ও হিন্দুধর্দ্রেরই কিয়দংশ | তথা" বুদ্ধণশ্মেব য|হ। উৎবৃন্ঠ* শ 
তাহা হিন্দুধর্ম হইতেই গৃহ।ত । বদের ব। হিংস্তাৎ সর্বধ। ভূতাশি বা সর্ধভূত হি স পিষে 
সায়াবাদ, কর্ম্মঘটিত জন্মান্তববাদ যোগশাস্ত্রসম্ম ত নৈত্র, ককণ।দি চিত্তপ্রসাধন ৪ নিবর্শীন।" 
সকলই তিনি গ্রহণ কবিয়াছেন। কিন্তু অবিচারিতভ্তাবে ই সকল গ্রহণ* কণ। 
সর্বসানপ্রস্ত হয় নাই। এজন্য তাহার প্রচবিত ধশ্ন তদ্ধক্মাদিগেগ মধোও নফণা হৃফ 
নাই। তন্রিমিশ্র নবাধিগর্ষেই দুঃখ করিতে হয যে “.নপ।লেব বৌস্ধগণ অতি নুশ সূ. 
উপায়ে সববদা জীব হংসা কাবয়! থকে ।” “এই ধর্থের সব্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুমণ বিহ।বধাদ 
হইয়াও তোগ।সক্ত গৃহী” ইত্যাদি । অথচ হিন্দুধর্খ্বে অধিকারভেদে শান্ত্রবিধির স্থমীন|ংসা 
থাকায় শাত্রভেদে মাংসাহার ও মাংসাহার 'নবু তত, নস্ভে” ও সন্গাস। জাতি-বণাদি 
বন্ধন ও জা তিন্ধাি বন্ধনমুক্তি সকলেরই নুব্বস্থ। অ|ছে। 


নাশ 


পাপ | পিপি আপস 
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পাঠকবর্গ ক্ষমা কবিবেন, নিতান্ত মনঃক্ষোভবশে প্রসঙ্গে এবপ 
অনিবিস্তাঁব কবিতে হইল । 

যে শৈলশিখবে পশুপ ঠনাথেব মূর্তি স্থাপিত আছে, সেই গিবিদ্বেশও 
পশুপতিনাথ নামে খ্যাত । পশুপতিনাথেব পার্ধ ত্যক্ষেত্র বনবাণ্জ বিবাজি5 
এবং হিন্দু*ও বৌদ্ধেব বছ মন্দিব-মঠ বিভাবাদিতে সুশোভিত 

পাটন নেপালেব সর্বাপেক্ষা বুহৎ নগব। ইহা কাষ্ঠমগুপের ১, 
মাইল দক্ষিণ পৃব্বে বাগ্মতী নদীব দক্ষিণ তীবেব কিষদ্দ,বে উচ্চভূমিব 
উপব অবস্থিত। এখানকাব অর্ধিবাসীব সংখ্যা এখনও ষাট হাজাবে 
কম নয়। সআট অশোক সপবিবারে এখানে আসিযা এই স্থানেই 
ললি৩পাটন নামক নগব নির্্মাণপুর্ববক বহু বৌদ্ধ-মন্দিব প্রতিষ্ঠ। কবেন ও 
অনেকদিন এখানে বাস কবেন | তাঁভাব কন্তা চারুমতিৰ সহিত ৩ৎ- 
কালীন নেপালবাজ দেবপালেব বিবাহ হয়। চাকুমতি অবশেষে ভিক্ষুকী 
হইয়। যাবজ্জীবন মঠে কালাতিপাত কবেন | খমণী-জীবনেব পবাকান্ঠা 
দেখাহয। তিনি স্বনামে ও স্বীয ব্যষে চারুবিহাব নামে একটা বিভাব 
স্বপন ঝবেন । 

কাঠমাঞ্জ হইতে দক্ষিণ পুর্ব্ব দিকে ৪ ক্রোশ দুরে এবং মহাদেব পোখব! 
শিখব হহতে ১৪০ ক্রোশ দ্ববে হনুমান্মতী নদীব বামতীবে ভাতরগাও 
নগব অবস্থিত । ইহা গুরু-দত্তাতেষেব পীঠ৭ 

“কাঠমাওডু হইে ১ মাইল পশ্চিমে একটা পর্বতেব উপবে স্বযস্ভূনাথ 

নামে প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ-মন্দিব আছে । তাহাঁব নিকটে মঞ্জুত্রীন একটা 
মন্দিব আছে । 

উক্ত বাজধানীব ৩ মাইল দুবে বোধনাথ নামে স্থপ্রসিদ্ধ বোদ্ন্তুপ 
আছে। এবং পাটনে মতস্তেন্ত্রনাথেব প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-মন্দিব আছে । 

এতভিন্ন কত হ্রানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত মন্দির আছে, তাহাব সংখ্যা 
কব যায় না। 
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কৃষি। 


এখানে পর্বতের ক্রম-নিয় প্রদেশ ও উপতাকা প্রর্দেশ অত্যন্ত 
উর্বব। স্থানে স্থানে পিচ, আখবোট৬ তৃতফল, গৌরীফল, খুবানী, 
পিযাব! চা প্রভৃতিব গাছ জন্মে। একটু শ্রীক্ষপ্রধান স্কানে আনাবস, 
ইক্ষু এবং অপব অপর স্থানে যব, গম, কাঙ্নি প্রভৃতির বিস্তৃত চাষ হইয়া 
থাকে । শীতকালে কমলালেবু প্রচুর হয়। অনেক স্থানে বসবে 
তিনবাব চাষ য় । শীতকালে যে জমিতে যব, গম, সবিষা ও ফুলান 
প্রভৃতিব চাষ হয়, বসন্তে সেই সকল ভূমি পুনর্বাব কর্ষিত হইলে তাহাতে 
মূলা, বগুন, আলু প্রভৃতি রোপিত হয়। আবাব বর্ষায় এ সকল ক্ষেত্রে 
ধান, মক্কা বা মবিচ বপন কবা হয়। পর্বতের ঢালুগাত্র সিঁড়ির আকাবে 
অনেক দুব কাটিয়া যে সকল সমতলভূমি পাওযা যায়, তথাষ মটব, 
কলাই, ছোলা, গম, যবাদি উৎপন্ন কব! হয। এখানে সরিষা, মঞজিষ্া 
ইন্ু ও এলাচী প্রচুর জন্মে। চাউল এ দেশেব প্রধান খাদ্য বলিযা এখান 
কাব সকল স্থানেই এক এক বকম ধান্ভেব চাষ হয । 

তবাই প্রদেশে চাউল, অহিফেন, শ্বেত সবিষা, তিসি, তামাক প্রচৰ 
কন্মে। তরাইএব বনবিভাগে শাল, শ্বে৩শাল, পিয়াশাল, খদিব, শিশু, 
কৃষ্ণকান্ঠ, কালিকশেট, মুলতা, শুনীবট, ভঞ্জ, তুলা, ডুমুর ও গঁদ-উৎ্পপাদক 
বক্ষ সর্বত্র দেখা যায় । পর্বতের উপবিস্থ বনে সুন্দবী, তিলপত্র, মন্দাব, 
পাহাড়ী কাঠাল, কঞ্জরু, তালীশপত্র, মণ্ডল, পাঁণিফল, আথরোট, চম্পক, 
শিবীষ, দেবদারু, ঝাউ, বেত, বাশ ও নানাজাতীয় সুগন্ধি পুম্পবৃক্ষ ও 
বিধিব বং উৎপাদক বৃক্ষ জন্মিা থাকে | জিয়া নামক গাঁজাগাছেব 
পাতাব বসে চরস উৎপন্ন হয়। 

নেগ্লালীরা চাউল ও অন্তান্য শন্ত হইতে স্থরাসার এবং গম, মহুয়- 
ফুল ও চাউল,হইতে মধ্য প্রস্তত করিয়! বিক্রয় কবে। এই মদের নাম 


নেপাল-উপত্যকা ৷ ৩৯৩ 


রুকৃসী | ইহা সুমিষ্ট, অন্তান্ত মদ্যের স্টায় ইহাব তীব্র মাদকতা নাই। 
লোকে ম্বগুভে শ্রপ্তত করিয়া! যে মদ্য পান করে, তাহার জন্ত রাজাকে 
মাশুল দিতে হয় না, বাজারে বিক্রয় করিতে হইলেই মাশুল দিতে হয়। 

তৃগর্ভে অল্প নিয়েই তাঅ-লৌহাদ্িব খনি দেখা যায়। গন্ধক প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্‌ভিন্ন এখানকার মার্কেল, শ্লেট, চুণাপাথর 
এবং লাল ও পীতবর্ণের গ্রস্তর উল্লেখযোগ্য । 

গোর্থা প্রদেশের নিকটে এক প্রকার স্বচ্ছ কৃষ্টল প্রস্তর পাওয়া যায়, 
উহ উত্তমরূপে কাঁটাইলে হীরকের মত উজ্জ্বল হয়। এখানকার মাটা 
এত উত্ক্কষ্ট যে কিছুকাল পরে তাহ! প্রায় “সমেণ্টেব মত দৃঢ় হইয়া মাঁয়। 





০ 


বাণিজ্য । 


নেপাল হইতে যে সকল দ্রব্য ভারতে রপ্তানি হয় এবং ভারত হইতে 
যাহা নেপালে আমদানি হয়, উভয়বিধ দ্রব্যের উপরই বাজকর ধার্য্য 
মাছে । দেশবাঁদীর সৌখীনতা ও বিলাসিতার জন্ত যাহা নেপালে 
আমদানি, কর। হয়, তাহার উপব রাজাজ্ঞাষ অধিক শুন্ ধার্য করা হয় 
এবং দেশের প্রয়োজনানুরোধে যাহ! আমদানি কর! হয়, তাহার উপর রাজ। 
অল্পপরিমাণে কর লইয়! থাকেন । তিব্বতীয়েরা গিরিপথে অশ্ব, কুন্ধুর, 
মেষ, ছাগুল প্রভৃতি জন্ত ও কম্বল, চাঁমর, মৃগনাভি, লবণ, স্বর্ণ, রৌপ্যাদি 
নানা দ্রব্য নেপালে আমদানি করে। 


শিল্প । 


নেওয়ারি স্ত্রীলোকগণ ও পার্ধত্য মগরজাতীয় পুরুষের! নিজেদের 
পবিধেয় মোটা নন্ত্র নিজেরাই বোনে এবং অন্যান্ত দেশে রগ্রানির জন্ত 
তাহার! আর এক রকম বন্ত্র প্রস্তত'করে। সাধারণের ব্যবহার্য্য একরূপ 


৩৯৪ উত্তরাখণ্ড পরিক্রম 


পশমী কম্বল ভূটিয়াগণ বুনিয়া থাকে । রাজা ও সন্্রাস্ত ব্যক্তিগণের 
পোষাক চীন ও ইয়ুবেপ হইতে আনীত ভয় । 

নেওয়ারি পুরুষেবা লৌহ, তাত্র, পিত্তল ও কাংস্ত ভতে নানাবিধ 
তৈজস নিম্মীণ কবে। হন্তিদপ্তেরও সামান্ত সামান্ত কাজ হইয়! থাকে । 
একরূপ চাবা গাছের ছাল হইতে [মাটা ও সুদৃঢ় কাগজ 'প্রস্ত ত তন) 

মুদ্রা! প্রস্ততেব জন্ত কাঠমাগ নগবে টাঁকশাল আছে । টাকাব এক 
পৃষ্ঠে বাজমুত্তি ও ত্রিশূল এবং অপর “দকে গোবক্ষনাথ, মধ্যে এীভবানা ৪ 
জিপত্র অস্থিত আছে। 





০ 
জাতিতত্তব। 

এই পর্বতম্য় দেশে নান। উপঠ্)কাতূমিতে ষে সকল পার্বাঁব ভ্ৰাি 
বাস কবে, হাহারা এখানকাৰ আদিম অধিবাসী বলির গণ্য । (১) মগব 
জাতি_-নেপালের পশ্চিমাংশে পর্ধতময় প্রদেশে ইহাদিগের বাঁ॥। (২) 
গুরঙ্গ জাতি_-নগরজাতির বাসস্থান হইতে হিমালয়ের তুষারাবৃত স্থান 
পর্যন্ত হহাদগেব বাসভূমি। উভয়ই হিন্দু তহারা অতান্ত সাহসী, 
বলিষ্ঠ ও সৈনিকবৃত্তিজীবা। (৩) লিম্ু জাতি, (৪) কিরাতী। তারাও 
এরূপ গুণান্বিত, নেপালের পুর্বভাগে বাদ কবে। (৫) গেপস- 
ইহারাও পর্ববপ্রান্তবাপী। এহদ্ভন্ন ভুটিয়া প্রভৃতি ৮1১০ রকম পাব ঠ্য 
জাতি এখানে আছে। | 

নেওয়ার। ইহাদিগের কতক হিন্দু ও ক৩ক বৌদ্ধ আছে। হিন্দুগণ 
শিবমার্গী ও বৌদ্ধগণ বুদ্ধমার্গী বলিয়! খ্যাত। এই বুদ্ধমার্গী নেওয়াব- 
দ্িগের মধ্যেও হিন্দুজাতির স্তায় ব্রাহ্ষণাদি বর্ণবিভাগ আছে। স্থতরাং 
মূলে সমগ্র নেওয়ার জাতি হিন্দু ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এখানে এহ 
নেওয়ার জাতি সংখ্যায় যেমন সর্বাপেক্ষ। অধিক, সক কার্ষেচও ইহা! 
তেমনি নিপুণ! কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও লিখন-পঠনাদি সকল কাধ্যেই 





নেপাল-ডপত্যক! ৷ ৩৪৯৫ 


শা 
শী পোল শপ শি শশা শশী শীশীশী সিসি 


ইহার! সুদক্ষ । গুর্থা জাতিব পূর্বে নেয়াৰ জাতিব ষতদিন এখানে বাজত্ব 
ছিল, তন্মধ্যে ছিন্দু নেওযাবগণই বাক্তা ছিলেন । নেওয়াৰ জাতি পূর্বে 
এখানকাব বাজত্বেব যতদুব ইতিহাস পাওয়া ষাঁষ, সে সকল বাজাও হিন্দু 
ছিলেন । সুঙণাৎ হিন্দুপাক্তত্ব এখানে অণ্ত প্রাচীনকাপ হন্ছতে বন্তমান 
কাল পধ্যন্ত অক্ষু্ সাছে। 

গোর । এহ জান উদয়পুবেব ক্ষত্রিয়, বাজপু5 ৷ মুসলমানদিগেব 
অত্যাচাবে তহাবা জন্মভূমি গ্যাগ কবিয়। নেপালেব ছুর্গম পাব্বত্য প্রদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ কবে। উহা্দগেব প্রথম আশ্রিত প্রদেশের নাম গোবথালি, 
উহা বর্তমান বাজধানা কাঠমাওু হইতে খুব অধিক দুব নহে। উক্ত 
গোবখালি প্রদেশে নামান্ুসাবে উহাদিগেব নাম গোর্খা হইযাছে। 
উক্ত,বৌবজা“ত কালক্রমে সমস্ত নেপাল আয়ত্ত কবিয! নেপালের সমস্ত 
জাতিব উপব আধিপত্য বিস্তাব কনিপাছে। বর্তমান বাঁজবংশ, বাঁভ- 
পবিবাৰ ও দেশেব সমস্ত প্রধান ব্যান্ত এবং উচ্চপদস্থ সমস্ত সৈন্ঠ উক্ত 
জাতিসম্ত৩। ভহাদেব ভাষা অংস্বহমূলক, অক্ষব দেবনাগব। 
মধিকাংশ গেখ! দেখিতে ৫বশ সুশ্রী । 

নেপালে অসংখা দেন্বমন্দিব থাকায় ব্রাহ্মণ ও পুবোহিহেব সংখ্যাও 
এখানে অনেক । শ্রতোক গুহস্থেবহক একজন কবিষ। স্ৃতন্থ পুবোহিত 
আছে । এহ সকল পুরোহিত, ধন্মযাজক ও গুরু আপন আপন শিষ্য- 
যজমানেব' প্রদ দক্ষিণা, ক্রিয়ালব দ্রব্যাদি ও ব্রন্ষোত্তব জমি হইতেহ 
ভব্ণপোষণ নির্বাহ কবিষ। থাকেন। ইহাপিগেব মধ্যে বাজ-গুরুই সর্ববা 
পেক্ষা অধিক মাননীয । 

অনেক দৈবজ্ঞ এখানে আছেন । পৌবোহিত্য কবিলেও দৈবজ্ঞবৃত্তিই 
অনেকেব জাতীষ ব্যবসাঁধ। ওষধসেবন হইতে যুদ্ধধাত্র! পর্য্যস্ত ক্ষুত্র 
বৃহৎ সকল কার্ধ্যে দৈবন্তেব! শুভক্ষণ নির্ণঘ করিয়। না দিলে ইহারা কোন 
কার্যে অগ্রসর হয় ন|। 


৩৯৬ উত্তরাখও্ড-পরিক্রম 


বৈদ্যজাতি-_-আরুর্কেদ-শান্্ীপোচনাই ইহাদের ব্যবসায় । যেরূপ 
অবস্থাপন্ন হউক না কেন, এখানে প্রত্যেক পবিবাগই এক একজন বৈদ্য 
নিযুক্ত করিয়! থাকে । 





৩ 


আচার-ব্যবহার । 


নেপালীগণ গুরুও ব্রাহ্মণে বিশেষ তক্তিমান্‌। শাস্ত্রে পাঁদগ্রহণ পূর্বক 
অভিবাদনেব ষেবপ বিধি আছে, ইহাব! গুরু, পুবোহিত ও পিতা, মাতা, 
জ্যোেষ্ঠত্রাতা প্রভৃতি গুরুজন সম্বন্ধে সেইরূপই করিয়া থাকে। উচ্চ 
পরিবারস্থ আীপুকষগণের নিত্যপুজাহ্িকে ও ধন্মাচবণে দিবসের অনেক 
সময় যাপন করা রীতি আছে । পণশুপতিনাথেব প্রতি সকলেরই অচলা 
তক্তি। মৃত্যুব পুর্বে সকলকেই পশুপতিনাথে লইয়! যাওয়া হয় ॥ 
বিধবার! শ্বেতবন্ত্র পবিধান করেন । তাহাদের ব্রহ্গচর্য্য ও সহমরণ 
উচ্ছান্থপাবে উভয়েরই বিধান আছে। পুত্রবতী ও অনিচ্ছুর পক্ষে 
সহমরণের বিধান নাই। সধবার! স্বামীব পাদদোদক পান না করিয়া 
জলগ্রহণ করেন না । গোহত্যা, নরহত্য। ও বাঞ্জজ্রোহে শিরশ্ছেদ দণ্ড 
ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীজাতিব শিরশ্ছেদ দণ্ড নাই, এরূপ স্থলে তাহাদের কঠিন 
পবিশ্রম সহ চির-নির্বাসন দণ্ড হইয়া থাকে | ব্রাহ্গণদিগের খাদ্যাখাদ্য 
বিচার বিলক্ষণ আছে। কিন্তু রাজ্যের অধিকাংশ ব্যক্তিই অত্যন্ত মাংসাশী, 
ধনবান্‌ মাত্রেই শিকাবে অভিজ্ঞ । অধিকত্ত নেওয়ার ও নিয়জাতীয়ের! 
অত্যন্ত মদ্দিরাপ্রিয়। চা-পান সর্বশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত। 


গা শসা এ 


অধিবাসীর অবস্থা | 


নেপালের অধিকাংশ লোকই ক্কষিজীবী। সকলেরই জমি-জম! ও 
গো-মহ্ষাদি আছে । সকলেরই আপন আপন জমিতে শন্ক, তরকারি 
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প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।, সুতরাং অর্থে দরিদ্র হইলেও ইহারা কেহ নিরল্ন 
ও কঙ্কালস'র নহে। রাজধানী ভিন্ন অন্তত্র বিলাসিতাও গ্রনেশ করে 
নাই। এজগ্ঠ সাধারণতঃ সকলেই স্থুত্থব ও সবল শরীরে, সন্তষ্টচিত্তে 
অসংখ্য পর্ব উৎ্সবাদি রক্ষ। করিয়। জীবনযাপন করে। বৎসরের 
প্রতিদিনই এক আধটা পর্ব ও উত্সব আছে! ভারতের মমতলক্ষেত্রেব 
যায় রাখীপুর্ণিমাঁয় রাখীবন্ধন, জন্মাষ্টমীতে শ্রীরুষ্ণের জন্মোৎসব, বিজয়া- 
দশমীতে বলি-উৎ্সব ও অস্ত্রাদিযাত্রা, দীপাদ্ধিতায় দীপমালা দান, ভ্রাতৃ- 
দ্বিতীয়্ীয় ভাইঞ্কোটা এবং শ্রীপঞ্চমী, হোলি প্রভৃতি কিছুরই ত্রুটি নাই । 


৩, 








দাসত্বপ্রথা । 

এখানে দাস-দাসী বিক্রয়ের প্রথা আছে, আপন আপন গুহকার্ষে)র 
স্থবিধার জন্য অনেকে দাস-দাসী ক্রয় করিয়া থাকে । কিন্ত আফিকার 
ক্রীতদাসের মত প্রতৃকর্তৃক তাহাদের নিগ্রহ-নির্যাতন নাই। তাহারা 
ভারতবাসীর গৃহে রক্ষিত দাস-দাসীর মত প্রভুর গৃহকর্্ম করে, একরূপ 
স্বাধীনভীবেই থাকে ও গৃহের সন্তানাদির স্তার প্রতিপালিত হয় । 

পপ দর 
বিলাসাঁদি। 

, সৌখানতাপ্রিয় নেপালীদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। 
খর্থা ও নেওয়ার জাতির স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষা সু্ৃশ্ত ও সম্যক্‌ 
উপযুক্ত | ইহারা মেমেদের মত বিধবার বেশও ধারণ করে না, বাঙ্গালী ও 
হিন্দস্থানী রমণীর মত অঙ্কারের গাছও সাজে না । মাথায় সোণার ফুল, 
গলায় সোণার ব! প্রবালের মাল, কাণে কর্ণফুল ও ছুল অথবা! কাণবালা 
এবং হাতে অস্ধুরীয় ও বাল! পরে। সকলেই সুগন্ধি পুম্পের বিশেষ 
অনুরাগী । সর্বদাই মন্তকে ফুল, গু'জিয়া রাখে, পর্বাদিতে কেশ ও 
কবরী বিবিধ ফুলসাজে সজ্জিত করে। বস্ত্র সর্ধাঙ €বশ আচ্ছাদিত 
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থাঁকে, তছুপবি গাষে ওড়ন! বাবহাব কবে। মন্তঞ্জেব বিশেষ আচ্ছাদন 
নাই । নেওয়াঁব বমণীবা কেশগুচ্ছ মাথাব মধাভাগে চুড়াব আকাবে 
বাধিষ|! বাখে। অন্তান্ঠ আীলোকেবা বেণী বিনাইযা সম্মুখ লহ্বমান 
কবিষা দেয ও বেণীব এক প্রান্তে লাল বেশমী স্থৃভাব ঝুঁটি কাধে 
বিধবাবা লাল স্ঙা বাধে না। 

উচ্চজাতীষ বমণীমগুলী পবমা সুন্দবী | যাহাকে প্রকৃত পক্ষে গবম। 
স্ন্দবী বল! উচিত, ঠিক সেহ্বপই | সন্ত্রান্ত পরববানেৰ স্ত্রীগণ নিবক্ষব 
নহেন, কেহ কেহ সংস্কহ শিক্ষা কবেন | পুকষেনা হচ্ছ! কবিষ। কেহ 
“কছু হংবেজ শিখেন | বাজপুরুষেব মন্ডকে মণিঘুক্তাথচিও মহামূলা 
ভাঁজ, অঙ্গে বেশমি জামা, পাষে পাজামা ও জুঙা ব্যবহাব কবেন। 
সকলেবই হস্তে কমাল ও তববানি থাকে ৷ সাধাবণ লোৌকেব কোমববন্ধে- 
“কুকভী” নামক সে দেশেব একবপ বক্র ছোবা সংলগ্ন থাকে । 
9 

রাজধানী | 

নেপাল-উপ ঠাকাব চাবিটী প্রসিদ্ধ নগবত ভিন্ন ভিন্ন সমযে ভিন্ন ভিন্ন 
বাঙ্জাদিগেব বাজবানী ছিল। এন্মধ্যে বর্তমান নাঁজধানী কাঠমাওু, প্রাচীন 
বাজধানী কীর্তিপুব, পাটন ও ভাতর্গাও ৷ চাঁখটী নগবই বিষুণমতীব 
ভীবে অবস্থিত চাবিটী নগবভ প্রাচীবে বেষ্টি এ ছিল, সেগুলি ভালিম৷ 
এখন অদৃপ্তপ্রাষ । প্রত্যেক নগবেই কাজপ্রাসাদ বা! দববাব আছে, উহ 
নগবেব মধ্যস্থলে অবস্থি১। প্রত্যেক নগবে প্রাধাদেব সন্ুখে প্রশস্ত 
কতকটা। খোল! মাঠ, তাঁহাব উপব দিষ! প্রাসাদে প্রবেশ কর্বিতে হয়। 
ঞঁ মাঠেব চতুষ্পার্্ে নানাবিধ দেবমন্দিব। নগবগুলিব মধ্যে আবও 
স্থানে স্থানে প্রন্ূপ খোলা মাঠ দেখা যায়। ,কাঠমাওু-নগবে এবপ 
মাঠেব সংখ)| ৩২টা। বিচারালয় প্রভৃতি সাধাবণ বর্মস্থানাদি ধ্বপ 
এক একটী মাঠেব ধাবে অবস্থিত । 
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বর্তমান রাজধানী কাঠমাওু নগরীর প্রাচীন নাম ছিল মঞ্জুপত্তন। 
দেশীয় লোকের বিশ্বাস, পুরাকাঁলে মঞ্জুত্রীনামক এক ব্যক্তি এই নগর 
স্থাপন করেন্যা। প্রকৃত পক্ষে এই নগর প্রায় ৭২৩ খুঃ অব্ধে ঠাকুরী- 
বংশীয় রাজা গুণকামদদেবকর্তৃক কাস্তিপুব নামে প্রতিঠিত হয় । ১৫৯৬ খুঃ 
আবে রাজা লক্ষমণসিংহ মল নগরমধ্যে সন্নাসীদিগের নিমিত্ একটা 
কাষ্ঠময় বৃহৎ মণ্ডপ বা বাটা নির্মাণ করান । এই বাটা এখনও বর্তমান 
থাঁকিয়া তর কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । তাহা হইতেই এই 
নগরে: নাম বর্তমান কাষ্টমণ্প ব! কাঠমাঞ নামে পরিবর্তিত হইয়াছে । 
এ নগরের পূর্ব প্রাচীরবেষ্টন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, প্রাচীর-গাত্রে যে 
সকল স্থদৃশ্ত তোরণ ছিল, তাহার ৩২টী এখনও কোনরূপে বর্তমান 
আঁছে। পুর্বকাঁলে যুদ্ধাদি ভিন্ন অন্ত কোন সময়ে এ সকল ্োরণদ্বার 
রুদ্ধ হইত না । 
নগরটা কুত্্র ক্ষুদ্র ৩২টা টোল! বা পলীতে বিভক্ত । নগরের মধ্যস্থলে 
অনি বৃহৎ দরবার ব! রাজবাটী অবস্থিত। খাস দরবারগৃহে ও সহরের 
আধুনিক ধনীদিগের গৃহে সাঁসির জানালা দনজা আছে। রাজবাঁটার 
আকার কশকটা চতুর, উত্তবদ্দিকে নগরমুখে উন্মুক্ত ৷ এই দ্িকে“তলিক্ভু” 
নামক অতযুচ্চ মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণদিকে শেষভাগে “বসস্তপুব” নামক 
ন্ত্রণাগৃহের অষ্রালিকা ও নূতন দীর্ঘ দরবার বাঁ সভাগৃহ ৷ পুর্বে উদ্যান 
ও অশ্বশাল! । পশ্চিমে প্রধান তোরণদ্বার। পথিপার্থে নেওয়াঁরদিগের 
নির্মিত বিস্তর হিন্দুমন্দির। সভাগৃহের উত্তর-পশ্চিমে কোট বাঁ যুদ্ধবিগ্র- 
হাদির মন্ত্রণাগার। পশ্চিমদিক্ষে আইন-আদালত গৃহাদি। সম্মুখভাগেও 
অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর দেবমন্দিরী অনেক মন্দিরই অতি উচ্চ ও 
বহুতলবিশিষ্ট। এই সকলু মন্দিরের উৎকীর্ণ কারু, চিত্র ও স্বর্ণাদিবর্ণের 
গিন্টির কার্য্য অতি স্ুন্বর। অনেকগুলি মন্দিরের সমস্ত ছাদই পিতলের 
বা তাত্রের গিল্টি করা । মন্দিরগুলির কার্ণিসে অনেকস্তলি করিয়া 
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পাতলা ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে, একটু জোরে বাতাস বছিলে এর সকল ঘণ্ট! 
টুনটুন করিয়া বাঁজিয়া বড় মধুর শব উৎপাদন 'করে। কতকগুলি 
মন্দিরের দ্বারে উভয়পার্খে প্রব্তরগঠিত সিংহাদি মুত্তি স্থাপিত আছে । 

পূর্ব ষে সব্ববোচ্চ “তলিজ্ঞু” নামক মন্দিরের কথ! বলিয়াছি, উহাতে 
কেবল রাজবংশীয়ের৷ পৃজ! কবিয়া' থাকেন। রাজবাটার আদুরবর্তাঁ 
একটি মন্দিবে একটি বৃহৎ ঘণ্টা ও অপর ছুইাটি মন্দিবে ছুইটি বৃহৎ দামামা 
আছে। মন্দিরগুলির অভ্যন্তরে হিন্দু দেব-দেবীমৃত্তি | 

কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহা একখানিমাত্র প্রন্তরে নির্শি5 | 

উত্তর-পুর্বের সিংহদ্বার দিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলে দক্ষিণদিখে 
রাশী-পৌথরি নামক বৃহৎ দীর্থিক! এবং তাহার পার্খে দরবারস্কুল ও হাস- 
পাঁতাল। দীর্ঘিকাব পূর্বপারে লাইত্রেরী ও উন্নত ঘটিকাগৃহ । জ্লাবও 
এবটু দক্ষিণ হইতে বুকাযুনগাঁছের সারির মধ্য দিয় একটা রাস্তা নগবেব 
মধ্যে বৃহৎ কাওয়াজেব মাঠে গিয়! মিশিয়াছে। এই মাঠ দেখি 
কলিকাতার গড়েব মাঠের ন্তায়। প্রতিদিন প্রত্যুষে এই স্থানে নেপালা 
সৈন্তের কুচ-কাওয়াজ হইয়। থাকে । এই ময়দানে সুপ্রসিদ্ধ' টাজমন্ত্র 
জঙ্গ বাহাছ্ব, প্রাচীন সেনাপতি ভীমসেন থাপ! ও বীর-সাঁমশের বাহাছু€ 
এই তিন প্রধান পুরুষের তিনটা প্রতিমৃত্তি আছে । ভীমসেন থাপা 
প্রস্তর-স্তত্তটা ২৫০ ফুট উচ্চ, উহার গঠন প্রণালী অতি স্থন্দর | এ সেনা- 
পতির অপর একটী মনুমেন্টের স্টার বৃহদাকার স্তস্ভের অভ্যন্তর ১টা 
গোলাকার সিঁড়ী আছে, তন্বারা এই স্তস্তোপরি উঠিয়া নগরের শোভ। 
দেখিতে অতি সুন্দর বোধ হয়। 

এই কাওয়াজের মাঠের চতুর্দিকে সন্ত্রাস্ত রাণ।-পরিবারবর্গের সুদৃশ্য 
প্রাসাদমাল! নগরের শোভা! বিশেষ বার্ধত করিয়াছে ৷ মাঠের পুর্ব্ব-দক্ষিণ 
কোণে ঝর্তমান প্রধান-রাজমন্ত্রীর সিংহদরবার নামক সুন্দর প্রাপাদশ্রেণী 
দিকৃ উজ্দ্রল' করিয়! রহিয়াছে। হাঁস পাতাল, দরবারস্কুল॥ জলের কল ও 


নেপাল-উপ ত্যকা । ৪০১ 


ড্রেন এ সকল ত্ুতপূর্ব্ মন্ত্রী বীর-সামশের বাহাছরের কীন্তি। বর্তমান মন্ত্রী 
মহারাজ চন্দ্র-সীমশেব বাহাহ্র বৈছ্যতিক আলোব ব্যবস্থা করিয়া নগরের 
আরও শোত্তাবৃদ্ধি করিয়াছেন । 

সহঙ্রের রাস্তাগুলি প্রস্তরনির্মিত, কিন্তু তেমন শ্রশস্ত নহে । বাড়ীগুলি 
অধিকাংশ দ্বিতল, প্রায়ই চতুরশ্র, ভিতবে চকুমিলান এবং মধ্যে বিস্তৃত 
উঠান। ইন্দ্রচক নামক বাজারটা দেখিতে কলিকাতার বড়বাজারের ন্যায় 
১মৃদ্ ৷ উহার ঘন-সন্নিবিষ্ট দোকানগুলি বিলাতী পণাদ্রব্যে পরিপূর্ণ । 


৬ 


সেনাবিভাগ | 


এখানকার সৈন্তেরা অধিকাঁংশ বিষয়ে ইংরেজীপ্রণালীতে শিক্ষিত 
এহ শিক্ষাদানে ও বারুদ, গোলা, গুলি, কামানাদি নিন্দাণে নেপাল- 
বাজের বছ অর্থব্যয় হইয়। থাকে । এ সকল নিন্মাণের কারান! নেপা- 
লের নানাস্থানে আছে । একজন বাঙ্গালী বৃহুকালাবধি নেপাল-রাঁজ- 
সরকান্তে কামান, বন্দুক গ্রভৃতি নিম্মীণকার্ধে নিবুক্ত আছে। 

রাজ-বেতনভোগী প্রায় ১৬ হাজার সৈম্ত আছে। তদৃতিন্ন বাঁজকীয় 
নিয়মে কতক লোক সৈনিক-বিভাগে নি দিষ্টকাল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়! 
অবসর লয়। উহার সংসারে লিপ্ত থাকিলেও প্রয়োজনমত সৈম্তদলতূক্ত 
হইতে পারৈ। এই গতিকে ইচ্ছ! করিলে নেপালরাক্ত একদিনেই ৭০ 
হান্ধার শিক্ষিত সৈম্তের সমাবেশ করিতে পারেন। নিজ কাঠমাওুঁতে 
বার হাজার পদাতি সৈম্ত আছে। 











০ 


ইতিহাস। 


অতি প্রাচীনকালে নী-মুনি নামক কোন মহাত্ম! এখানে তরগন্তা করেন, 
তাহার নামানুসারে রাজ্যের নাম নেপাল হইয়াছে । তিদ্নি গোপবংশীয় 
সঙ 





৪০২ উত্তরাখগ্-পরিক্রম 


কোন ব্যক্তিকে এখানকার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহু শতাব্ধী পরে 
আহীরবংশ উক্ত গোঁপ রাজবংশকে তাড়িত করে। আঁহীরবংশেব পর 
কিরাতীবংশের এখানে রাজত্ব হয় । এই বংশের চতুর্দশনৃপন্তির রাজত্ব- 
কালে সম্রাট, অশোক এখানে আগমন করেন । উক্ত কিরাতীৎ*শ ৮০০ 
বৎসর রাজত্ব করার পর সোৌমবংশ ও তৎপরে ্ুর্যবংশের এখানে রাজত্ব 
হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে ঠাকুবীবংশ, রাঁজপুতবংশ, কর্ণাটকীবংশ ও 
মল্লরাঁজবংশ এখানে আধিপত্য করেন। 

উদদয়পুরের রাজপুতবংশীয় কঠকগুলি ক্ষত্রিয় মুসলমানের উপ্‌জ্রবে 
হবদেশ তাগ কবিয়া অত্রত্য গোরখালি নামক হুর্গম পার্ধতাদেশে আগমন 
ও তাহ! অধিকারপুর্বক বহুকালাবধি তথায় বাস করিতে থাকেন । সপ্ত- 
দশ,শতাব্দীর শেষভাগে উক্তবংশ্রীয় রাজা পৃর্থীনারায়ণ নেপাল আঁ্রমণু 
করেন? তৎকালে নেপালে মল্লবংশের রাজত্ব ছিল। পৃথীনারায়ণ 
নেপাল অধিকারপূর্ব্ক উক্ত বাজ্যের সহিত নিজের গুর্থারাজ্য সম্মিলিত 
করিয়া! সমগ্র রাজ্য নেপাল নামে অভিহিত করেন। তদ্দবধি এখানে 
উক্ত বংশেরই রাঁজত্ব চলিতেছে । এ রাজবংশের তালিকা! এইরূপ ;_- 





১। পৃর্থীনারায়ণ । ৬। স্থরেন্দ্রবিক্রম শাহ । 
২। সিংহপ্রকাশ। ৭] পৃথ্থীবীরবিক্রম শাহ। 
৩) রণ-বাহাছুর শাহ। ৮। ত্রিভূবনবিক্রম শাহ। 


৪। শীর্বাণ যুদ্ধবিক্রম । ( ইনি বর্তমান মহারাজাধিরাক্ত ) 
& | বাজেন্দ্রবিক্রম শাহ। 
এখানে ইহাদিগের প্রথম আধিপত্য বিস্ার সময়ে ইহাদের কতিপয় 
ধর্দযাজক প্রথমে রাঁজ্যশাসন ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতে তাহারা 
স্থবিধ! বোধ না করিয়া প্রধান যন্ত্রীদ্দিগের হস্তেই' সমস্ত শাসনভার অর্পণ 
করেন। তদবধি উক্ত বীতিই চলিয়া! আসিতেছে! শ্রী্কৃুত অধীশ্বর-- 


যিনি মহারাজীধিরাঞ্জ নামে কথিত, তিনি রাঙ্জকার্ষ্ে নিলিপ্ত, প্রজার 





নেপাল-উপত্যকা ৷ ৪০৩ 


চক্ষে তিনি দেবতাব স্াঁয়। পক্ষান্তরে মন্ত্রীই সমস্ত রাজকার্য্ের ভারপ্রাপ্ত, 
নামেও মন্ত্িগণ মহারাজ বলিয়া খ্যাত। সুতরাং উক্ত মন্ত্রীর পদলাভ 
এখানকার অগ্ঠি ছুরূহব্যাপার। বহু বিপক্ষনাশ ও বহু বীরত্বপ্রকাশ ভিন্ন 
কেহ এখাল্লে উত্ত পদ লাভ করিতে পারেন নাই । গুর্ঘা অধিকারে 
রূপ রাজমক্ত্রবর্গেব তালিকা এইরূপ ;-- 








১1 বাহাতুর শাভ। ৮) মাতব্বর থাপা। 
২। দামোদব পাঁড়ে। ৯। গগন সিংহ। 
৩। ভীম শাহ । ১০। জঙ্গবাহাছুর ৷ 

৪ | নীমসেন খাপ! । ১১) র্ণদীপ সিংহ। 
৫| রণজঙ পাঁড়ে। | ১২। বীর-সামশের | 
৬। বধুনাথ পণ্ডিত । ূ ১৩। দেব-সামশের। 
৭] ফতেজঙ্গ চৌতুরিয়া | | ১৪ | চন্ত্র-সামশের | 


নেপালের এই মন্ত্রিমহাবাজদ্িগের মধ্যে মৃত জঙ্গবাহাহুরই বিশেষ 
বিখ্যাত। তাহাব ম্যায় ছঃসাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উত্থানশীল অসাধারণ 
পুরুষ সব্বত্রই স্মুদুলভি। নরশোণিতলোলুপ ভীষণ ব্যান্র ও দুর্দাস্ত 
বন্ত হস্তী প্রস্ভৃতি হহার ক্রীড়ার সামগ্রী ছিল। তাহার আজ্ঞ-ভঙ্গে 
কেহ কখনও সাহস করে নাই । বহু বিপ্লবকারীকে নিহত করিয়। ইনি 
মাত্ম-প্রতিষ্ঠা করিষাছিলেন। ভয়ঙ্কর সিপাহীবিদ্রোহে ইনি ইংরেজপক্ষ 
সমর্থন করিয়াছিলেন। ৪ হাজার মাত্র সৈম্ত লইয়া স্বয়ং অযোধ্যার 
বিদ্রোহ দমন করেন। সে সময়ে তিনি ব্রিটিশ-গবর্ণমেন্টকে যে সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন, তাহ! তাহার! কখঘ্বও ভুলেন নাই । ইনি প্রয়োজনবোধে 
স্বধন্মাচার রক্ষ। করিয়া ইংলগ্ডে গমন করেন এবং তথ হইতে শ্ত্যাগত 
হইয়। শাসন-সংস্কারাদির নান্(রূপ পরিবর্তনপূর্ববক রাজ্যের অশেষ উন্নৃতি- 
বিধান করেন। ১৮৭৭ অবে তাহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ৩ জন*পত্বীও 
সহমৃত। হইয়াছিলেন । 


৪ উত্তরাথণ্ড-পরিক্রম। 


সাই অন 








এ বাটার াা৫৫+০ অত উপ ভাস পা 


অলবাহাদুরের পর তাহার ভ্রাতা রণদীপ সিংহ প্রধান মন্ত্রীর পদে 
অধিরূড় হন । তাহাব বিরুদ্ধে যে ৪০ জন ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাব 
ধর' পড়ায় উক্ত ৪০ জনকেই কাটিয়া ফেলা হয।» ইহার পর 
ঙ্জার ত্রাতুপত্র বীর-দামশের জগ যড়যন্ত্র করিয়া! সহস! তীহ*্র প্রাসাদ 
আক্রমণ করেন, রণদীপ সিংহ নিহত হন। বীব-সামশের মন্ত্রিপণ্ে 
অধিরোহণপুর্ববক তাহার মন্ত্রিত্বেব ছয় বসব কাঁলেৰ মধ্যে স্কুল, লাইব্রেরি, 
হাঁদপাতাল, জলেৰ কল প্রভৃতি অনেক কীত্তিস্বাপন করেন হ্ীর 
পরবর্তীমন্ত্রী দেব-সাঁমশের কঙ্গ। অল্পকাল মধ্যেই একদল রিদ্রোহী 
'্উন্থান করিয়! ইহাব প্রাসাদ আক্রমণ কবে, ইনি প্রাসাদ ছাড়িয়া পলায়ীম 
করেন । ইনি এখনও জীবিত আছেন, মস্তুবিশৈলে সুন্দর অট্টালিক! 
নিষ্মীণপুর্ধক তথায় বাস কবিতেছেন | ইহাব ভ্রাতা মহারাজ চন্- 
সামশের এখন প্রধানমন্ত্রী] ১৯০৪ অব তিব্বত যুদ্ধে হনি ইংরেজপক্ষে 
বথেষ্ট সহায়ত! করিয়া তাহাদিগেব সহিত মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় কবিয়াছেন । 

গাত ডিসেম্বরে যখন আমা দিগেব সআট. পঞ্চমজঙ্জ বাহাদুর মহিষীর 
সহিত ভারতে শুভাগমন করেন, তৎকালীন নেপালাধীশ্বর পৃর্ীবীরবিক্রম 
শাঁহ বাহাছুর সেই,সময়ে পবলোক প্রাপ্ত হন। বর্তমানে তীহাঁব সপ্তম- 
বর্ষায় পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্‌ ত্রিভূবন-বিক্রমশাহ বাহাছুব নেপালে 
লিঃহাঁসনে অধিষ্ঠান করিতেছেন । 








